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আমাদের যুগ্ধ প্রচেষ্টায় এই পুস্তক লিখিত হয়েছে। এর সার্থকত৷ “বা 
ব্যর্থতার ফলভোগও তাই মিলিত ভাবে আমাদের বইতে হবে। স্তরাং 
মুখবন্ধে আমাদের ঘা! কিছু বক্তব্য সবটাই আত্মসমীক্ষ! মাত্র। 

মাতৃভাষায় 5)০01207719 শিক্ষালা'ভ এবং শিক্ষকতা এক নৃতন পরীক্ষণ,_ 
এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপাঁয় নেই যে কোন সামাজিক পরীক্ষার মত্ত 
এই পরীক্ষাতেও যে মূল্য দিতে হবে তার পরিমাণ বেশ উচুদরেই হবে। 
কিন্তু দুঃখের কথা হচ্চে যে য।দের এ মুল্য দিতে হবে-_যথ। ছাত্র-ছাত্রীরা এবং 
শিক্ষক সম্প্রদ্ধায়__তাদের স্থরিধে অস্থবিধেগুলে। এ ব্যাপারে গৌণ বলে মনে 
করা হয়েছে। মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তা! 
কেউ অন্পীকার করবেন না। কিন্ত 1০07,০920105-র মত সামাজিক বিজ্ঞান 
যার বিবর্তনের ভূমি হল পাশ্চাত্য সমাজ, তাকে আমাদের সমাজের 
পরিপ্রেক্ষিতে পঠনোপযোগী করতে হলে মাতৃভাষারও সেইরূপ বিবর্তন 
প্রয়োজন । এ ক্ষেত্রে আমরা বিবর্তনের জন্ত বসে থাকিনি, সামস্ত্রণ 
জানিয়েছি । হয়ত এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
পথে ঘটনাচক্রে আমর] সম্মুখ ভাগের যাত্রী হয়ে পড়েছি। পরিবর্তনের পথটা 
তাই আমাদের বন্ধুর মনে হচ্চে। যে সকল বাধা আমাদের প্রধান অন্তরায় 
ছিল এবং যাদের উপস্থিতির ফলে আশঙ্কা করি আমাদের এই পুস্তকের মান 
কোথাও ক্ষুন্ন হয়ে থাকবে বা, তার্দের একট] বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছি। 
পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট অন্থরোধ, আমাদের এই পুস্তকের যোগ্যতা বিচারের 
সময় আমাদের এই 'সৰিনয় নিবেদন' টুকুও বরণ করবেন। 

যদিও আমরা [:০0190701০5-এর পঠনক্রমের একট] অংশের উপর 
পঠনোপযোগী পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়েছি সেইঅংশের বাংলা কি নামকরণ করা 
যেতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের নান প্রকারের দ্বিধা অতিক্রম করতে 


[ ৮* এ 


হয়েছে । আমাদের পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে “অর্থবিজ্ঞান পরিচয়? । 
কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই চ:০০7028155 এবং অর্থবিজ্ঞান এক বস্ত নয়। 
বিশেষ করে আমাদের এই পুক্তকে অর্থের ভূমিক] নিতাস্তই গৌণ। মাতৃভাঁষ।য় 
আমাদের বিষয়-বস্তর সঠিক নামকরণে বার্থতায় ছাত্র-ছাত্রী সমাজে আমরা 
নীতিগতভাবে অপরাধী বোধ করছি। কিন্তু যেহেতু অর্থনীতি বা! 'অর্থবিজ্ঞান” 
সাধারণ ভাবে ঢ:০০017010105-এর বাংল প্রতিশব্দ হিসেবে শ্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে, আমর সেদিক থেকে দায়িত্বমুক্ত । এই পাঠ্য বিষয়ের নামকরণ 
থেকে শুর করে প্রতি পরিচ্ছে্দেই বিদেশী 1068 কে মাতৃভাষায় প্রকাশিত 
করার সমশ্তা আমাদের পীড়ন করেছে। আমাদের সমন্যা জটিলতর হয়েছে 
আরও এজন্য যে আমরা কোন শ্বকীয় হৃষ্টিতে প্রয়াস পাইনি । যেখানে 
বক্তব্য নৃতন স্থষ্টির প্রেরণায় আপনি উৎসারিত হয় সেখানে ভাষার প্রাচীর 
ছুল্ঘ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু যেখানে অপরের স্থষ্টি আপনার প্রয়োজন 
মত ব্ূপান্তিরত করতে হয়, সেখানে ভাষার ব্যবধান অনেক সময়ই 
মূল বক্তবাকে অব্যক্ত রেখে দেয়। আমাদের এই পুস্তকে গত অর্দশতাব্দী 
বা তার চেয়েও কিছু বেশী সময়ে পাশ্চাত্য জগতে চ:০00101০5 এর যে সকল 
স্থত্র মোটামুটি ভাবে সর্বত্র গ্রাহা হয়েছে, তারই একটা অংশ আমাদের 70855 
০০০:৪০-এর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আহরিত কর] হয়েছে। এসজন্ এ পুস্তকে 
নৃতন স্থষ্টির অবকাশ এবং প্রয়োজন ছিল ন1। আমাদের ব্যক্তিগত এই 
সকল অস্থবিধে যেন ছাত্র-ছাত্রীদের উংপীড়ন না করে, এজন্যে আমরা নৃতন 
কোন প্রতিশব্দ স্টির প্রয়াসী হইনি । যে সকল (65105 বা 630:555101. 
সর্বজন গ্রাহ্থ বা সাধারণের ভিতর প্রচলিত, তাই ব্যবহার করেছি, যদিও 
অনেক সময় তাদের ব্যবহারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের মনেই গভীর 
সন্দেহ রয়ে গেছে। আমাদের এই পুস্তকে আমরা ষা কিছু নৃতন করেছি 
বলে মনে করি তা হল এর রচনাসম্তার এবং বিষয় বস্তর বিন্তাস। বিদগ্ধ 
পাঠক অবশ্ট এর ক্রটি ধরতে পারবেন । যেমন, সাধারণ ইংরাজী পুস্তকে 
ষে নীতি অনুসরণ কর! হয়-যথা সামগ্রিক ভাবে সমাজের দিক থেকে 
পছন্দের (0101০6) সমস্যা থেকে শুরু করে, ব্যক্তিগত পছন্দের সমস্যা 
আলোচনা করা__আমরা সে নীতি অন্থসরণ করিনি। আমর] ব্যক্তিগত 
পছন্দের সমস্তা থেকে শুরু করে সামাজিক পছন্দে উপস্থিত হওয়ার প্রক্রিয়ার 
দিকে ইঙ্গিত দিয়েছি। কেননা, আমাদের মনে হয় আমর! যাদের জন্য 
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লিখতে বসেছি তাদের নিকট কতকগুলো মূল সমস্তাকে উপস্থিত করতে 
গেলে এইটিই সহজতম পন্থা । কিন্তু এ সত্বেও বিষয় বস্র বিন্তাসের সময় 
পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি রোধে তাঁর বিভিন্ন অংশের ভিতর সব সময় যোগস্থত্র 
রক্ষা করতে পারিনি । তাই এই পুস্তকে পরিশিষ্টের সংখ্যাধিকা হয়েছে। 
অবশ্ঠ এতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করি। 
এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি প্রয়াসে ইংরাজী ভাষায় আধুনিক সর্বোত্কষ্ট প্রায় সকল 
পাঠ/পুস্তকেরই সাহাব্য নিয়েছি । বিদগ্ধ পাঠক এই পুশুকের ওপর 3807016]- 
50-এর £001)0101105--4৯0 [16100000015 £৯1101%515 ; 1.10959%-এর 
[009511৬0 17:0010.0100165 3 919611)0-এর ০5019010105 : 9615161-এর [01106 
[17607:% ; 90012161 8 7180186-এর 4৯116630010 01 7:০01010010 
11015 প্রভৃতি স্থবিখ্যাত পুস্তকের প্রভাব স্থম্প্ই ভাবেই আবিষ্কার 
করবেন। আমরা প্রতি পরিচ্ছেদের শেষাংশে পুস্তক তালিক] "দিয়ে গুরু- 
গম্ভীর পরিবেশের হুষ্টি করতে চাই শি। আমরা যে সুরের পুস্তক প্রকাশে 
ব্রতী হয়েছি তাতে এ ধরণের কোন তালিকার প্রয়োজন আছে বলে আমরা 
মনে করি না। 
এই পুস্তক প্রণুয়নের পশ্চাতে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্ট আছে এবং 
তাঁর উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইদানীং কালে ঢ855 009:56 এর 
স্বরূপ হঠাৎ এক বিরাট পরিবর্তনের সন্ুখীন হয়েছে । ছাত্র-ছাত্রী মহলে 
7:০010927105 ভীতিট] তাই অতান্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সাধারণ ভাবে 
বাজারে যে সকল বাঁংলা বই প্রচলিত আছে তাতে পঠন ক্রমের সামগ্রিক 
রূপকে তুলে ধরার চেষ্টা কর! হয়নি ভ্রবং জনপ্রিয়তা হাঁনির আশঙ্কায় ষে সকল 
জটিল সমশ্া। সাধারণতঃ ছাত্র ছাত্রীদের পীড়ন করে তাদের সম্পূর্ণ ভাবেই 
বিসর্জন দ্নেওয়া৷ হয়েছে। সই দ্দিক থেকে বিচার করলে আমাদের এই 
পুস্তক প্রচলিত মানের উদ্ধগতি বিধানের চেষ্টা করেছে। সেই ফললাভ 
করতে পারলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে আত্মতুষ্টি পেতে 
পারব । কিন্তু 1859 ০01:56-এর জন্য চিহ্নিত পুস্তকে বর্তমান পঠন ক্রমের 
সামগ্রিক দূপকে তুলে ধর নিতান্তই দুরূহ কাজ। যদি পুস্তকের বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদের ভিতর একটি যোগস্তত্র রক্ষা করতে হয়, তা হলে য। কিছু গঠন 
ক্রমের অংশীভূত হয়েছে তার সব কিছুই একটি পুস্তকের আয়ত্ের ভিতর 
গ্রহ করা অসম্ভব, সেই হিসাবে আমাদের পুস্তকেরও ক্ষমতা সীমিত। 


[।* ] 


প্রচলিত পুস্তক সমূহের তুলনায় আমাদের এই পুস্তকের মান একটু উচ্চগ্রাম 
বাধা বলে অভিযোগ আসতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা 
জেনেছি যে ছাত্র-ছাত্রীদের য৷ পঠিতব্য তার সহজতর রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা ন৷ 
করে, তাঁর কাঠিন্যের সাথে তাদের প্রারস্তের পরিচয় করিয়ে দিলে, বিষয় 
বস্তর ভিতরে অবগাহনের ভীতি তাদের সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়। 
তাই আমরা আমাদের এই পুস্তকে কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান আছে 
বলে যিখ্যা দাবী করব না। যা জ্ঞাতব্য তার সঠিক রূপটিকে তুলে ধরতেই 
আমর! চেষ্টা করেছি । আমাদের পুস্তকের বূপটা প্রচলিত মানের ব্যতিক্রম 
হলেও, আমাদের বিশ্বাস পাঠক ষণি প্রারভিক পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করেন, 
শেষের পরিচ্ছেদের দিকে তার ভীতি সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে। শিক্ষক 
সমাজের কাছে আমাদের তাঁই আবেদন তাঁরা যেন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট 
ংশ বিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ ন1 করে, প্রারস্তিক অংশ থেকে শুরু করে 
পর্ধযায় ক্রমে শেষাংশের দ্বিকে অগ্রসর হন। আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়ে 
শিক্ষক সমাজের সহযোগিতা! লাভ করতে পারলে চ:০01.070155 ভীতিট 
আমর! ক্রমশঃ দুর করতে পারব। 
এই পুস্তকটি ভবিস্ততে যাতে আরও উপযোগী এবং উন্নত ধরনের করা যায় 
মেজন্যে যে কোন পরামর্শ সকৃতজ্ঞচিত্ত আমরা গ্রহণ করবো । 


স্মব্রত গুণ 
কল্যাণ চত্রবস্তী 


সূচীপত্র 


বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রথম পরিচ্ছেদ-_অর্থবিজ্ঞানেরবিষয়বন্ত ও পরিধি (9৮1০০ 
17096621 2170 500১6 ০৫ [70013010010 9০8০1502) ১-২১ 
অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত--অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত এবং অর্থ নৈতিক কাঠাঁমো-_ 
অর্থবিজ্ঞান ও বস্তগত কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক__ 
অর্থবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? অর্থবিজ্ঞানের 
নিয়মের প্রকৃতি-_অর্থবিজ্ঞানের সহিত সমাজততব্ব, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক। 
ছিতীয় পরিচ্ছেদ__অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ! 
(90776 ভ1)0 21078215081] 30180619639 01 
[00130177105) ২২---২৭ 
' সম্পদের সংজ্ঞা (96051000706 আ৪210,)- দ্রব্য 
(০9০৭5) ভোগ (507050771100101) অভাব 
(81965) উপযোগ (801105) মোট উপযোগ ও 
প্রান্তিক উপযোগ (00081 00115 9150 11215177901 
011105) উৎপার্দনমূলক শ্রম ও অন্থৎপাদনমূলক শ্রম 
(090০9000155 19500 2120. 11011000700 
15০0), ব্যবহার মুল্য ও বিনিময় মুল্য (৬৪]৪- 
17-056 200. ৬ 91110-177-9য01)81065)। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ__অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অর্থ নৈতিক 
, নীতি এবং জামাজিক কাঠামো 
(150018012810 48105815919, ০০078017860 
[01107 2180. 05০ 5০০৫৪] চ78108৩5570715) ২৮৩৮ 
অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের নির্বাচন :০0701010 0০০$- 
81015 85 ০%১০৫০০০)--ভারসাম্য (5:010111100010) 


[1৮০ ] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য ((211618] 2170 
[51081 7.0011101101)- একক বিচারের 
ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ এবং সমষ্টি কিচারের 
ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (২]10:0-2001501710 
20915515 9180 1%1.0:0-20০01001010 28915519) 
অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য (411005 01£ 7:0010.017010 
7001105)--সামাজিক কাঠামো (710০ 9০০12] 
[1210)65501) পরিকল্লিত অর্থনীতি এবং পরিকল্পনা- 
হীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (018176077:001072)5 
210 [211৮86০  :[5010010%)--অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার গোড়ার কথা 
(0255105 9170 107010020761)09] 95192005 0: 


7:50801010 12128117116) 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_দ্রব্যার্দির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ 
(00012070165 71911526 2180. (01500139615 
70615810521) ' ৩৯-_-৭১ 
ক্রেতার আচরণ-_ক্রমহাঁসমান উপযোগিতার বিধি 
চাহিদার নিয়ম (1:2৬ 0 1061008150) যোগানের 
নিয়ম-সম-উপযোগের সুত্র (8 ০৫ [001 
[09161091 0011169)__চাহিদার নিয়মের ভিত্তি 
(39515 06 07০ 1,82৬. 06 1020791)0)-- 
ভোগোছত্ত (00205010615 01105) ভোগোছংত্ত 
তন্বটির বাস্তর কার্যকারিতা | 
চতুর্থ পরিচ্ছেদের পরিশিষ্ট (১) 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা--(ছ155615165 ০: 
[2177870) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণ 
সমুহ__ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব । চাপ 
স্থিতি স্বাপকতা (4:0০ 5195010165)--পারস্পরিক 


[1৬ ] 


বিষয় . প্ষ্ঠা 
স্থিতিস্থাপকতা1] (00:055 চ1256101)--আয়গত 
স্থিতিস্থাপকতা (]1500712. [7195610105 ০01 
10610917)--যোগানের শ্থিতিস্থাপকতা (ছ195 
01ে ০ 50019)--চাহিদযোগান সম্বন্ধে 
একটি সাবধান্তা__ 
পরিশিষ্ট ২ 
মোট, প্রান্ত এবং গড়ের ভিতর সম্পর্ক (1081, 
১৮০728০2170 1৬171017079] 1010001)9101])-- 
চাহিদার গ্থিতিস্থাপকতার সহিত গড এ প্রান্তের 
সম্পর্ক (৮০1:৪0০-77011109] 16120010511 
01)10051) 131100 7:125010165 01 10077090190), 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_জাতীয় আয় (56107781 71)00176) ৭২-_-৮১ 
জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা] 'এবং ইহার পরিমাপ করিবার 
বিভিন্ন পদ্ধতি__জাতীয় আয়ের পরিমাপের প্রক্রিয়া 
__-সামাজিক হিলাব নিকাশ (9০০10] 40007317010) 
- জাতীয় আয় পরিমাপ্তে অন্ুুবিধা (10171081663 
11) 010০ 1102.571121770186 0 ২26101291 [1)0017)6)-- 
জাতীয় আয় নিরূপণের উপযোগিতা । 

বন্ঠ পরিচ্ছেদ_উণ্পাদনের উপকরণ (8০6০৪ ০ 
চ১1000066018) ৮২---১০৩ 
জমির বশিষ্ট্য_ শ্রম--কারিগরি কর্মকুশলতা 
(02011)108] 910111) এবং ইহ] অর্জনের উপায় 
_ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ব--কাম্য জনসংখ্যা 
তত্ব (09000 00001: 016 [07001810072) 
_মুলধনের সংখ্যা (10660100) 06 0810451 ). 
__বিঙিব্ ধরণের মুলধন-_ জমি ও মূলধনের মধ্যে 
সাদৃশ্য এবং পার্থক্য-_মুলধনের কাজ-_মূলধন সবয় 
(০০০05180017) 06 0210151)-_সংগঠন কি 
আলাদা উপাদান? (15 01887158001) 


[ ॥* - 
বিষয় পৃষ্টা 


891021866 8060: 0৫6 [09100110010 ? )-- 
উদ্যোক্তার কাজ ( ঢ117000125 ০01 80 2110 
[9:219081)--আধুনিক অর্থব্যবস্থায় উদ্যোক্তার 
রূপাস্তর এবং যৌথমূলধনী কারবারের প্রসার 
(071217560107726107 06 00০ 21)0:2101217607 
11 1)00611) 200180100% 2180 01০ 301:০80 
06 10176-500010 1700517939)--বিভিন্ন ধরণের 
বাবসায় সংগঠন (00126512106 (55 ০0 
100511659 01001520107) | 

সংক্ষিপ্রনার | 


সগুম পরিচ্ছেদ__-উৎ্পার্দনের সংগঠন ১০৪-_-১২৫ 


অম বিভাগ, ইহার প্রকারভেদ, স্ববিধা, অস্থধিবা ও 
সীম! বৃহদারতন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিধা ও 
অস্থবিধা_ সর্বোত্তম আয়তনের ফান (00010000 
টি) )--ফার্মের আয়তন 15152 ০0৫6 2. 00510553 
[0700)-আধুনিক শিল্প উত্পাদন ব্যবস্থার 
বিশেষীকরণ ও সমবায় (91920০18115007; ৪0৭ 
০০-০০61:901010 11) 07010000217 01000001017 
5556618)--শিল্প স্থানীয়করণ (1.00811596101 
০ 000500155) ইহার কারণ, স্থফল ও কুফল 
ক্ুদ্রায়তন উৎপাদন বাবস্থা! টিকিয়! থাকার কারণ-_ 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কারণ 
(00065 1061)170  ০00001080101) ০0 
0513555  01£8001586012)-_লম্বমুখী একত্রী 
কারণ এবং সমশ্রেণীর ফার্মের একত্রীকরণ (৬ ০0- 
০৪]. 20108179010 2100 [00112015081 
একভ্ীকরণ (101666চাম৮ (১০5 ০0£ 00104 


780018) 


[1/০ ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
অষ্টম পরিচ্ছেদ_ নিরপেক্ষরেখ! তত্ব (10016621550 0৮:56 
4৯107815919) ১২৬ 


উপযোগ তত্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখা তত্ব (০ 
0011165 081৮০ 22915515 60 [10016610006 
০01৮2 81747195319) 
নিরপেক্ষরেখার গুণগত ধৈশিষ্ট্য-_-(:0701093 
01 212 11901001:21700 00:৮০) ক্রেতার ভারসাম্য 
(০0175010013 1:010111101107)-_-ক্রেতার ভার- 
সাম্যের উপর আয়ের প্রভাব ও দামের প্রভাব 
([10501027700200 9019561006101) 17200 
2] 01105 ০০) নিরপেক্ষ রেখাতত্ব ও 
চাহিদার নিয়ম (07017016170 00156. 21015 515 
৪100 02. [8 ০? [)61091)0)- নিকৃষ্ট জিনিষ 
(11766510101 (0০0৫3) 
নিরপেক্ষ রেখাতত্বের পরিশিষ্ট 
নিরপেক্ষ রেখার কয়েকটি বিশেষ প্রয়োগ 
ভোগোছত্ত মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা (0.61790111690101 
0 076 00060176 06 00185011675 512100105) 
নিরপেক্ষ ধেখা হইতে চাহিদা রেখা (02]921)0 
(0081৮০11007 1170102101)06 0001:9) 

নবম পরিচ্ছেদ__ভারসাময সম্বন্ধে দুই একটি কথা (50706 
00655 0128 ঢ.0211191,017) ১৪৫-__-১৫২ 
স্থায়ীভারসাম্য ও অস্থায়ী ভারসাম্য (50812 
[70011160070 220 0175010161:00111011017) 
_ মুল্য তব্বে সময়ের উপাদান (71006 7121761/0 
10 015০ 018০01:5 0£ ৬৪12) 

দশম পরিচ্ছেদ উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ 
(02:00061018 2150 20010000910 8121911০86107) 
উতৎপাদদকেরভারসাম্য (0:09000215 7.0011110119170 


[ 1৮* ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
_উংপাদকের ভারসাম্য হইতে উৎপাদনের নিয়ম 
(2৮906 [২60005 0007010010021+5 
70011101101) ফার্মের ব্যয় রেখা (005৮ 08৮০ 
01 0176 71777)--শ্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন বায় 
রেখা (91701৮1২010 70 1,006-101 252125০ 
005 001৮০) 

একাদশ পরিচ্ছেদ__ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে 
মূল্য নির্ধারণ (00211011027 01 656 ঘা, 
2100 721006 06661777110261017 11061 
10166616176 1%1811566 91002010125) ১৫৩-২০৩ 
পূর্ণ প্রতিযোগিভার টবশিষ্ট্য-_পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
ফার্মের ভার সাম্য (20101110011) 06 0116 1] 
17061 0০166০6 00100606100) ফার্সের 51006 
007) 70106 -ফার্মের যোগানরেখা (১৪019 
(11:5০ ০0: ৪. 10)- স্বল্লকালীন যোগান রেখা 
এবং দীর্ঘকালীন যোগান রেখা-_শিল্পের যোগান 
রেখা (07500505 90015 08:৮০)-_ পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার দাম এবং ভ্রমহাসমান ও ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদনের নিয়ম (001019600৮০ 711০5 2100 
€1)০ 1,9৬5 0: 01001115101 2100 11001295116 
2000))-__একচেটিয়া বাজার দাম নিরূপণ 
(101501:1701120101) ০01 ঢ610102 01061 
1$10109015)--একচেটিয়াবাজারে দামের তারতম্য 
(011০6 0150101701720101 17. 8. 1001101909115010 
0781]00--দামের তারতম্য করিবার বিডিন্ন 
উপায়-_ একচেটিয়া বাজারের সীমা (10919 ০০ 
10170001)--একচেটিয়! করেবারের গুণ ও দোষ 
($1০7105 200 0662063 ০0£ 1%10170০015)-- 
অপুর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম নিরূপণ-_-(01০6 


[ ॥৩/০ ] টি 
বিষয় . পৃষ্ঠা 


[0০62100111796101 01001 [01021620 
92)760607) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা! 
(1$017000115010 (0010199610077)-_-বিক্রয়কর ণ 
খরচ (১০111760950 0: 40৮16159100 
45৫) মুষ্টিমেয় বিক্রেতার প্রতিযোগিতা বা 
অলিগোপলি (01180970015) 
ফার্মের ভারসাম্য জন্বন্ধে অতিরিক্ত 
আলোচন। (40016101591 01507159101 ৪1১00 
60০ ঢা0))9 01011111019) 
চিহিত দাম করণ পদ্ধতি (%1911-819 19:1০9)-- 
ফর্ষের 13:6910 561) [0016-- প্রশাসনিক দাম 
নির্ধারণ পদ্ধতি (00910150616 7911016)-- 

এয়োদশ পরিচ্ছেদ উত্পাদনের উপাদানের বাজারে 
ফার্মের ভারসাম্য (80015 00111191010 27) 
6175 17906011916) ২০৪-২১২ 
সম-উতৎপাদন রেখ। *1[509700900:06 ০01৮০) এর 
ইহার গুণিগত টবশিষ্ট্য-_সমব্যয় রেখা (:0091 005 
081৮০)-_মাত্রাগতভাবে উৎপাদনের বিধি (0২600105 
0০ 9০৪16) প্রথম শ্রেণীর সমপ্ররূতি উৎপাদনের 
সম্পর্ক (1,169 1190509£2759005 00000061018 
ঢ0.০010,)--উৎপাদনকাঁরীর ব্যবহার এবং ভোগীর 
_ব্যবারের একটি তুলনামূলক আলোচন। 
(07090010205 16178100 2170 00175000021 3 
[2179510101---9. 00201991801 9005) 

চতুদ্শ পরিচ্ছেদ ১ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আল (119661- 
06190106176 1911069) ২১৩-২২১ 
প্রতিযোগী সামগ্রী, সংযুক্ত খরচের সামগ্রী 
সহযোগী সামগ্রী- প্রতিযোগী চাহিদা উদ্ভূত 
চাহিদা--সংযুক্ত চাহিদার 'ক্ষেজে দাম নিরূপণ 


[ &* ] 
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(102661101890107 06 01102 01306] 10201 
5215)-_রেলমাশুল নিরপণ। 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ__ফাটক। ব্যবসায় (5০০০3186102) ২২২-২৩১ 
ফাটকা ব্যবসায়ের শ্বরূপ (90015 ০0£ 97০০৪-. 
19001), ইহার স্থৃফল, কুফল এবং নিয়ন্ত্র__ 
ফাটকা কারবারের প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থ- 
নৈতিক দিকৃ-ষ্টকএক্সচেঞ্চ (96০০1: [5:য:০1791)56) 
সংক্ষিগুসার__ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ-_ প্রান্তিক উত্পাদনের বিধি এবং বন্টন 
তত্ত (1021£1091 1010000615165  (106019 
0£ 10896106260 81801718601 01 
[015611706101)) ২৩২-২৪০ 

সগুদশ পরিচ্ছেদ-_খাজন। (২6:50) ২৪১--২৫৭ 
খাজন] তত্ব--খাজনা কিভাবে নিরূপিত হয়? 
দুম্প্রাপতাজনিত খাজনা (5০8:০45 1২6776) এবং 
পার্থকামূলক খাজনা (10176167051 0২200 
জমির বিকল্প আয় এবং খাজনা ও দ্বামের মধ্যে 
সম্পর্ক _(7917516]1 ০810010760৫ 19170 200 
610০ 1912001) 0০0০০1॥ [২1 2)] 1011০6) 
_খাঁজনা তত্বের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব__ 
আধুনিক খাজনা তত্ব খাঁজনা ও অর্থনৈতিক 
প্রগতি (32৮ 230. 70010700910 01:09£1655) 
_-বাড়ীর জমির খাজনা (001৮9155166 1600)-- 
অন্ছপাজিত আয় ( 00756810790 17300276 )-- 
আথা খাজন। ( 095891-0২61 )--বেভিন্ন 
উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ (262 ০16107013 
1) 08060 1105010065 [জনা তত্বের সামাজিক 
দিক (909019] 10001108150155 ০৫ 00০ 0১০০: 
০৫ :200)1 


[ ৮/০ ] ০ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

অষ্টদ্শ পরিচ্ছেদ মজুরী (ড886৪ ) ২৫৮-২৭২ 
মজুরীর সংজ্ঞা আধিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরী 
মজুরী নিরূপণের বিভিন্ন ক্ল্যাসিক্যাল. তত্ব 
প্রান্তিক উৎপাদনের তব্ব--প্রমের বাজারে 
প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অপুর্ণ প্রতিযোগিতায় 
মজুরী নিরূপণের আধুনিক তত্ব শ্রমিকদের 
দরকষাকষির সীমা শ্রমিক সংঘের কাজ-_বিভিন্ন 
কাজে মজুরীর তারতম্য-_ বেশী মজুরী দেওয়] লাভ 
( ঢ:০00010% 0: 13151) ৪£০5 )-_-বৈজ্ঞানিক 
আবিঞ্কার ও মজুরী (€ [10 00100 8190 /8£০9 ) 
একচেটিয়। বাজার ও মজুরী ( 71001070195 2170 


৮35 )। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ £ তু (115061:65 ) ২৭৩-২৪৯৩ 

মোট সদ ও নীট হুদহুদ নিরূপণের 

, ক্লাপিক্যাল তত্ব-স্থদ নিরূপণে নিয়ো-ক্লাসিক্যাল 
তত্ব স্থ্দ নিরপণে ' সময়ের পছন্দ তত্ব 
_স্থ্দ নিরপণে খণ গ্রহণযোগ্য পুঁজির তত্ব 
( [,021091916 [701)0 06015 01 016 1706 
06 178061650 ) লর্ড কেন্ঈনসের স্থদনব্ূপণের 
তত্ব (117010165 71516121702 00601 01 00০ 
1800 06 1006165%) এবং ইহার সমালোচনা 
স্থদের হার কি কখনও শৃন্ে নামিতে পারে ?- 
সথদের হারের তারতম্য । সংক্ষিপগ্তসার | 


বিংশ পরিচ্ছেদ 2 লাভ (7:06) ২৯১-৩০৪ 
লাভের সংজ্ঞা-মোট লাভ এবং নীট লাভ-- 


অন্যান্ত উপাদানের আয়ের সহিত লাভের 
পার্থক্য--লাভের উপাদান--স্বাভাবিক লাভ 
( 9:09] 0:০9 )- সমাজতান্ত্রিক রাষ্ে 


(৮৮০ ] 


বিষয় পৃষ্টা 
লাঁভ--লাভ নিরশণে খাজনা তত্ব € [2৫ 
[1,60:5 01 চ:08 )--লাভ সংক্রান্ত মজুরী 
তত্ব €( ড/9£55 "71)6015 ০01 01080 )--লাঁভ 
ক্রাস্ত ঝুকি বহন তত্ব ( 219-791175 
[16015 062 10910 )- লাভ খক্রাস্ত 
অনিশ্চয়তা বহন তত্ব € 010০61:08170-0691115 
01)০০01:% 0£ 70109 ) -_লাভি ংক্রান্ত 
গতিশীলতার তত্ব ( 057197015 71)601:5 ০0: 
[10ঠি)-_উপসংহার--লাভের হিসাব (01:0019- 
008 0৫ 9:01? )--লাভের যৌক্তিকতা (]050- 


(1০2610 0£ 01095) 


একবিংশ পরিচ্ছেদ ই কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান ( ভ/ 61685 


[.0015010805 ) ৩০€-৩১২ 


অর্থনৈতিক কল্যাণের অর্থ ও তাঁৎপর্ধ__মাঁশাল 
প্যারেটো, হিক্স, ক্যালডর, লিটল, স্কিটভস্কি, 
স্ামুয়েসন, গ্রাফ, প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞাণীদ্দের অভিমত 


১ 
অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত ও পরিধি 


(50191606-177916651 22)0 5০০১০ 01 17:0018017810 90161806) 





অর্থবিভ্ঞানের বিবয়বস্ত €9001০06-129,6627 01 5001801078059 ) 


অর্থবিজ্ঞান একটি সমাজ বিজ্ঞান। সমাজ জীবনে মানুষের বিভিন্ন কাজের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে ক্গীবিক। উপার্জন । মানুষের এনেক 
অভাব। এই অভাবের কোন সীমা নাই । একটি অভাব 

অভাব ; অভাবের 
কোন সীগ। নাই মিটাইবার পর আমাদের অন্য একটি অভাব মিটাইবার 
চিন্তা করিতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় সামগ্রীর অপ্রাচুর্য 
আমরা দেখিতে পাই। আবার, এই অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ 
হইতেছে অর্থ; অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা সব. মাহ্ষেরই থাকে । উপাজিত অর্থের 
সদ্যবহার করিম! বিভিন্ন উপায়ে মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদদ। মিটাইবার চেষ্ট। 
করে। মানুষ অর্থ উপার্জন করিতে চায় ভোগ-নামণ্রীর অভাব মিটাই-.র জন্য । 
(41106 ৮৪50 00910716506 0501012 2152506 11 20015012510 20615165 
107911)15 17) 01020 0০ £66 2, 12001825 11001276১ 2180 10০5 26 61) 
7)01)65 00 7901:017992 5012901107615১ £০০৮--721213910. )খ্রবিন্সের মতে 
অল্প আয় এবং ছুপ্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে অনেক অভাব 
সীমিত আয়ের সাহায্যে দুর করার প্রচেষ্টাকেই আমরা বলি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা। 
বনচাডত স্থৃতরাৎ অল্প আর এবং ইহার বিকল্প ব্যবহারের সাহায্যে 
প্রচেষ্টা অভাব মিটাইবার কাজে আমরা যখন ব্যস্ত থাকি তখন 
আমাদের সেই কাজকেই অর্থ নৈতিক কাজ ( 6০০/70201০ 
8০6:%1095 ) বলা হয়। অর্থবিজ্ঞান এই অর্থনৈতিক কাজের অনুশীলন করে। 
অর্থনৈতিক কাজের মূল কথা হইল্‌,__অর্থ উপার্জন করা এবং বিভিন্ন উপাযে 
সেই উপাজিত অর্থের ব্যবহার করিয়া যতদুর সম্ভব অভাব মিটাইবার চেষ্টা 
কর । অর্থবিজ্ঞান মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে এই একটি বিশেষ দ্বিকের 


২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


শন্থশীলন করে। যদিকোন একটি বিশেষ কাজের সহিত অর্থোপার্জনের 
কোন যোগাযোগ না থাকে, অথব। অভাব পূরণের যোগাযোগ না থাকে, 
অরথবিজ্ঞান মাগ্ুধের: তবে সেই কাজ অর্থবিজ্ঞানের বিবেচ্য রিষয় নয়। 
অর্থনৈতিক ক্রিয়া. মা যদি অন্স্থ ছেলের শুশ্রধা করেন, তবে সেই কাজ 
ও অন্বশীলন. অর্থবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্ততৃক্ত হয় না; 
কারণ, এই কাজের মধ্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টা নাই। 
কিন্ত যদি হাসপাতালের কোন নাস্কে কোন রোগীর জুশ্রষা' করিতে 
হয়, তবে সেই কাজ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্ত হয়। কারণ, নাসকে এইজন্য 
পারিশ্রমিক দিতে হয়। 
মাছষের বিভিন্ন অভাব দ্বর করিবার জন্য টাক1 খরচ করিতে হয়; স্থৃতরাং 
মানুষ মাজ্রেরই টাকার প্রয়োজন থাকে । অর্থোপার্জনের জন্য মানুষ যে চেষ্টা 
করে, সেই চেষ্টার ফলম্বরূপ সে তাহার বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে পারে। 
অর্থবিজ্ঞানে আমরা মানুষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু এই বিশেষ দিকটি 
অনুশীলন করি। মানুষ বিভিক্ন পণ্য বিনিময় করে এবং এই জন্য বিনিময়ের 
মাধ্যমেই মানুষের বিভিন্ন অভাব পুরণ হয়। অভাব পুরণ করার সময়ে 
আমাদের একটি জিনিষ চিস্তা করিতে হয়: তাহা হইতেছে, কোন্‌ অভাবটি 
আগে পূরণ করিতে হইবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সেইজন্য বলা 
হয়, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি নির্বাচন করিবার বস্ত (“7:০01701010 
06015010821: 177206618 ০৫ 01709106% )। পরিমিত আয় এবং দুণ্রাপ্য 
সামগ্রীর সাহায্যে আমাদের সব অভাব দূর করা! সম্ভবপর নয় বলিয়াই 
এই মনোনয়নের প্রশ্ন উঠে এবং এই সমন্তার সমাধানের জন্ত সান্ৃষকে 
যে সকল কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, সেই কাজগুলি অনুশীলন করাও 
অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর অন্তভূক্ত। অধ্যাপক ভাইনারের ( চ:০. ৬2776) 
মতে অর্থবিজ্ঞানিগণ যাহা আলোচনা করেন তাহাই অর্থবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয়, (“70015010105 19 71226 900150201565 ৫০. 152) । 
আমরা যদি ভাইনারের যুক্তি গ্রহণ করি, তবে অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু 
অতান্ত ব্যাপক হইয়া পড়ে। অপরদিকে আমরা ষদি রবিন্সের মত অস্থায়ী 
শুধু মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলিকেই অর্থবিজঞানের আলোচ্য বন্ত বলিয়া 
মনে করি, তবে অর্থঘিজাঁনের বিষয়বন্ত সংকীর্ণ 'হইয়! পড়ে। সমাজবদ্ধ 
মান্গষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমন্তাও অর্থশান্ত্রের বিষয়বস্তর অন্তর্গত । 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ও পরিধি ৩ 


অর্থবিজ্ঞান একদিকে মান্থষের বস্তগত কল্যাণের (10962718] 9610876 ) 
কারণ ব্যাখ্যা করে,_-অপরদিকে ইহ] সত্যানুসঙ্ধানের জন্য নিছক বুদ্ধি চর্চাও 
করে। অর্থবিজ্ঞান শুধু কিভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি কর! যায়, তাহাই আলোচনা করে 
না, ইহা সমাজবদ্ধ মাহুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমন্তার সমাধান এবং 
মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্বষ্ষেও আলোচনা! করে। সেইদিক হইতে 
বিবেচনা করিলে অর্থবিজ্ঞান একদিকে তত্বমূলক (07501:5009] ) এবং অপর 
দিকে ফলিত (80191190) বিজ্ঞান । 
অর্থবিজ্ঞান যে মূলতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কতিপয় বিশেষ কাজের 
অন্থশীলন করে, এই. যুক্তি সর্বপ্রথম প্রদ্ধান করেন, অধ্যাপক মার্শাল। কিন্ত, 
মার্শালের পূর্বে আডাম ন্বিথ অর্থবিজ্ঞানকে একটি সম্পদবিজ্ঞান (৭ $০16006 
06 210”) বলিয়া বর্ণনা করেন। জন স্ট্ার্টশমিলও অর্থবিজ্ঞানকে 
সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি বিজ্ঞান বলিয়! বর্ণন1 করেন । কিন্তু ্লাসিক্যাল 
(০1855102] ) অর্থবিজ্ঞানীদের এই সংজ্ঞ। তখনকার দিনের 
পন দার্শশিকগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কার্লাইল 
(0811515), রাক্ষিন (২0310) ) প্রমুখ দার্শনিকগণ 
অর্থবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটর তীব্র * সমালোচনা করেন। তাহাদের যতে, 
অর্থবিজ্ঞান ছিল একটি “যখের শান্ত” (00561 0£ 1512111701,)1 এইরূপ 
তীত্র সমালোচনার ফলে অর্থবিজ্ঞানের প্রতি অনেকেরই একটি বিরূপ 
মনোভাবের স্থ্টি হয়। 
অর্থবিআান সম্বন্ধে এই বিরূপ মনোভাবের পরিবর্তন 
ঘটান অধ্যাপক মার্শাল। মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞানের 
বিবেচ্য বিষয় প্ধন” নহে, “মানুষ” । 
যাহ্ষের অভাব যাহাতে*্পুরণ হইতে পারে সেইজন্যই ধনের প্রয়োজন । 
ধন উপার্জন করিবার পিছনে প্রেরণা হইতেছে মাস্থষের অভাব দূর করার 
তাগিদদ। অভাব পূরণের জন্য ধনের প্রয়োজন এবং সেইজন্য মানুষ ধন 
উপার্জন করিবার চেষ্ঠা করে। সেইজন্য মার্শালের মতে, আমরা একদিকে 
“ধনের” কথা আলোচনা করি ; কিন্ত, আমরা অধিকতর প্রয়োজনীয় দিকে 
আলোচন! করি মান্বষের কর্মনিরত জীবনের একটি অংশ । (***শু 50 
07০ 016 5100১ ৪ 90005 06 5762161) 2150101 66 001161 68170120026 


মার্শীলের অভিমত 


100001026 9106৭ 2. 0216 ০6602 50005 0: 12121% ), 


৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


অধ্যাপক মার্শালের মতে, অর্থবিজ্ঞান হইতেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে 
সাধারণ কাজের অন্শীলন (75,0070010105 25 ৪. 5000 0৫6 1191)5 8৪০0100 
7) 006 01010915 1005115555 ০0৫ 116.” )। মাছ্ষ কিভাবে অর্থ উপার্জন 
করে এবং অভাব পূরণের জন্য কিভাবে উপাজিত অর্থ ব্যয় করে, __অর্থবিজ্ঞান 
ইহারই অনুশীলন করে। মানুষের অর্থোপার্জন এবং অর্থব্যয়ের একমান্ 
উদ্দেশ্ট বিভিন্ন অভাব দূর কর1। মানুষের অনেক অভাব ; একটি অভাব পৃরণ 
করিলেই আমাদের সামনে আর একটি অভাব দেখা দেয়। অথচ আমাদের 
আয় অথবা আধিক সংগতি খুবই অল্প । দনন্দিন জীবনে আমাদের অন্তত 
কাজ হইতেছে কিভাবে সীমাহীন অভ1ব এবং সীমিত আয়ের মধ্যে সামগুন্ত 
আনা যায়, তাহার চেষ্টা করা। অর্থবিজ্ঞান এই কাজেরই অঙন্কশীলন করে। 
অর্থোপার্জনের দ্বারা আমর] যখন আমাদের অভাব দুর করার চেষ্টা করি, 
তখন আমাদের টাকার মাধ্যষে বিভিন্ন পণ্য 1বনিময় করিতে হয়। কখনও 
আমর! হয়ত কোন জিনিষ কিনি ; আবার কখনও হয়ত কোন জিনিষ বিক্রয় 
করি। কোন জিনিষ বিক্রয় করিবার জন্য আমাদের এই জিনিষটির উত্পাদন 
করিতে হয়। বেচাকেনার এই কাজও অর্থশান্ত্রে আলোচ্য বিষয়ের 
অন্তভূক্ত । দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অনেক কাজ আছে; সেগুলির সবই 
অর্থশান্ত্রের আলোচনার বস্ত নয় ।' মান্ষের দৈনন্দিন জীবনের শুধু একটি 
বিশেষ দিক্‌, যাহা সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব দূর করিবার 
প্রচেষ্ট।র সংগে জড়িত, অর্থশান্ত্রে আলোচিত হয়। মানুষের অর্থোপার্জন 
এবং অর্থব্যয়ের কাজ সমাজের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের বাহিরে 
ধাহার। বাস করেন, যেষন, সন্ধ্যাসী ও ফকিরগণ, তাহাদের অভাবের তাড়নাও 
নাই, অর্থোপার্জনের তাগিদও নাই। সঙ্গ্যাসী এবং ফকিরের হয়ত অন্ত 
অনেক কাজ থাকিতে পারে, -কিস্ত সেই সকল কাজের অন্থশীলন অর্থবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত নহে। সমাজে বাস করিলেই মানুষকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে 
ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং সেই সকল কাজ অর্থের মাধ্যমে পরিষাপযোগ্য । 
যাহারা সমাজে বাস করে না, তাহাদের কাজের সহিত অর্থবিজ্ঞানের কোন 
ল্বব নাই। এইজন্য অর্থবিজ্ঞানকে একটি “সামাজিক বিজ্ঞান” (“2 
90018] 50861302% ) বলা হয় । 


অর্থবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 0106£17016070 0৫ [7:50100127805 ) 
অর্থবিজ্ঞান মূলতঃ মাহুষের অর্থনৈতিক কাজের সহিত সঙঙ্সি্ট। মান্য 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়রস্ত্ব ও পরিধি ৫ 


সীমাবদ্ধ উপায় অথব। দুপ্রাপ্য সামগ্রীর সাহায্যে খন বিভিন্ন অভাব পুরণ 
করিবার চেষ্টা করে, তখন সেই কাজকে অর্থ নৈতিক কাজ (2০070110 
৪০৮1৮10 ) বলা হয়। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে, অর্থবিজ্ঞান মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়। আলোচন। করে ([:501501105 
5030195 0০ 7216 7018590 0৮ 10009 11) 1)001091)  2.92115.-- 
0515707055)। কিন্তু এই ঘুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগা নয়। অর্থ মাষের 
দৈনন্দিন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং মানুষের অথ- 
নৈতিক কাজগুলি অর্থের সাহাযো পরিমাপযোগ্য সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত, সেইজন্য অর্থপ্রাঞ্থিই মানুষের মূল লক্ষ্য নয় । মানুষের ছুপ্রাপ্য উপকণের 
সাহায্যে বিভিম্ম অভাব পুরণ করিবার প্রচেষ্টায় অর্থের যে ভূমিকা আছে, 
শুধু সেই ক্ষেত্রেই অর্থবিজ্ঞানের আলোচনায় অর্থের গুরুত্ব। অর্থের সাহায্যে 
মান্য বিভিন্ন সামগ্রী কিনিতে পারে। সেই সামগ্রীগুলিই মূলতঃ মানুষের 
অভাব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় । অর্থবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় “অর্থ” 
নহে, “মানুষ” ৷ যাস্থষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যেগুলি অর্থ নৈতিক, 
অর্থাৎ যেগুলি একদিকে উপকরণ অথবা সংগতির ছুশ্প্রাপ্যতা এবং অপর দিকে 
অভাবের প্রাচুর্ষের মধ্য সামগ্রন্ত অনিব্ার চেষ্টা করে সেইগুলিই প্রকৃতপক্ষে 
অর্থবিজ্ঞান পর্য(লোচন। করে। সেইজন্ত অধ্যাপক রবিন্স বলেন, "70013022105 
15 8. 5600 01 170110191) 1061)9৮1001 25 ১61)6 12120101751) 066৮72217 
61705 2180 3021:09500221)5) 551)101) 177৬6 21662177801 05০5.” রুবিন্সের 
জ্ঞার মধ্যে তিনটি জিনিষ বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রথমতঃ, অভাবের 
সামা নাই। দ্বিতীয়তঃ, অভাব মিটাইবার উপায় খুবই সীমাবদ্ধ) এবং 
তৃতীয়তঃ, সীমাবদ্ধ উপায় এবং অনন্ত অভাবের মধ্যে সামঞ্জন্ত আনগ্ন 
করিতে হয়। মান্ষের অনেক অভাব। এই অভাবগুলির মধ্যে কোন্টি 
অথবা কোন্গুলি আগে পূরণ করিতে হইবে, তাহ! নির্বাচন করিতে হয়। 
অথচ এই অভ।ব মোচনের জন্য বিভিন্ন টপকরণ অত্যন্ত ছুশ্রাপ্য । রবিদ্দের 
মতে, ছুত্রাপাতা (5০810165 ) এবং নির্বাচন (০০1০6) হইতেছে আসল 
সমস্তা ৷ এই ছুইটি সমশ্যা হইতেই বিনিময়ের (6০172782) সৃষ্টি হয়। 
বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অর্থের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন লোকের সামগ্রিক 
প্রয়াসে নিত্য বাবহার্য জিনিষগুলি উৎপাদিত হয়, এবং সেই সঙ্গে গ্রম়োজন হয় 
একটি বিনিময় ব্যবস্থার। “অর্থ” হইতেছে এই বিনিময় ব্যবস্থার মাধাম। 
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(4701)০ 19010 01010168555) 05 11101) ০ 216 0:০৮1460 10 
00151110615 80005 15 10206150081. 10 ৮0115 01010081806 05০ 
০ 2001865.৮--89011910. ) অর্থের দুণ্রাপ্যতা আমাদের বিনিময় করিবার 
প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। কারণ, বিনিময় হইতেছে অর্থের একটি কাজ। 
স্বতরাং ছুপ্রাপ্যতা, নির্বাচন এবং বিনিময়, _এই তিনটি আমাদের সমুদয় 
অর্থনৈতি সমন্তার মূলে রহিয়াছে । অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে অর্থের 
কার্ধকারিতা আছে এবং আমরা তাহা বিবেচন! করিব) কিন্তু, সেইজন্ত 
অর্থ ই অর্থবিজ্ঞানের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। 

রবিন্সের সংজ্ঞাটি একদ্দিক হইতে বিবেচনা করিলে অত্যন্ত সংকীর্ণ । 
সমাজবজিত মান্ধষেরও (যেমন, রবিনসন ক্রুসো ) অভাব থাকে এবং সেই 
অভাব মোচন করিবার উপকরণও অত্যন্ত ছুণ্াপ্য। রবিদ্সের সংজ্ঞা গ্রহণ 
করিলে এই প্রকার সমাজবঞ্জিত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কাজকর্মও অনুশীলন 
করিতে হয়। কিন্ত, অর্থবিজ্ঞান সমাজ-্বহিভূত মানুষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া 
কলাপ অন্নশীলন করে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়। মাহুষ কিভাবে দুশ্্র/প্য 
উপকরণের সাহায্যে অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করে এবং সেই প্রচেষ্টা 
কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী হয়, অর্থবিজ্ঞান তাহাই অঙ্ূশীলন করে। 

মাস্থষের সীমিত আয়ের মাধ্যমে অনন্ত অভাব দূর করিবার প্রচেষ্টা যখন 
বানময়ের মাধ্যমে কার্ধকরী হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই উৎপাদক 
কতিপয় জিনিষ উৎপাদন করে এবং ক্রেতা অর্থের মাধ্যমে উৎপাদ্কের নিকট 
হইতে সেই জিনিষ ক্রয় করে। ইহা! হইতেই উৎপাদন ( চ::০5০6107,) এৰং 
ভোগের (00780100607 ) শ্যটটি হয়। উৎপাদন করিবার সময় উৎপাদক 
বিবেচন। করিম! দেখে কোন্‌ জিনিষটি আগে এবং কোন্‌ জিনিষটি পরে 
উৎপাদন করা উচিত, অথবা কোন্‌ জিনিষটি মান্ষের একটি বিশেষ অভাৰ 
মিটাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । সুতরাং, জিনিষপত্র কিনিবার সমস্ে 
অথব। অভাব মিটাইবার সময় যেমন নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে, জিনিষপত্র উৎপাদন 
করিবার ক্ষেত্রেও সেই প্রকার নির্বাচনের প্রশ্ন উঠে । সেইজন্তই অর্থ নৈতিক 
সমন্তা মূলতঃ সমাজ-জীবনে দুশ্রাপ্যতা। নির্বাচন এবং বিনিময়ের সমস্তা। 

অর্থবিজ্ঞানিগণ যে সকল সমন্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করেন, সেই 
সমশ্তাগুলি মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা । রবিদ্স অর্থবিজঞানের যে সংজ্ঞা 
দিয়াছেন, তাহাতেই আমর] তিনটি সমন্সার উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রথম, 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত ও পরিধি ৭ 


সমস্যা হইতেছে, অনস্ত অভাব দূর করিবার সমস্ত । দ্বিতীয় সমস্তা হইতেছে 
প্রথম সমশ্তার সমাধানের জন্ত উপকরণের ব্যবস্থা কর । অথচ অভাব 
মিটাইবার উপকরণ খুবই সীমাবদ্ধ। তৃতীয় সমস্যা হইতেছে এই অন্ত অভাব 
এবং সীমাবদ্ধ উপায়ের মধ্যে সামপ্রশ্ত আনয়ন করা। এই সমন্তাগুলির 
সমাধান কিভাবে করা যায়, সে সম্বন্ধে যখন অর্থবিজ্ঞানিগণ আলোচনা করেন, 
_-তখন বাস্তব জীবনের তিনটি প্রধান সমন্তার সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতে হয়। সেইগুলি হইতেছে, উপকরণের ছুশ্রাপ্যতা (5০:05 ০: 
10625 )১ অভাবের মধ্যে নির্বাচন (০01০০ 8000176 2005) এবং 
বিনিময়ের (:5151756 ) সমস্যা | এই সমশ্তাগুলি হইতেই স্্টি হয় উৎপাদন 
(79100000102 )১ ভোগ ( 0018501819001 ) এবং বিনিময়-মৃল্য নির্ধারণের 
(001০5 466917017901010 ) সমন্তা ॥। শুধু তাহাই নহে, কোন জিনিষের 
উৎপাদন এবং তাহা বিক্রয় হইয়া গেলে, বিক্রয়লন্ধ আয় কিভাবে বর্টিত হইবে, 
সেই নমস্তার উত্তরও অর্থবিজ্ঞানিগণকে দিতে হয়। তাহা হইতেছে জাতীয় 
আয় বণ্টনের সমন্তা । উত্পাদন উপকরণগুলি কি নীতি অনুযায়ী জাতীয় 
উৎপাদন ব৷ জাতীয় আয়ের অংশ পাইবে, তাহাও স্থির করিতে হয়। 


শুধু তত্বের দিক দিয়া বিবেচন করিলেই, চলিবে নাঃ অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
তত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রেও অর্থবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখান 
হইতে হয়। সেই সমস্যাগুলি হইতেছে ফলিত অর্থবিজ্ঞানের (01150 
80012012405 ) সমন্যা। সেই সমন্যাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দেশ ও কালের 
অবস্থার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণন্বপ্ূপ বল! যাইতে পারে, ভারতে কি 
পরিমাণ ঘাটতি বাজেট অথবা! কর ধার্য করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে যদি 
অর্থবিজ্ঞানীদের প্রশ্ন কর! হয়, তবে তাহারা প্রথম বিবেচনা করিয়া দেখিবেন 
ভারতের মত দেশে কতটা ঘাটতি বাজেট এবং কর ধার্য করিবার নীতি 
প্রয়োগ কর! যাইতে পারে, এবং ইহার পর তাহার! এই প্রশ্নের সমাধান 
করিতে পারিবেন । | 


অর্থবিভ্ঞানের বিবয়বস্ত অর্থনৈতিক কাঠামে। (50151506079 66- 
06 1050180177105 --চ2601801010 96:00601:2 ) 

সত্য কথ! বলিতে কি একজন শিক্ষানবিসের নিকট আমাদের ইতিপূর্বের 
আলোচন! বিশেষ কোন বার্তা বহন করিয়া আনে না। তাহার নিকট 


৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


অর্থবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলি এই প্রারভিক পর্যায়ে রহস্তের অন্ধকারেই থাকিয়া 
যায়। সেই কারণে অর্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় বস্তটি অন্থধাবন করা বিশেষ 
প্রয়োজনীয্ব। মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এমন একটা বিষয় 
লইয়। আলোচন! করিতে যাইতেছি যাহার অস্তিত্ব মান্থষের সফ্জাজ জীবনের 
ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। যেহেতু একটি সমাজ-জীবনের ছবি 
আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সথতরাং আমাদের বুঝিতে হইবে কি প্রকারের 
অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়। মানুষের সমাজ জীবনকে প্রভাবান্থিত করিতে পারে। 
বর্তমান জগতে অবশ্ঠ "প্রতিটি মান্ষের জীবনেই অথনৈতিক প্রভাব গুরুত্ব 
লাভ করিয়াছে । আমরা দেখিতে পাই যে কোন বৎসর সমাজ জীবনে 
অর্থনৈতিক প্রাচূর্যের জোয়ার আসিয়াছে । যাহার! চাকুরী-সন্ধানী তাহারা 
কেহই নিরাশ হইতেছে না, দোকানপত্র নানা প্রকার দ্রব্য সম্তারে পরিপূর্ণ 
হইয়। রহিয়াছে, এবং বিক্রেতারা বাজার সম্বন্ধে ' কোন অভিযোগ পোষণ 
করিতেছে না। আবার কোন বৎসর ইহার বিপরীত অবস্থাই হইয়া থাকে । 
দেশে ক্রমধ মান বেকার সংখ্যায় নান! প্রকারের অরাজকতা সৃষ্টি হইতেছে। 
বাজারে ক্রেতার অভাব। জিনিষপত্রের মূল্য নিয়গামী, কিন্তু তবুও ক্রেতা 
নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাহাদের কারবার গুটাইয়া লইতে বাধ্য 
হইতেছে। সামাজিক জীবনে এই যে উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়, 
অর্থবিজ্ঞানের ভিতরেই তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে অর্থবিজ্ঞানের 
প্রগাতর মূলে রহিয়াছে কিছু লোকের অন্তপ্ৃষ্টি। তাহাদের অন্তদৃষ্টির 
আলোতেই জানা গেল যে সমাজ-জীবনের এই উত্থান-পতনের ভিতরেও 
কতকগুলি কার্-কারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে । এই কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের অন্ুধাবনই 
অর্থাবজ্ঞানের বিষয়বস্তু । ইদানীং কালে এই কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিতর 
দিয়াই অর্থবিজ্ঞান আরও একটি বিষয়কে বুঝিতে চাহিতেছে। আমরা 
ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে যে উতান-পতন রহিয়াছে, 
তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই অর্থবিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু বর্তমান ঘুগে 
পৃথিবীর কতকগুলি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির এক অভূতপূর্ব জোয়ার 
উপস্থিত হইয়াছে । এই অদৃষ্টপূর্ব অর্থনৈতিক শিখরারোহণে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের ভিতর জীবনযাত্রার মানের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইতেছে । এখন 
অর্থবিজান বুঝিতে চায়, কোন কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নতিতে পারদশিতা৷ 
লাভ করে এবং কেনই বা কোন দেশ এই প্রতিযোগীতায় পরাজিত। 
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তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে, অর্থবিজ্ঞান এক বান্তবধর্মী দর্শন। অর্থ- 
বিজ্ঞানীরা যনে করেন যে সমাজ জীবনে যে প্রধান প্রধান সমন্তা দেখা যায়, 
তাহার সবগুলিরই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং অর্থনৈতিক সমাধান মন্তব। 
তদুপরি তাহারা যনে করেন যে, যদি সমাজ জীবনের মূল অর্থনৈতিক 
সমন্তাগুলির সমাধান কর! যায় তাহ! হইলে একটি স্বস্থ সবল সমাজজীবনও 
গড়িন। তোলা সম্ভব । 

এখন এই বাস্তবকে বুঝিতে গেলে আমাদের তাহার স্বরূপের অবগুঠনও 
উন্মোচন করিতে হয়। এইখানেই আমাদের অন্তঘৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তানায়কদের 
পদাক্ক অনুসরণ করিতে হইবে। এই চিস্তানায়কদের নিকট হইতেই আমর 
জানিয়াছি যে বাস্তবপক্ষে আমাদের সমাজ-জীবন এক অর্থনৈতিক কাঠামোর 
উপর প্রতিষ্তিত। এই অর্থনৈতিক কাঠামোর এক প্রান্তে ভারসাম্য রক্ষা 
করিতেছে উৎ্পাদকেরা, যাহারা সমাজের উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। 
অপর প্রান্তের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছে ভোগীরা বা সমাজের গৃহস্থ শ্রেণী, 
যাহার৷ সমাজের উৎপাদন. ব্যবস্থাকে চালু রাখিতে সাহায্য করিতেছে এবং 
যাহাদের মুখের দ্রিকে তাকাইয়াই উৎপাদকেরা উৎপাদন করিতে সাহসী 
হইতেছে । এই'দুই স্তস্তের উপর প্রতিষ্টিত হইয়া সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো 
একটি যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাইতেছে । ইহার পিছনে কোন প্রত্যক্ষ শক্তি 
নাই। এক অদৃষ্ঠ হস্ত যেন আপনার প্রগ্োজনে এই যন্ত্রকে কার্যকরী রাখিয়াছে। 
কেন এই “অদৃশ্ত হস্তের' কথ! বলা হইল পরিষার করা প্রয়োজন । যদি আমরা 
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোর যান্ত্রিক পরিচালনের স্বরূপটি লক্ষ্য করি তাহ। 
হইলে বিস্মিত হইতে হয়। বিক্রেতারা বাজারে জিনিষপত্র লই 
আসিতেছে এবং ক্রেতার! বাজারে যাইয়৷ সেই জিনিষই ক্রয় করিয়া লইয়। 
আসিতেছে । যেন ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের ভিতর একট! পরস্পর 
বোঝাবুঝি হইয়া! রহিয়াছে। অসংখ্য কলকারখানা চারদিকে উৎপাদন 
করিয়। যাইতেছে । সেখানে কাজ পাইবার জন্ত শ্রমিকেরা নিজেদের ভিতর 
প্রতিযোগিতা করিতেছে । যাহারা কাজ পাইতেছে, তাহারা তাহাদের 
আয় হইতে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্ত নান। প্রকারের ভ্বব্যাদির চাহিদা 
করিতেছে । আবার কল-কারখানায় যে উৎপাদন হইল সেগুলিও কতকগুলি 
বিশেষ প্রক্রিয়ার 'ভিতর দিয়া অবশেষে বাজারে উপস্থিত হইল। অর্থাৎ 
উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত, বাজারের চাহিদা! গ্রভৃতির যেন একটা অপ্রত্যক্ষ 
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. যোগ রহিয়াছে । কিংবা বাজারে চাহিদা স্থাটি হওয়া! এবং উৎপাদন ব্যবস্থার 
সচলতা পরস্পর নির্ভরশীল। এই পরম্পর নির্ভরশীলতাকেই প্রাচীন 
অর্থনীতিবিদগণ এক মদৃশ্ত হত্তের পরিকল্পন1 বলিয়৷ মনে করিতেন। এইক্প 
মনে করিয়া লওয়াতে কতকগুলি বিষয় বুঝিতে বিশেষ স্থবিধা হয়। যে 
পরম্পর নির্ভরশীলতার কথা আমরা উপরে বলিলাম, তাহার তিনটি শিষ্য 
রহিয়াছে । প্রথমতঃ বাজারে যে সমন্ত জিনিষপত্র আসিতেছে তাহার 
পিছনে কতকগুলি পরিকল্পনা রহিয়াছে । অর্থাৎ কোন্‌ ভরব্য উৎপাদন 
করিতে হইবে তাহা উৎপাদনকারীদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। 
ঘিতীয়তঃ, উৎপাদনকারীরা একট বিশেষ উদ্দেশ্ লইয়াই উৎপাদন করিয়া! 
থাকে । তৃতীম্ঘতঃ, বাজারে যে দাম নির্দি, হইয়াছে, যাহারা সেই দাষ 
দিতে প্রস্তুত তাহারাই মাত্র জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারে । কিংবা 
আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে তিনটি সমস্যা 
রহিয়াছে £ 

(১) কিকিব্তব্য উৎপাদন করিতে হইবে, 

(২) কেমন করিয়া উৎপাদন করিতে হইবে, 

(৩) এবং কাহাদের জন্য উৎপাদন করিতে হইবে। 

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে “অদৃশ্থ হস্তে'র (105151616 13870 ) 
অস্তিত্ব ্বীকার করিয়া লইলে অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে অদৃশ্ঠ হত্তই এঁ' 
তিনটি সমশ্তার সমাধান করিতেছে। 

এখন আমর! বুঝিতে চেষ্টা করি, কেমন করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক 
জীবনে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের সমাধান হইতেছে । আমরা জানি যে, 
সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ছুইটি স্তন্ত দুই দিকে রক্ষিত হইতেছে । 
একদিকে রহিয়াছে উৎপাদক শ্রেণী এবং অপরদিকে রহিয়াছে গৃহস্থ শ্রেণী । 
এই বিভাজন কিন্তু সামাজিক লোকেদের কর্মবিভাগ অনুযায়ী করা হইয়াছে । 
বাস্তবিকই এরূপ দুইটি শ্রেণী সমাজে নাই। একই ব্যক্তি দুইটি শ্রেণীভুক্ত 
হইতে পারে। কিন্ত যখন সে উৎপাদক শ্রেণীতৃক্ত, তখন সে আর গৃহস্থ 
শ্রেণীতূক্ত নহে এবং তথ্বিপরীত। এই ছুই শ্রেণীর ভিতর কিন্তু কয়েকটি গুণগত 
সাদ্ৃশ্ত রহি়্াছে। যেমন উৎপাদক শ্রেণীর কাজ হইতেছে গৃহস্থ শ্রেণীর জন্ত 
উৎপা্ন কর এবং তথা হইতে উতপাধনের উপাদানের চাহিদা করা। 
ক্তরাং একদিকে সে জিনিষপঞ্জের যোগান দিতেছে, অপরদিকে সে 
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উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা করিতেছে । গৃহস্থ শ্রেণাও অনুরূপ ভাবে 
জিনিষপত্ের জন্য উৎপাদক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল । কিন্ত তাহার হাতেই 
উৎপাদনের উপাদানের যোগান । স্ৃতরাং গৃহস্থ শ্রেণীও একদিকে চাহিদা 
(জিনিষপত্রের ) করিতেছে এবং অপরদিকে যোগান ( উৎপাদনের উপাদানের ) 
দিতেছে। সেইজন্য সমাজে ছুই প্রকারের বাজার রহিয়াছে। প্রথমতঃ, 
দ্রব্যাদ্দির বাজার। সেখানে উৎপাদ্কেরা৷ যোগান দিতেছে এবং গৃহস্থেরা 
চাহিদা করিতেছে। চাহিদা এবং যোগানের সম্মিলিত ক্রিঘায় বিভিন্ত 
জব্যাদির মুল্য নিধাঁরিত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের উপাদানের, 
বাজার। সেখানে গৃহস্থেরা যোগান দিতেছে এবং উৎপাদকেরা চাহিদা 
করিতেছে । উৎপাদনের উপাদান, প্রধানত: তিনটি (যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে 
উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে )--শ্রম, জমি এবং মূলধন। স্থৃতরাং উৎপাদনের 
উপাদানের বাজারে তিনটি মুল্য নিধারিত হুইয়! থাকে-_মজজুরি, খাজনা! এবং 
স্থদ। উৎপাদনের উপাদানের বাজারে তাই গৃহস্থ শ্রেণীর আম্ম মজুরি, খাজনা 
এবং সুদ হিসাবে সৃষ্টি হয় এবং সেই আয় হইতেই ভ্রবাদির বাজারে চাহিদা 
হি হয় এবং সেই আয় হইতেই ব্রব্যাদির আয় কৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় এই 
দুইটি শ্রেণী পরস্পর আবদ্ধ তাহা নিয্নাংকিত চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল । 





১নং চিত্র 


এই চিত্রে তীর চিহ্ুগুলি দিক নির্দেশ করিতেছে । বাহিরের তীর গুলি 
দেখাইতেছে যে জমি, মূলধন এবং শ্রম উৎপাদনের উপাদানের বাজার হইয় 
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অবশেষে উৎ্পাদকের নিকট উপস্থিত হইতেছে বিভিন্ন জিনিষপত্রও ভ্রব্যাদির 
বাজার হইয়া গৃহস্থের নিকট উপস্থিত হইতেছে । উৎপাদনের উপাদানের 
মূল্য ত্ববূপ উৎপাদকেরা গৃহস্থকে খাজনা, স্থদ এবং 'মজুরি প্রদান করিতেছে। 
সেইবপ গৃহস্থেরাও বিভিন্ন জিনিষপন্দ্ের মূল্য প্রদান করিতেছে । উপরের 
চিত্রের ভিতরের ছুইটি তীরের সাহায্যে এই ছুই প্রকারেরর মূল্য প্রদ্দানকে 
দেখান হইয়াছে । এই চিত্রে আমর! ছুই প্রকারের শ্বোত লক্ষ্য করিতেছি । 
একপ্রকার হইল বন্তগত আ্োত। চিত্রের বাহিরের তীরগুলির সাহায্যে এই 
বস্তগত ম্বোত দেখান হইয়াছে । আর এক প্রকারের শ্লোত হইল, আঘিক 
শ্োত। চিত্রের ভিতরের তীর ছুইটির সাহায্যে এই আথিক শত দেখান 
হইয়াছে । এই ছুইটি স্রোতের টৈশিশ্ট্য অন্থধাবনই এক হিসাবে অর্থনীতির 
প্রধান কাজ। 

উপরের চিত্রে এখন আমরা সহজেই বুঝিব কি করিয়া ইতিপূর্বে উপস্থাপিত 
তিনটি প্রশ্বের সমাধান হইতেছে। প্রথমতঃ উৎপাদকের৷ এমন সকল দ্রব্যই 
উৎপাদন করিয়া থাকে যাহাদের বাজারে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা । 
উৎপাদকের! যদি জানিতে পারে যে তাহাদের প্রস্তুত ভ্রব্যাদি বাজারে বিক্রীত 
হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাহারা সেই সকল জিনিষপত্রের 
উৎপাদন ত্যাগ করিয়া» যাহাদের বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
তাহাদেরই প্রস্তত করিবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎ্পাদকেরা এমন ভাবে উৎপাদন 
করিবে যাহাতে তাহাদের মুনাফা সর্বাধিক হয়। উৎপাদকের! যুনাফার 
লোভে আকষ্ট হইয্াই উৎপাদন কারয়া থাকে স্থৃতরাৎ তাহারা ততটুকুই 
উৎপাদন করিবে যতটুকুতে তাহাদের মুন|ফা সর্বাধিক হয়। তৃতীয়তঃ, 
যাহার! বাজার মৃল্য “দিতে সক্ষম তাহাদের জন্যই জিনিষপত্র উৎপাদিত হয়। 

অর্থনৈতিক কাঠামোর ছবি আমর! আকিলাম, তাহাতে সমাজ জীবনের 
হৃদয়হীন রপটাও হুম্পষ্ট। এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে মাস্ুষের প্রয়োজনটা 
তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে মূল্য দিতে পারে তাহাদের জন্যই সমাজ রহিয়াছে, 
যাহার মূল্য দিবার সামর্থ্য নাই সমাজে সে অপাংক্তেয়। 

তাহ হইলে আমরা সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক স্বব্পপটি বুঝিলাম। 
অর্থবিজ্ঞানে আমর! এই কাঠামোর ভিতরই যাহা! কিছু আলোচনা করার 
করিয়া থাকি। প্রথমতঃ, আমর! দেখিতে চাই যূলা নিধরণের প্রক্রিয়াটি 
কি। অ্রব্যা্দি এবৎ উৎপাদনের উপাদান উভয় প্রকারেরই মূল্য নিধারণের 


অর্থবিজ্ঞানের বিষ্ববন্ত ও পরিধি ১৩. 


স্বরূপ অর্থবিজ্ঞানের এক প্রধান আলোচ্য বস্ত। ইহা ব্যতীত পরবর্তী পৃষ্ঠা 
সমূহে যাহা কিছুই আমর! আলোচনা করিব, পাঠক ইচ্ছা করিলে তাহাকে 
এই কাঠামোর ভিতর কোথাও না কোথাও খুঁজিয়া পাইবেন। স্ৃতরাং 
পাঠক এই অংশটি অঙ্থধবন করিতে পারিয়াছেন আশা লইয়া! পরবর্তাঁ অংশ 
সমূহের জটিলতর আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। 


অর্থবিজ্ঞান ও বস্তগ্ত কল্যাণের মধ্যে অম্পর্ক (7২618601 
76 06610 22001)010109 ৪180. 7/18621-18] ভ/০11976 ) 

অধ্যাপক ক্যানান (77016. 0810109.8) তাহার “৬০210 নাষক 
বইয়ে অর্থবিজ্ঞানকে মাস্থষের-_“বস্তগত কল্যাণের কারণসমূহ অনুশীলনকারী 
বিজ্ঞান” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । তীহার মতে, সম্পদের প্রয়োজনীয়তা! 
হইতেছে মাহষের কল্যাণে ব্যবহৃত হইবার জন্য । স্থতরাং অর্থবিজ্ঞান 
মূলতঃ মানুষের বস্তগত কল্যাণ কিভাবে হইতে পারে, তাহারই অস্থশীলন 
করে। 


আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অনেকেই ক্যানানের এই সংজ্ঞার 
সমালোচনা করিয়াছেন । “কল্যাণ (৮/61197) শবটির অথ এই ক্ষেত্রে হুম্পষ্ 
নয়। প্রথমতঃ, মান্ষের কল্যাণ যদি শুধু সম্পদ হইতেই হয়, তবে আ্যাডাম 
০ স্মিথের সংজ্ঞার (“অর্থবিজ্ঞান হইতেছে একটি সম্পদ- 
রর ১2 বিজ্ঞান” ) সহিত ইহার মূলতঃ কোন পার্থক্য থাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ, কল্যাণ এবং সম্পদ এক জিনিষ নয়। দেশে 

অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদবৃদ্ধি হয়, কিন্ত ইহাতে জনগণের 
প্রৃত কল্যাণ হয় না। তৃতীয়তঃ, মানুষ শুধু বস্তগত সাষগ্রী (178661391 
£০0৫5 ) ব্যবহার করে না? বিভিম্ন ধরনের সেবা (5০:৮105) ব্যবহার করে। 
কিন্ত, ক্যানান শুধু বস্তগত সামগ্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন । চতুর্থতঃ, 
বন্তগত সামগ্রী এমনিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে 
বস্তগত সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা । সর্বশেষে, অর্থবিজ্ঞানকে আমরা 
যদি শুধু বস্তগত কল্যাণের কারণ অন্থশীলনকারী বিজ্ঞান বলিয়! বর্ণনা করি, 
তবে ইহাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্তমূলক বিজ্ঞান বলিয়! ত্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ত, বিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ হইতেছে সত্যের অন্থেষণ করা;__ইহার 
কোন উদ্দেস্তূলক আদর্শ থাকে না। অর্থবিজ্ঞান বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমন্তার 


১৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


উপর আলোক-সম্পাত করে,_মৃল্য-বিচার ( ৮8186 100810610) করা 
ইহার কাজ নয়। লর্ড কেইন্সের মতে, অর্থবিজ্ঞান কতিপয় স্থির 
সিদ্ধান্ত দেয় না, যাহার সাহায্যে অবিলম্বে কতিপয় 
অথবিজঞান ও নীতি নীতি তৈয়ার করা যায়। ইহা একাট বিশেষ তত্ব নহে 
ইহা একটি প্রক্রিয়া অথবা মনের যন্ত্র মাত্র, যাহা! ইহার; 
অধিকারীকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করে। (4[:5012010105 
0025 1106 011)151) 2 1000 ০01 5660190. 201501700510175 117777190190915 
81001108012 00 0০01105. 16152. 10661900 1701761 017811 & 00০61106, 
21) 80797980015 0: 100110 4, 50131910106 0£ 01911111176, ৮1101) 677810165 
09 75095655019 60 ৫197 ০০৫০০ ০0101151015, ) এই যুক্তি অন্থ্যায়ী 
অথবিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে, কিভাবে বিভিন্ন সমন্তার সমাধান করা 
যায় সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে । বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমন্তার 
সমাধানের পথ নির্দেশ করিবার সময় অর্থবিজ্ঞানের আলোচনা করিতে 
হইবে উপকরণের দুশ্প্রাপ্যতা এবং ইহাদের বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করিবার 
দৃষ্টিকোণ হুইতে,_বস্তগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের দৃষ্টিকোণ 
হইতে নয়। র 
দেখা যাইতেছে, ক্যানান অর্থবিজ্ঞানকে একটি ফল-প্রদায়ী বিজ্ঞান 
( 0:010065178 5০165০০ ) বলিয়! যনে করেন । কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে কোন 
বিজ্ঞানই উদ্দেশ্তমূলক নয় ? ইহা! ভাল-মন্দ আলোচনা না করিয়া কি ঘটিয়াছে 
আধুনিক অর্থবিজ্ঞান, এবং কি ঘটিতে পারে তাহাই আলোচনা করে। 
বন্তগত কল্যাণের তবে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে, অর্থবিজ্ঞান 
১৪ ভি মাচষের অর্থনৈতিক কাজগুলির আলোচনার সহিত 
পারে ন! মূলত; সংঙ্ষি্ট থাকিলেও বিভিন্ন দেশের অখনৈতিক 
সমন্তার সমাধান করিবার জন্য ইহার তত্বগুলি প্রয়োগ করিবার সময় আমরা 
নমাজের বস্তগত কল্যাণের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা একেবারে 
উপেক্ষা করিতে পারি না। কোনও অথ-বিজ্ঞানীই বর্তমার্নে মৃল্য-বিচারের 
(৮৪1৩৪ 150822670) দায়িত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন না। 
সামাজিক জীবনে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন অথবা। কল্যাণ বৃদ্ধির 
সমস্তা সম্পর্কেও আধুনিক অর্থবিজ্ঞানিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। আধুনিক 
আথাবিজান শুধু কিভাবে নীষিত আয়ের সাহায্যে অনন্ত অভাব দূর কর! যায 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বন্ত ও পরিধি ১৫ 


তাহাই বিবেচন। করে না, কিভাবে মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে 
সামাজিক কল্যাণ বাড়ান যাইতে পারে তাহাও বিবেচনা করে। 
মান্গষের সীমাহীন অভাব; কিন্ত, এই অভাব দূর করিবার উপান্ন খুবই 
সীমাবদ্ধ । সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে যখন ষাহুষ তাহার সীমাহীন অভাব 
দূর করার চেষ্টা করে, তখনই ইহাকে অর্থনৈতিক কাজ (6০07001210 
৪০0%165 ) বলা হয়। অর্থনৈতিক কাজের ফলে মাঙ্ষের কল্যাণ সাধিত 
হয় কিনা, সেই বিষয়ে ম্বভাবতঃই অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। অভাব 
দূর করিতে পারিলে মাহুষের যে তৃপ্তি এবং উপকার হয় তাহাই তাহার 
ব্যক্তিগত মঙ্গল (12015100591 ৮76167:5 )। ব্যক্তিগত মঙ্গলের পরে 
চরের মানুষ বিবেচনা করে সমষ্টিগত মঙ্গল ( 31:09 ৮/619816) 
অর্থনৈতিক কলাণ এবং সামাজিক মঙ্গলের (50091 7৫1925 ) কথা। 
অভাব পুরণের মাধ্যমে মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে 
স্ববিধ! পায়, তখন তাহাকে সমাজের কথাও ভাবিতে হয়। কারণ, তাহার 
কাজের প্রভাব সমাজের উপর হইতে পারে। সমাজের মঙ্গল ও অমজলের 
উপরে তাহার নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল নির্ভর করে। সমাজের পক্ষে 
ক্ষতিকারক এমন কোন অর্থনৈতিক কাজ নিজের স্বার্থে মান্থুষ যে করে না, 
তাহা নহে। তবে অর্থনৈতিক কাজের প্রভাবে সমাজের মঙ্গল এবং 
অমঙ্গল দুই-ই হয়। যেমন, যাহার! বিষ অথবা! মদ তৈয়ারী করে, তাহার 
এই কাজের মাধ্যমেই নিজেদের জীবিক] নির্বাহ করে। অথচ তাহাদের 
এই কাজের ফলে অনেক সময়েই সমাজের অমঙ্গল হয়। কলকারখানার 
কাজ খুব বেশী পরিমাণে চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন 
বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার কারখানার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য- 
হানিরও অশংক। থাকে । অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশের সামগ্রিকভাবে কল্যাণ 
সাধিত হয়, সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাতে অনেকের ব্যক্ষিগত ক্ষতি যে হয় 
না তাহা নহে, তবে এই কথ অন্বীকার কর! যায় না যে সমুদয় অর্থ নৈতিক 
কাজের মাধ্যমে যদি দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় এবং ইহাতে যদি 
সমাজের দারিদ্র্য, বেকার সমন্তা এবং অন্তান্য সমন্যার সমাধান হয় তৰে 
অর্থনৈতিক কাজগুলি সমাজের মঙ্গল সাধন করিবার সহায়ক হয়। জাতীন়্ 
উৎপাদন বাড়াইয়] শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তি এবং জনগণের জীবনযাআর 
মান উন্নত করিতে হুইলে আমাদের বিভিম্ন অর্থনৈতিক কাজের উপরেই 
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নির্ভর করিতে হয় এবং ইহাতেই দেশের, ব্যক্তিসমষ্টির এবং ব্যক্তির মঙ্গল 
হয়। 
অর্থবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? (15 [:00202109 & 
9০611)06 ? )-- * 
অর্থবিজ্ঞানকে প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান বল! চলে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থ- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন বিষয় সম্বন্ধে সশৃংখলভাবে 
পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ ও গবেষণার সাহায্যে খন আমর! বিশেষ জ্ঞান লাভ করি, 
তখনই ইহাকে বিজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞানের উদ্দেশ্ঠ হইতেছে বিভিন্ন স্থত্র 
নির্ণয় করা এবং সেইগুলির প্রয়োগ করিয়! বিজ্ঞানের বিষয়বস্তর মধ্যে কার্ধ- 
কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সত্যা সত্য স্থির করা। পদার্থবিষ্ঠা একটি বিজ্ঞান ; 
কারণ, বহিঃপ্রকৃতির কতিপয় নিয়ম ইহা! পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার 
সাহায্যে অনুশীলন করে। মনোবিজ্ঞান মনোজগতের নিয়মগ্ডলির বিশদ 
অনুশীলন করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক কাজগুলির নিয়মগুলি 
বিচার অর্থবিজ্ঞানের কাজ। সেইজন্য অনেকের মতে অর্থবিজ্ঞানকেও একটি 
বিজ্ঞান বল! উচিত। অর্থবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানিগণ ষে সব বিষয় লইয়! গবেষণা করেন সেইগুলির পরিমাপ করা সম্ভব । 
অনেকের মতে মানুষের অর্থনৈতিক কাঁজগুলির আধিক মূল্য আছে এবং অর্থের 
মাধ্যমে সেইগুলির পরিমাপ করা সম্ভব । কিন্তু অর্থবিজ্ঞানের সুত্র প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের হুত্রগুলির ন্তায় সর্ধদা নিতৃলি নয়। অর্থনৈতিক স্ত্রগুলির ভিত্তি 
হইতেছে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের আচরণের সামঞ্জম্তা । 
অর্থবিজ্ঞানের স্ৃত্ 
সর্বদা নিহুল ন্।. কিন্ত, মানুষের আচরণের সামঞশ্ততা সব সময়েই বজায় 
থাকে না। অর্থবিজ্ঞানের স্ত্রগুলি স্থির করিবার সময় 
আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই অন্নমান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। 
একই অবস্থায় সকল মানুষ একই আচরণ করে না । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি 
আছে? প্রথমতঃ, মান্গষের সব কাজ ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছা করিলেই সব 
ক্রেতা একই জিনিষ হইতে সমান উপযোগ পাইবে না । দ্বিতীয়তঃ, পূর্বেই বলা 
হইয়াছে অর্থাবজ্ঞানের ুত্র নির্ধারণ করিবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিতে হয়। যেমন ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের 
নিয়ম (19 0£176:68818 [৪০:05 ) আমাদের কতিপয় অথনৈভিক 
অভিজ্ঞতার ছার! নিয়ন্ত্রিত হয়। তৃতীয়ত, অর্থবিজ্ঞানীর ভবিস্তৎবাণী 
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সব সময়ই সত্য হয় না। তাহা ছাড়া, অর্থবিজ্ঞানীদ্দের মধ্যে কোন 
বাপারে একমত হওয়া খুব কমই দেখ! যায়। রাশিয়ান অর্থনীতিবিদ 
শ্রীষতী বার্বারা উটন (891:918 ড৬/০০০) তাহার [2170207610৫ 
17000011105” বইয়ে বলিয়াছেন, ৬7176502৬21 512 2০011010155 276 
£20)6160 07016 212 5৮০11 001710175.৮ ছয়জন অর্থবিজ্ঞানী একব্রিত 
হইলে সাতটি মতামত ব্যক্ত হয়। ইহ! হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, অর্থ- 
বিজ্ঞানের স্থত্র নিখুত নহে । কতিপয় শর্ত পৃরণ হইলেই অর্থবিজ্ঞানের একটি 
স্থত্র কার্ধকরী হইতে পারে । যেমন, কোন ক্রেতা যদি একটি জিনিষ ক্রমাগত 
কিনিতে আরম্ভ করে, তখন যদ্দি ক্রেতার আয় ও রুচি, এবং অন্যান্য জিনিষের 
দাম স্থির থাকে, তবে ক্রীত জিনিষগুলি হইতে তাহার প্রান্তিক উপযোগ 
ক্রমেই কমিতে থাকিবে । এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যদি “অন্যান্ত 
জিনিষ” ("00061 01065” ) স্থির থাকে, তবেই এই ক্রমহাসমান প্রান্তিক 
উপযোগের নিয়মটি (18৮7 ০01 10100101317176 ট1518172] 001165 ) 
কার্যকরী হইবে। ূ 

কিন্ত, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগ্ডলি সর্বদা নিভূ্ল নয় বলিয়া অথবা! অর্থ- 
বিজ্ঞানীদের ভবিস্তত্বাণী সর্বদা সতা হণ না বলিয়া অর্থবিজ্ঞানকে একটি 
বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা ঠিক নহে। সকল বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানীদের মধো 
মতভেদ থাকিতে পারে । এমন কি প্রকৃতি-বিজ্ঞানেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিক এবং অর্থ- 
বিজ্ঞানীর কর্মধারা একই,-_ প্রদত্ত বিষয়ে যুক্তির প্রয়োগ করিয়া সাধারণ স্ত্র 
বাহির করা! । স্বতরাং এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিচার করিলে অর্থাবজ্ঞানকে 
একটি বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে । 

অর্থবিজ্ঞানের নিয়মের প্রকৃতি 0েব90016 0? 00৩ [5 ০0 


[00100775109 ) 


প্রত্যেক্ক বিজ্ঞানের কতিপয় নিয়ম থাকে, সেই প্রকার অর্থবিজ্ঞানেরও 

কতিপয় নিয়ম' আছে। শুধু বিজ্ঞান কেন, নীতিশান্ত্,। রাজনী তিশাস্ত, 

ইত্যাদিরও কতিপন্ন নিয়ম আছে । নিয়ম কথাটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

কোন বিজ্ঞানের নিয়ম আলোচনা করিলে আমরা সেই বিজ্ঞানের অন্তহূক্ত 

বিষয়গুলির কার্ধকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবেচনা করি। অর্থবিজ্ঞানেও আমর! 

এই অর্থেই বিভিন্ন নিয়ম আলোচন। করিয়া থাকি। পদার্থবিষ্ভা যেমন বলে, 
২ 
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মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে যে কোণ জিনিষকে উৎক্ষিগ করিলে ইহ মাধ্যাকর্ষণের 
প্রভাবে নিয়াভমুখা হইবে, অথব। রসায়নশাস্ত্রের নিয়ম যেমন বলে ষে, ছুই 
ভাগ হাইড্রেজেনের সাহত এক ভাগ আক্সিজেন মিশাইলে জল প্রস্তত হইবে। 
সেই প্রকার অর্থ/বজ্ঞানের [নয়ম বলে যে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং 
দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে । কন্ত, এখানে একটি জিনষ বিশেষভাবে 
বিবেচ্য । পদার্থবিজ্ঞান অথব। রসাম্মনশাস্ত্রের নিয়মগুলি যেমন অকাট্য এবং 
টিলানাি অভ্রান্ত, অর্থ(বজ্ঞানের নিয়ম সেই প্রকার অকাট্য এবং 
লিয়ামর ঠা অর্থ, অভ্রান্ত নয়। উদাহরণম্বরূপ বল যাইতে পারে, যে কোন 
বিজ্ঞাশের নিয়ম বিশেষ অবস্থার কোন জিনিষের দাম কাঁমিলে ইহার জন্য 
পি ক্রেতার চাহিদা নাও বাড়িতে পারে। অর্থাবজ্ঞানের 
নিয়মে এই ধরনের ব্যাতিক্রম থাকে বালয়াই অর্থবিজ্ঞা!নগণ কোনা বশেষ 
অবস্থা! সন্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎ্বাণী কারতে পারেন না অধ্যাপক সেলিগম্যান 
বলেন যে, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মণ্ডাল অন্ুমানলিদ্ধ। (৮0001701010 1975 
812 99217618115 1)5006)661091” )। অর্থবিজ্ঞানের যর্দি “অপরাপর 
সব নিয়ম অনুমান বিষয় অপরিবত্তিত থাকে” (40767 03085 0218 
পিদ্ধ, তবে অর্থ- 20181” )১ তবেই দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে । কিন্ত যদি 
সী অপরাপর বিষ অপরিবন্তিত না থাকে, যদি ইতিমধ্যে 
অনুমানের উপর ক্রেতার আম ও রুচির পরিবর্তন ঘটে অথবা সংশ্লিষ্ট 
দির্তরশীন জিনিষটির গুণের তারতম্য ঘটে অথব ইহার বিকল্প 
জিনিষগুলির (59805000065) দাষ কাময়া যায়, তবে সেই জিনিষের দাম 
কমিলে চাহিদা নাও বাড়তে পারে। সেইজন্য সেলিগম্যান বলেন যে, 
অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, এই কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মই অনুমানসিদ্ধ, তবে অর্থবিজ্ঞানের 
নিঘমগুলি বেশী পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভরশীল । বায়বীয় চাপ ষদ্দি 
খুব প্রবল হয় এবং ইহা যদি উধ্বে'র উৎক্ষিপ্ত জিনিষকে নিয়াভিমুখী হইতে 
বাধ]| দেয়, তবে মাধ্যাকর্ণের নিয়ম কার্ধকরী হইবে না।' সেই প্রকার 
প্রয়োজনীয় চাপ ও উত্তাপ ন! থাকিলে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন মিশা ইলেও 
জল পাওয়া যাইবে না। দেখা যাইতেছে, প্রার্কতিক নিয়মগুলিও অনুমানের 
উপর নির্ভরশীল । তবে অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অধিক পরিমাণে অন্থমানের 
উপর নির্ভরশীল ৃ 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত ও পরিধি 


অধ্যাপক মার্শাল, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মকে মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলন! ন! 
করয়া জোয়ার ভাটার নিয়মের সহিত তুলন। করিয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণের 
নরম বলে যে, অন্ত কোন কারণ ন1 থাকিলে হুইটি বস্ত একটি নির্দিষ্ট গতিতে 
পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে । এই নিম্মমটি সর্বদাই সত্য । 

কিন্তু, অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগ্তলিকে এই নিয়মের সহিত তুলন! করা যায় না। 
জোয়ার ভাটার নিয়মের সহিত অর্থবিজ্ঞানের নিমমগ্ডলির তুলনা করা 
ফাইতে পারে । সাধারণভাবে জোয়ার ভাটা সম্পর্কে ভবিস্ত্বাণী করা যায় 
বটে, কিন্তু তাহা কতটা বেগে আসিবে অথবা কত ইঞ্চি জল উঠিবে তাহা 
মঠিক বলা যায় না। সেজন্য জোয়ার ভাটা সম্পর্কে আমাদের অনুমানের 
উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। অর্থবিজ্ঞানের নিয়মগ্ুলিও অনুরূপ । 

আবার অর্থবিজ্ঞানের কতিপন্ধ নিয়ম আছে সেগুলি অনুমানসিদ্ধ নয় 
যেমন, টাক খরচ করিবার এবং সঞ্চয় কারবার নিয়ম । আদ বাড়িলে ব্যয় 
বাড়ে এবং আয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত ব্যয় অপেক্ষা সঞ্চয় 
বাড়িতে থাকে । এই নিরমটি.অঙ্গমান[সদ্ধ নয় | 

অর্থবিজ্ঞানের সহিত সমাজতত্বের সম্পর্ক (7512007 ১০06৩) 
[75017012109 2174 ১0010101% ) 

অর্থবিজ্ঞানের বিষযবস্ত আলোচন। কারা আমরা দেখিলাম, ইহা মূলতঃ 
একটি সমাজাবিজ্ঞান। সমাজবদ্ধ মানুষের ীমিত আয়ের সাহায্যে সীমাহীন 
অভাবমোচনের যে প্রন্াস, অর্থাবজ্ঞ/ন ইহারই অনুশীলন করে। অন্ান্ 
সমাজতত্বের সহিতও অর্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই নিকট 1? “সমাজতব' 
(9০০10910£% ) কথাটি অতান্ত ব্যাপক । সমাজতত্ব সমাজ জীবনের সমস্ত 
দিক আলোচন! করে। অর্থবিজ্ঞান সমাজতত্বের অন্ততম শাখা । শাখ। 
হইলেও অর্থবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং পরিধি সমাজতত্বের লক্ষ্য ও পরিধি হইতে 
পৃথক। অর্থবিজ্ঞানে আমরা সমাজ জীবনের শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার 
আলোচন! করি, সব রকম সমন্তার আলোচন। করি না। 

অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জম্পর্ক-_অথবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিছ্যমান। উভয় বিজ্ঞানেরই উদ্দেপ্ত, মানুষের সর্বাধিক 
কল্যাণ করা। কোন দেশের অর্থনৈতিক নীতি ( ছ:০01791010 7901105 ) 
সেই দেশের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র 
বর্তমান বিশ্বের এই ছুইটি আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান উভয়কেই কেন্দ্র 


২০ | অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে । রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
নিন্দা কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ মনে 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন. করিতেন যে অর্থবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি বিভাগ। 
কিন্তু বর্তমানে এই ছুইটি বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 
অর্থবিজ্ঞান মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিরাকলাপের অহ্থশীলন করে,__-অর্থাৎ, মানুষ 
কিভাবে সীমিত আয়ের সাহায্যে অপরিমিত অভাব দৃর করার চেষ্ট! করে 
তাহার অন্থশীলন করে। কিন্তু রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচা বস্ত হইতেছে রাষ্ট্রের 
স্্টি, গঠন, কাঠামো, রাষ্্ীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন বিশেষ রাষ্ট্রের 
সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের অধিকার এবং শাসনতন্ত্রে সরকার 
ও নাগরিকদের সম্পর্ক । অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই সমাজবিজ্ঞানের 
শাখা । এই ছুইটি বিজ্ঞান পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে সংযুক্ত । দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থা ইহার অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। 
অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাক্ত্র (8:5900100105 ৪770. [0105 )-_-অনেকে 
মনে করেন, অর্থাবজ্ঞানের সহিত নীতিশাস্ত্রর কোন যোগাযোগ নাই। 
তাঁহাদের মতে, যে-কোন অর্থনৈতিক নীতি সার্থক হয় যখন ইহ! দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অন্নকুল হয় এবং সেইজন্য ইহা 
নীতিশাস্ত্রের সহিত জড়িত নাও থাকিতে পারে, কিন্তু এই 
যুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । ষে সকল নীতি মানুষের 
নৈতিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, নীতিশান্ত্রে সেইগুলির অনুশীলন করা৷ 
হয়। অর্থবিজ্ঞানেরও উদ্দেশ্ট মানবসমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা। 
যদিও অর্থবিজ্ঞানে আমরা শুধু মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিরই 
অনুশীলন করি তবুও মানুষের সমুদয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার নৈতিক বা 
আদর্শগত মান উন্নত করিতে আজকাল সব রাষ্টুই চেষ্টা করে। একজন 
লোকের পক্ষে অপর লোককে কোন সময়েই বঞ্চন। করা উচিত নয়,-_ইহা 
নীতিশাস্ত্রের একটি নীতি । অন্থরূপভাবে আমরা দেখিতে পাই, সমাজতান্ত্রিক 
অর্থ-ব্যবস্থার একটি নীতি হইতেছে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং 
শের লোকের সর্বাধক কল্যাণ সাধিত হইবার জন্য একটি কল্যাণ-রাষ্ট্ 
( ৮6181650806 ) প্রতিষ্ঠা করা । এই ক্ষেত্রে অর্থবিজ্ঞান ও নীতিশাসর 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অধ্যাপক মার্শাল অর্থশাত্রকে নীতিশাস্ত্রের পরিচারিকা। 
(47817900910 ০£ 071০5”) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'অর্থবিজ্ঞানে 


অর্থবিজ্ঞান নীতিশান্ত্রের 
সংশ্বব-বঞজ্িত নয় 


অর্থবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত্র ও পরিধি ২১ 


আমরা কোন নীতির সামাজিক প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারি না এবং 
সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন সমাজের উপর ইহার কোন বিশেষ 
খারাপ প্রভাব না হয়। 
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অর্থবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণ 


€501776 17010 09177611691 00170219906 10010 0177805 ) 
জম্পর্দের সংজ্ঞা (10611016101 01 ৮৮০31101 ) 


সাধারণ অর্থে সম্পদ বলিতে টাকাকড়ি বুঝায়। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে_ 
ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। সম্পদ হইতেছে অর্থনৈতিক ত্্রব্য 
( ০০০/১0101০ £09905 )। অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি 
জিনিষ যাহার যোগান খুব বেশী নয়, অথচ তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের 
অভাব মিটাইতে পারি । এই দ্রব্যগুাল পাইবার জন্য মানুষ দাম দিতে প্রস্তত 
থাকে। 

সম্পদের চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, ইহার উপযোগ (0001165 )ব। 
অভাব পুরণ করিবার ক্ষমতা থাক। চাই । দ্বিতীয়তঃ, ইহার যোগান সীমিত 
বা অপ্রচুর (০৪:০০ ) থাকা চাই। তৃতীয়তঃ, ইহা হস্তাস্তরযোগ্য 
( 02105651961 1 হওয়া চাই । * চতুর্থতঃ, ইহা একটি বাহিরের বস্ত 
( 6366107981 €09005 ) হওয়া চাই । সম্পদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হইতেছে 
এই যে ইহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে। যে জিনিষের জন্য মানুষের 
কোন চাহিদ1 নাই, তাহাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। তাহাছাড়া 
জিনিষটির সরবরাহ প্রচুর হওরা চাই । নদী হইতে আমর! যে জল পাই, 
তাহার সরবরাহ প্রচুর; স্থৃতরাং নদীর জলকে আমর সম্পদ বলিব না। 
কিন্তু কর্পোরেশনের জলের কল হইতে আমরা যে জল পাই, তাহার সরবরাহ 
অপ্রচুরঃ হ্ৃতরাং ইহাকে আমরী সম্পদ বলিতে পারি। বাস্থ, 
হস্তান্তর যোগ্য এবং সীমাবদ্ধ দ্রব্যাদির ষদি অভাব মিটাইবার ক্ষমত! থাকে 
তবেই সেগুলিকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি; সম্পদ অনেক "সময় অবাস্তব 
পদার্থও হইতে পারে; কিন্তু সেইক্ষেত্রে সেইগুলিকে বাহা ও হস্তাস্তরযোগ্য 
হইতে হয়। যেমন ব্যবসায়ের স্থনাম, বই ছাপাইবার স্বত্ব গ্রভৃতি অবাস্তব 
পদ্দার্থগুলি বাহা এবং হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হম়। 
কিন্তু নদীর জল অথবা খোলা মাঠের মুক্ত বাতাস সম্পদ নয়। রবীন্দ্রনাথের 
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প্রতিভাকে আমরা সম্পদ বলিতে পারি না। কারণ ইহ] বাহিবের বস্ত 
নয়। 
ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়াও আমরা যৌথ সম্পদ (0011906৮6 ৮৮০৪10) ) 
এবং জাতীয় সম্পদ ( 28007721 »০210)) ইত্যাদি দেখিতে পাই । কোনও 
শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক ইত্যাদির মালিকান। হস্তাস্তরযোগ্য এই সকল 
ভ্রব্যাদিকে আমরা যৌথ ধন বলি। সব রকম ব্যক্তিগত এবং যৌথ সম্পদের 
সম্টিকে আমরা জাতীয় ধন বলি। সরকারী খণপত্র, বৈদেশিক অর্থ সাহায্য 
ইত্যাদি জাতীয় ধনের অন্তর্গত । “সম্পদ এবং “কল্যাণ একই অর্থে বাবহার 
করা যায় ন।। দেশে অধিক পরিমাণে মদ তৈয়ারী হইলে সম্পদ বাড়ে, কিন্ত, 
ইহাতে দেশের কল্যাণ হয় না । সম্পদ হইতেছে অভাব পূরণের জন্য প্রস্তত 
একটি সামগ্রী যাহ। অপ্রচুর, হস্তান্তরযোগ্য, বাহা এবং উপযোগী । কিন্ত 
কল্যাণ হইতেছে একটি মানসিক অবস্থা ; ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, কালভেদে 
এবং সমাজভেদে “কল্যাণ' সম্বন্ধে মানষের ধারণার তারতম্য ঘটিয়! থাকে । 
স্থৃতরাং সম্পদ বাড়িলেই যে কলাণ বাড়িবে সেই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা 
নাই। তবে সম্পদ বাড়লে বস্তগত কল্যাণ (1%5091191 ০1০) অনেক 
ক্ষেত্রেই বাড়ে ; ৃ 
দ্রেব্য (3993) £ যে সব সামগ্রীর সাহাযো মানুষ তাহার অভাব মিটাইতে 
পারে এবং মান্্ষের নিকট যেগুলির উপযোগ আছে, সেইগুলিই অর্থশাস্ত্ে দ্রব্য 
(03005) বলিরা অভিহিত হয়। উপযোগ (06115) বলিতে আমরা বুঝি যে 
কোন জিনিষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা । বিভিন্ন দ্রব্য বাস্তব অথবা অবাস্তব 
পদার্থ হইতে পারে । যেমন, শ্রমিকের সেবা (5০751০6 0৫ 18907) একটি 
বাস্তব পদার্থ (%8091181 £০০৭5) না হইলেও অর্থশাস্ত্রে জ্রব্য বলিয়। অভিহিত 
হয়। কতিপয় দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান অফুরন্ত, যেগুলি আমর প্রকৃতির 
নিকট হইতে পাইয়া! থাকি; সেইগুলিকে আমরা মূল্যহীন দ্রবা (ঢল 
5০05) বলিয়' থাকি | মূল্যহীন ব্রব্যগুলির সরবরাহ এত বেশী যে, ব্যবহার 
করার পরেও সেইগুলির অতিরিক্ত যোগান থাকে । কিন্ত আবার কতিপয় 
দ্রব্য আছে যেগুলির যোগান খুব বেশী নয়, অথচ সেইগুলির 
সাহায্যে আমর! আমাদের অভাব মিটাইতে পারি। এই 
সামগ্রীগুলির যোগান সীমিত বলিয়া এইগুলিকে অর্থনৈতিক ভ্রব্য 
(5০092002010 £0003) বল! হয়। এই ব্রব্যগুলি পাইবার জন্ত লোকে দাম 
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২৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


দিতে গ্রস্তত থাকে । খাবার, কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ভোগ-সামগ্রীগুলি 
সবই মূল্যবান জ্রব্য। আবার নদীর জল একটি মূল্যহীন জ্রব্য। অথচ শহরে 
আমরা কল হইতে যে জল পাই তাহ! মুল্যবান দ্রব্য; কারণ, এই জলের 
যোগান সীমাবদ্ধ এবং এই জলের জন্য আমাদের কিছু দাম দিতে হয় | যখন 
কোন ভ্বব্য শুধু ভোগের জন্য ব্যবহার করা হয়ঃ তখন ইহাকে ভোগ্য ভ্রব্য বা 
ভোগ-সামগ্রী (00155010006101) £00905) বলা হয়, আবার যখন কোন ভ্রব্যকে 
অন্ত কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহাকে মূল্যবান ভ্রব্য বা 
মূলধন-সামগ্রী (0871051 50095) বলা হয়। 

ভোগ (00750007007) £ অভাব মিটাইবার জন্য যখন মানষ কোন 
ত্রব্য ব্যবহার করে অথবা ইহা ক্রয় করে, তখন এই কাজকে আমরা ভোগ, 
বলি। অভাব দূর করিবার উপায় হইতেছে ভোগ। ক্রেতাগণ স্থির করে 
অভাব পূরণের জন্য তাহাদের কোন্‌ জিনিষ কত পরিমাণে ক্রয় করা উচিত। 

মানুষ তিন প্রকার দ্রব্য ভোগ করে। যথা, একান্ত আবশ্তক দ্রব্যাদি 
(72065581198), স্বাচ্ছন্দ্য দ্রব্যাদি (001760105) এবং বিলাস জব্যাদি 
(1ঘ381295) | একান্ত-আবশ্বক দ্রব্যাদির মধ্যে কতিপয় দ্রব্য জীবন ধারণের 
জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার কতিপয় জরব্য কার্ধক্ষমতা যৃদ্ধির সহায়ক । 
কতিপয় প্রয়োজনীয় দ্রধ্য আছে যেগুলি অভ্যাসবশতঃ মানুষের একান্ত 
আবশ্টুক দ্রব্যাদি হিসাবে “ববেচিত হয় ; যেমন- তামাক, চা) পান ইত্যাদির 
অভ্যাস; আবার কতিপয় সামগ্রী আছে যেগুলি কোন কোন ক্রেতার নিকট 
বিলাস সামগ্রী, আবার কাহারও নিকট প্রয়োজনীয় অথবা স্বাচ্ছন্দ্য ভ্রব্য ; 
যেমন- বৈদ্যুতিক পাখা । বিলাস সামগ্রী মাত্রই যে নিন্দনীয়, তাহা নহে। 
অর্থশান্ত্রের দিক হইতে চিন্তা করিলে বিভিন্ন বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন 
পরোক্ষভাবে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে। 

অভাব (ড/9705) £ কোন কিছু পাইবার জন্য যখন আমাদের চাহিদ! 
অথব! আকাক্ষা থাকে, তখন ইহাকে অভাব বলা যায়। অভাবের প্রধানত: 
চারিটি বৈশিষ্ট্য আছে। ৃ 

প্রথমতঃ, যাুষের অভাবের কোন সীম! নাই। একটি বিশেষ অভাব পুরণ 
হইলেই আমাদের আর একটি নৃতন অভাবের স্থ্টি হয়। কোন মানুষই বলিতে 
পারে না যে তাহার সব অভাবই দূর হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, যদিও মানুষের অভাব সীমাহীন, তবুও একটি বিশেষ অভাবের 
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সীমা আছে। একটি জিনিষ মানুষ যতই পাইতে থাকে, জিনিষটির অভাব 
ততই কমিতে থাকে । যেমন, কোন পানীয় জিনিষ গ্রহণ করিবার পরিতৃপ্তি।' 

তৃতীয়ত, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরম্পরের প্রতিযোগী 
হয়। আমি চা পান করিব অথবা! কফি পান করিব, _-এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে 
আমরা দেখিতে পাই যেম্বান্থষের সব অভাবই পরম্পর প্রতিযোগী । তাহা 
ছাড়া, অনেক সময় দেখা যায়ঃ অনেকগুলি অভাবের মধ্যে কোন্টি আগে পৃরণ 
করিতে হইবে তাহ। লইয়া সমস্যার স্ষ্টি হয়। তখন মানুষকে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ অভাবটি আগে দূর করিতে হয়। 

চতুর্থতঃ, অনেক সময় মানুষের বিভিন্ন অভাবগুলি পরস্পরের পরিপূরক 
(০01079161)61702715) হয় । যেমন,-ুকলম থাকিলে কালির প্রয়োজন ; অথব। 
মোটর গাড়ী থাকিলে পেট্রোলের প্রয়োজন। একটি অভাব পৃরণ করিতে 
হইলে অপর একটি অভাবও পূরণ করিতে হয়। 

উপযোগ (060110)--উপযোগ বলিতে আমরা বুঝি, কোন জিনিষের 
অভাব মিটাইবার ক্ষমত+। কোন জিনিষ কিনিবার পর নিছক ভোগের 
পরিতৃপ্তিকে উপযোগ বলে নী। কোন জিনিষ অভাব পূরণ করে বলিয়া যদি 
ইহার জন্য আদ্দাদের চাহিদা থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, জিনিষাটির উপযোগ 
আছে। উপযোগকে কখনই ঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কারণ, 
ইহা একটি মানসিক ব্যাপার। তবে কোন্‌ জিনিষের উপযোগ বেশী 
তাহা এ জিনিষের জন্ত আমরা কত বেশী টাকা খরচ করিতে পারি তাহার 
স্বার! বুঝিতে পারি। 

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (7০৮1 [02115 20 
7118751091 06115) যখন ক্রেতা কোন জিনিষের কতিপম্ম ইউনিট ব। 
মাত্রা ক্রয় করে, তখন সবগুলি ইউনিট হইতে সে যত উপযোগ পায়, সেই- 
গুলির যোগফলকেই মোট উপযোগ বলা হয়। কিন্তু, কতিপয় ইউনিট কিনিয়। 
ফেলিবার পর ক্রেতা যদি আরও একটি অতিরিক্ত ইউনিট ক্রয় করে, তবে 
সেই অতিরিক্ত ইউনিট হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে 
প্রান্তিক উপযোগ বলে। ধরা যাক, একজন লোক ১০টি কমলালেবু 
কিনিয়াছে। ইহার পর সেষদি আরও একটি কমলালেবু ক্রয় করে, তবে 
একাদশ কমলালেবু হইতে সে যত অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে, তাহাই 
প্রান্তিক উপযোগ। 


২৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


.উৎপাদলমুলক শ্রম ও অনুগ্পাদনমূলক শ্রম (:0০৫000৮6 
[05010] 800. 001212:00150152 12,001) 

অষ্টাদশ শতাব্দীর এফাজযোক্র্যাট (2)510096) অর্থনীতি বিদগণের 
মতে শ্রমশক্তি উৎপাদনমূলক এবং অন্থৎপাঁদনমূলক এই ছুই প্রকার ছিল। 
অর্থশাস্ত্রের জনক এড্যাম ম্মিথের মতে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ভিত্তিতে 
ছুইভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে । যে শ্রমের সাহায্যে কোন বাস্তব পদার্থ 
(07060119] €005) উত্পাদন কর। সগ্তবপর, তাহাই উৎপাদনমূলক শ্রম 
(0:90056156 18001) এবং যে শ্রমের লাহায্যে কতিপয় অবান্তব পদার্থ 
অথবা নেবা (11017786510915500905 0: ৪০1:5109) উৎপাদন করা সম্ভবপর, 
তাহাই অন্থত্প[দনমূলক শ্রম (00101090016 181001) | এড্যাম ম্মথের 
মতে চকিৎ্পক, আইনবানপায়ী শক্ষক, সংগীতজ্ঞ এবং গৃহকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য, 
-তাহাদের সব পরিশ্রমই অন্থৎ্পাদনমূলক । কারণ, তাহাদের কাজের 
সাহায্যে কেন বাস্তব পদার্থের উত্পাদন হয় না। এই ধরনের শ্রেণী বিভাগ 
বিজ্ঞানসম্মত নহে । যে শ্রমিক গৃহস্থাপীর জিনিষপত্র প্রস্তুত করে, তাহার 
শ্রমকে উৎপাদনমূলক বল! *ইবে। গৃহস্থালীর জিনিষপত্র রন্ধন কাজের ভন্ত 
একান্ত আবশ্তক, অথচ যে শ্রামক রন্ধন কাজ করে তাহার শ্রমকে এড্যাম ম্থথ 
অন্থৎপাদ্নমূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করিতেন । তবে গৃহস্থালীর জিনিষপত্রগুলি 
প্রস্তুত করিবার সার্থকতা কোথায়? স্থতরাং এড্যাম ন্মিথের যুক্তিকে আমরা 
বিজ্ঞানসম্মত বালয়া গ্রহণ করিতে পারি না। 

আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদগণ শ্রমশক্তির এই বিভাগ সমর্থন করেন ন1। 
তাহাদের মতে শ্রমিকের চেষ্টায় যদি কোন বস্তর উপযোগিতা বাড়ে, তবেই 
সেই শ্রম উৎ্পাদনমূলক | যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক এমন জিনিষ উৎপাদন করে 
যাহ। বাস্তব অখব। অবাস্তব যাহাই হউক না কেন, মানুষের অভাব মিটায় 
ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার শ্রমকে আমরা উতপাদনমূলক শ্রম (0:০৭0001%2 
19০01) বলিতে পারি। সব রকম পরিশ্রমেরই উদ্দেশ্ত হইতেছে কোন 
অভাব পূরণ করা, স্ৃতরাৎ নব রকম শ্রমই উৎপাদনমূলক | প্রকৃত প্রশ্ন ইহা 
নহে যে কোন্‌ শ্রম উৎপাদনমূলক এবং কোন্‌ শ্রম অন্থৎপাদনমূলক। প্রক্কত প্রশ্ন 
হইতেছে, কোন্‌ শ্রম বেশী উৎপাদনমূলক এবং কোন্‌ শ্রম কম উৎপাদনমূলক। 

আধুনিক লেখকদের মতে, উপযোগ স্থ্টি করিতে পারে যে শ্রম, সেই শ্রম 
উৎপাদনশীল । আমরা যাহা সষ্টি করিব, তাহ যদ্দি কাহারও কাজে লাগে, 
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তবেই সেই শ্রম উৎপাদনশীল । ৭001: 290265 ৪1:6. 101:001506৮2 1 
61555 2812 0৫6 961৬10০ 0 501772 0186, 16 0865 216 1000১ 01521 ০ 
1709 0211] 0811 01021 01101090000৮0--% 02110701055.) 

ব্যবার-মূুল্য ও বিনিময়মূল্য (৬৪10০-117-052 2110 ৬ ০1110-17- 
2য019911£6)-_কোন জিনিষ ব্যবহার করিয়া আমরা যে উপযোগ পাই, 
তাহাকে ব্যবহার-মূলা বলে। কিন্তু এই উপযোগ লাভের জন্য জিনিষটির 
বিনিময়ে আমাদের যে মূল্য প্রদান করিতে হ্য়, তাহাকে বিনিষঘমূলা বলা 
হয়। চাহিদার তুলনায় কোন জিনিষের যোগান সীমাবদ্ধ থাকিলে ইহার 
বিনিময় মূল্য বেশী হয়। ম্বতরাং বিনিময়-মূল্যের জন্য জিনিষটির উপযোগই 
যথেষ্ট নহে, ইহাব যোগান অপেক্ষাকৃত লীনাবদ্ধ হওর। চাই । সুতরাং কোন 
জিনিষের বিনিময় মুল্যই প্ররুতপক্ষে ইহার দাম (011০) "ইহ খুবই 
আশ্চর্যজনক যে মান্থুষ যেখানে জল এবং বাধু ছাড়া বাঁচিতে পারে না, সেখানে 
নদীর জলের এবং খোল! বায়ুর কোন দাম নাই ; মথচ যেখানে সোনার 
অলংকার ন। হইলেও মাক্নুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাক] সম্ভবপর সেখানে সোনার 
দাম খু'ইবেশী। ব্যবহার মূলা এবং বিনিমম্ব-মূল্যের এই পার্থক্যকে এড্যাম 
স্মিথ অসম্ভব অথচ বাম্তবসত্য (2899%) বপিয়! মানির! লইয়াছেন। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে কোন জিনিষের প্রান্তিক উপযোঁগ নিরূপণ করিলেই এই ঘটনাটির 
সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর | যে জিনিষের ব্যবহার খুব বেশী, অথচ যোগান 
অল্প, শ্বভাবতঃই সেই জিনিষের জন্য ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ বেশী থাকে । 
সুতরাং সেই জিনিষের বিনিময়-মূল্য বেশী। আবার যে জিনিষ যখন খুশী 
তখনই যে কোন পরিমাণে পাওয়া যায়, স্বভাবতঃই সেই জিনিষের জন্য 
ক্রেতার প্রাস্তিক উপযোগ কম থাকে । সুতরাং সেই জিনিষের ব্যবহার 
বেশী হইলেও বিনিষয়-মূল্য অল্প । 


"মচমচে “০০ 


৮৬. 


অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, অর্থ নৈতিক নীতি 
এবং সামাজিক কাঠামো 


(20010077810 4৯779151889, 46601887080 ৯০18৩ 
ও 2196 9060881 17 7917716ক 02) 


বর্ণন! (05013061022) নয়, বিশ্লেষণ, (409215515) হইতেছে অর্থ- 
বিজ্ঞানের মূল জিনিষ। এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সমগ্র সমাজের দৃ্টিভংগী 
হইতে করা হয়, সমাজের কোনও একটি নিদিষ্ট অংশ অথবা ব্যক্তিবিশেষের 
দষ্টিভংগী হইতে হয় না। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আরও একটি বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে এই যে কতিপয় বিকল্প জিনিষের মধ্য হইতে একটিকে বাছিয়া 
লইয়া বিশ্লেষণ কর1। বিকল্প জিনিষের অবলম্বন হইতে কোন জিনিষের বিশ্লেষণ 
করা হইতে “বকল্প-খরচ* অথবা 00790260171 50936 তত্বটির স্যট্ি 
হইয়াছে । ইউক্লিভের (5০114) স্থত্রে যেরূপ যুক্তি অনুযায়ী বিচার হয়, 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেও সেইব্প যুক্তিসিদ্ধ বিচার হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষণে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার কারণ হইতেছে যে অর্থনোতক 
বিশ্লেষণের মূল ধারণাগুলি (58510 25517001075) সকলের কাছে এক প্রকার 
নয়, এবং কোন জিনিষের মুলা-বিচার (৬৪102 10087721)0) সকলের পক্ষে 
এক প্রকার নয়। আবার এমন অনেক বিশ্লেষণ আছে সেখানে অর্থবিজ্ঞানিগণ 
সকলেই একমত হন । 

অর্থনৈতিক জিদ্ধান্তের নির্বাচন (8:002.01010  ৫601910138 ৪৪ 
€0)01-5৪) 

অর্থনৈতিক সিদ্ধানস্তগুলিকে আমর] দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি; যথা 
বাক্তিগত সিদ্ধান্ত (0271%865 5015101) এবং ব্যবসায়গত সিদ্ধাত্ত (835170655 
06019810779), ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চার প্রকার ? যথা, (১) একজন ব্যক্তিকে 
প্রথমেই স্থির করিতে হইবে যে উপার্জনের জন্য সে কতক্ষণ কাজ করিবে এবং 
কতক্ষণ বিশ্রা্ণ গ্রহণ কারবে ; (২) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে উপাঞজিত 
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আয়ের কতট! অংশ সে বর্তমানে খরচ করিবে এবং কতটা অংশ ভবিস্ৎ 
স্থানের জন্ত সঞ্চয় করিবে; (৩) তাহাকে স্থির করিতে হইবে যে, তাহার 
মোট সম্পদ কিভাবে রাঁখিবে অথবা বণ্টন করিবে এবং (৪) তাহাকে 
স্থির করিতে হুইবে যে বিভিন্ন ভোগ-সামগ্রার উপর কিভাবে সে তাহার মোট 
খরচের পরিমাণ বণ্টন করিবে । উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পরস্পরের সংগে 
সম্পর্কযুক্ত । একটি লোকের কাজে সময়ের উপর তাহার আয় নির্ভর করে, 
আয়ের উপর খরচের পরিমাণ এবং কিভাবে বিভিন্ন সম্পদ বণ্টন করিতে হইবে 
তাহা নির্ভর করে। খরচের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কোন জিনিষ কতটা 
কিনিতে হইবে । কোনও জিনিষ সম্পর্কে, যখন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 
তখনই সেই জিনিষটির নানাদ্দিক বিবোচত হয় এবং ইহার বর্জনীয় দ্রিকটি 
বর্জন করিয়! ও গ্রহণীয় দিকটি গ্রহণ করিয়! সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুঁলর বিভিন্ন ফার্ম (11775) অথবা উদ্যোক্তাগণের 
(601/0:2101212015) দ্বার] গৃহীত হয়। এই ধরনের নিদ্ধান্তগুলির মধ্যে 
প্রধান হইতেছে উৎপাদন ..সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কোন্‌ জিনিষ, কি 
পরিমাণে এবং কিভাবে উৎপাদন করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রত্যেক উদ্যোক্তা 
অথবা ফার্ষকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির 
মধ্যে কোন্টিকে কি পরিমাণে ব্যবহার কাঁরতে হইবে সেই সন্বন্ধেও 
উৎপাদককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ব্যবসার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিবার সময়ে ফার্মের মূল উদ্দেন্য থাকে সর্বাধিক লাভ অর্জন করা। এই 
উদ্দেশ্তে উৎপাদককে ভারসাম্য (60111511010) অজন করিতে হয় ; আধুনিক 
মূল্যতত্ব অন্থ্যায়ী এই ভারসাম্য অঞ্জিত হয় তখনই খন প্রান্তিক রেভিনিউ 
(712751779] 7২০৮০1)০৪০)ও প্রান্তিক খরচ (10217511791 0956) সমান হয়। ঠিক 
যে পরিমাণ জিনিষ উৎপাদন করিলে উৎপাদকের প্রান্তিক রেভিনিউ এবং 
প্রান্তিক খরচ সমান হয়, সেই পরিমাণ জিনিষই উৎপাদন করিবে । কিন্ত 
বর্তমানে কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে*করেন বে প্রান্তিক রেভিনিউ-র ধারণ? 
গুরুত্ব উৎপাদকৈর কাছে তত বেশী নয় । কারণ, উতৎ্পাদকগণ চেষ্ট করে 
যাহাতে মোট খরচ নির্বাহ করিবার পরে মোট রেভিনিউ যেন নর্বাধিক হয়। 
এই তত্বটিকে চঢা৩1] 0০98 ৮8০০: বলা হয়। কিন্ত ভারসাম্যের ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে প্রান্তিক রেভিনিউ এবং প্রান্তিক ব্যয়ের 'ভারসাম্যকে অবলম্বন 
করিলে অর্থবিজ্ঞানের বিশ্লেষণগুলি সহজ হয়। 


৩০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ভারসাম্য 022:001111012217)) 

ভারসাম্য আদৌ পৌছানো সম্ভবপর কিনা মেইবিষয়েও বিতর্কের অবকাশ 
আছে। গতিশীল (৫5178191০) সমাজে ভারসাম্য আসিতে পারে না। যে 
সকল তথ্যের ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিশ্লেষণ চালাইয়! থাকি, সেগুলি 
যদ্দি কিছুকাল স্থিতিশীল (56861) থাকে, তবে বিষয়টি ভারসাম্যের অবস্থায় 
পৌছিয়া থাকে । ভারসাম্য সাধারণতঃ অল্লস্থায়ী ( €5220:8:5 ) হয়। 
কারণ প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্য 
কখনই স্থির থাকিতে পারে না। যদিও গতিশীল জগতে ভারসাম্যের তত্ব 
গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিভংগী হইতে বিবেচনা করিলে 
ইহার উপযোগিতা আছে । অধ্যাপক রবিন্সের মতে ভারসাম্য সর্বদাই ভালমন্দ 
নিরপেক্ষ থাকে । 

সামগ্রিক ও আংশিক ভারসাম্য (0361561:581 2100 [81619] 
[700$11010008)--বাজারের একটি জিনিষের দাম আর একটি জিনিষের 
দামের উপর নির্ভর করে এবং একটি জনিষের চাহিদ। ও যোগান অপর 
জিনিষের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। বাজারের পরস্পর 
নির্ভরশীল দাম, এবং যোগান ও চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাহা! একই সংগে 
বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিটি জিনিধের এমন দাম নিরূপণ করা যাহাতে সকল 
শিল্পেই ভারসাম্য বজায় থাকে, অর্থনৈতিক বিষ্লেষণের এই পদ্ধতিটি 
হইতেছে সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের (0005 0? £6706151900111011010) 
পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ খুব জটিল 
হইয়া! পড়ে বলিয়! অধ্যাপক মার্শাল প্রতিটি শিল্প অথবা জিনিষের বাজারের 
ভারসাম্যের শর্ত-_(607701007) ০0৫6 29111511077) আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন । এই ধরনের বিশ্লেষণে কোন জিনিষের চাহিদা, যোগান অথবা 
দাম বিশ্লেষণ করিবার সময় অন্ত জিনিষের চাহিদা, যোগান অথবা দাম, এক 
কথায় অন্ত সব কিছু (০0261: 07088” স্থির ধরিয়া লইতে হয়। এইজন্ত 
অধ্যাপক মার্শাল কোন অর্থনৈতিক তত্ব বিশ্লেষণ করিবার সময় "06061 
0517155 1602217) 50175081)0 এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেন। 

একক বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিজ্লেবণ এবং জমষ্টি 
বিচারের ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ (2110:0-650701010 
20815515800. 7090:0-60071012910 27215519)£ যখন অর্থনৈতিক 


অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং মামাজিক কাঠামো ৩১ 


বিশ্লেষণে বিভিন্ন ইউনিটগুলিকে (ফার্ম, ক্রেতা প্রভৃতি ) পরস্পরের নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলাদাভাবে উহাদের স্থন্ধে এবং উহাদের পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অন্থশীলন করা হয়, তখন সেই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে 
আমর একক বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা 1010:0-20019017710 
817815515 বলিতে পারি। আবার এই ইউনিটগুলিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ 
না করিয়! অর্থাৎ আলাদাভাবে কোন জিনিষের দাম অথবা কোন ফার্মের 
উৎপাদন লইয়া খিশ্লেষণ না করিয়া আমর যদ্দি সামগ্রিক আয় (8£5:£26 
100016), সাম[গ্রক উৎপাদন অথবা সামগ্রিক দাম লইয়া আলোচন। করি, 
তবে সেই বিশ্লেষণকে সমষ্টি বিচারের ভিত্বিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বা 
1/9.07:0-2001010710 কী বলা হয়। 

অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণের (0602101017726101) 06 2০0101710 7001105) 
দিক হইতে বিচার করিলে সমষ্টি বিচারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের 
বিশেষ উপযোগিতা আছে। জাতীয় আয় বা উৎপাদন সম্বন্ধে ধারণা ন। 
থাকলে সামাগ্রকভাবে কোন অর্থনৈতিক পারকল্পন৷ অন্নুসরণ করা, কর 
স্থাপন কর। এবং উৎপাদন কর্মন্চী গ্রহণ কর] সম্ভবপর হয় না! অবশ্ত এই 
ধরনের সমষ্টিবিদ্বারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করার কতিপয় বাস্তব 
অন্থবিধাও অ|ছে। সামগ্রিক উৎপাদনের হিসাব করিবার সময় বিভিন্ন 
ইউনিটগুলির উৎপাদনসমূহ যোগ করার সময়ে অস্থবিধার স্থাষ্টি হয়। 

অর্থ নৈতিক নীতির উদ্দেশ্য (.1009 0£ :০0:801930 7১০11০5) 

অর্থনোতক নীতির উদ্দেশ্টকে যদ্দি ব্যাপকভাবে চিন্তা কর! হয় তবে 
অভাব হইতে মুক্তিলাভ করাকে ইহার উদ্দেস্ত বলা যায়। অভাব হইতে 
মুক্তিলাভ করার প্রধান উপায় হইতেছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কোন 
ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্তাটি আমরা দেখিতে পাই, সমাজের পক্ষেও তাহা কিছু 
পরিমাণে খাটে । সেইজন্য আধুনিক সরকারগুলির অর্থনৈতিক নীতির প্রধান 
উদ্দেত্ত হইতেছে পূর্ণ কর্মসংস্থান ( ঢ0]1] 61010510670) অর্জন কর। এবং 
কর্মসংস্থানের শস্থতি (90916 79662 0£ 00105 0867) ) বজায় রাখা। 


্্পপসপ্পপস্্পপ প্সসপপ সপ প 


1. 140901095007010105 50730019 16561: ভা) 50001) 22591016589 10105 84£1585905 
৮0101020012 0180006 01 28 20019010259 92018 002 2302116 00 ড7122013 165 19500315655 
816 61801996505 101) 006 5122 01 0102 25805010521 110501076 9100 006 48215615] 10755 
155]. 7/1307060010007105 0 0116 00067 12110506219 57108 6196 015£5101 06 006৪] 
06000 810006 20000562665, 000003% 8170. ঠ1:073৯ 2190 013৩ 8110908151922. 0 1755001:558 
8:080136 00120912034 56৪. [10 001750:975 00::010161705 ০৫6 17700036 028011006£017, 15 

31006765625 20 1915552 022058 0£ 08265000127 £০০৭9 2130. 56151029.” 
€ -406269-4460706002007980 2607 2. 4) 
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ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা ব্যবসায়-বাণিজোর উখান-পতন দেখিতে 
পাই। যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অজিত হয়, তবে আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
উত্থানপতন হয় না। কিন্তু, আধুনিক কালে একেবারে পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্জন 
করা সম্ভবপর নয়। কিছু না কিছু কর্মসংস্থানের অভাব সবদেশেই থাকিবে । 
তবে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিকে এষনভাবে ঢালিয়! সাজাইতে হইবে 
যাহাতে নৃতন কর্ম সংস্থানের স্থষ্টি হয় এবং ইহার স্থাস্িত্ব (5611165) বজায় 
থাকে এধন পরিবেশের ত্য হয় । 

কর্মসংস্থানের স্থিতি বজায় রাখ ছাড়া অর্থনৈতিক শীতির আরও একটি 
উদ্দেস্ট হইতেছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কর! । তাহা ছাড়া 
শ্রমিকদের কাজের অবস্থা (৮0:1175  ০01016101) ) উন্নত করা, জন- 
সাধারণের আয় ও ধনের বৈষম্য কমাইয়া দেশের অর্থনৈতিক শক্তির ন্ায়- 

ংগত বণ্টন করা, সামাজিক নিরাপত্তার (509০19] ৪০০0: ) নিশ্চয়! 

প্রদান করা, জিনিষপত্রের দাম ও মুদ্রামূল্যর স্থিতিলাধন কর! প্রভৃতি 
হইতেছে সরকারের অর্থ নৈতিক নীতির অন্যান্ত উদ্দেশ্থা । | 

উপরের অর্থ নৈতিক নীতির যে উদ্দেশ্যগুলি আলোচিত হইল, সেইগুলি 
উন্নত, ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে প্রযোজ্য | অনগ্রসর দেশগুলির অর্থ নৈতিক 
নীতির প্রধান উদ্দেশ্ত হইতেছে ভ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন কর। এবং সেই 
উন্নততিকে বজায় রাখা । এই উদ্দেশে অর্থনৈতিক নীত্বির প্রধান অংগ 
হইতেছে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা । ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থ নৈতিক নীতি 
কখনই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত জড়িত থাকে ন1। কিন্ত সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ হইতেছে অর্থনৈতিক সাম্য 
অর্জন করা, এবং তাহ! অর্জন করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক 
নীতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত জড়িত থাকিতে হয়। 

সামাজিক কাঠামো (15 5০48] চঢ৪107৩-ডড০:) 

অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ নির্ভর করে সামাজিক কাঠামোর উপর। 
অর্থনৈতিক নীতির দিক হইতে চিস্তা করিলে আমর! তিন ধরনের সামাজিক 
কাঠামে। দেখিতে পাই । আডাম শ্লিথ, রিকার্ডো, প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ- 
বিজ্ঞানিগণ মনে করিতেন যে জনগণের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে 
কোনপ্রকার রাস্্রীয় হস্তক্ষেপ থাক উচিত নমন। এই ধরনের নীতিকে বল! 
হইত [91555229116 70137803016. আধুনিক কালের ধনতন্ত্র এখনও 


অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক কাঠামো ৩৩ 


অনেকাংশে এই নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতন্ত্রের প্রধান টবশিষ্ট্য হইতেছে 
টনি উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, 
সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যবসাক্ম-বাণিজ্যে 
উদ্ভোগের স্বাধীনতা ( £:69৫028 0£ 21506191156 ), ক্রেতাদের হ্বাধীনভাবে 
ক্রয়ের জিনিষ নির্বাচন করিবার অধিকার (£:529010 0৫ ০101০ ) এবং 
চাহিদা ও যোগানের স্বাধীনভাবে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপণ। 
ধনতত্ত্রের এই বৈশিষ্টাগুলি থাকিবার দরুণ আয় ও ধনের বণ্টনব্যবস্থায় 
বৈষম্য দেখা যায়। ইহ] হইতে সৃষ্টি হয় শ্রেণী সংগ্রামের । যাহাদের সম্পদ 
বেশী তাহার! শ্রমিকদের শোষণ করে,_-ইহা! হইতেছে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সমাজতম্ত্রীদের অভিযোগ । উৎপাদকগণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ পরিমাণ 
মুনাফ। অর্জন করিবার চেষ্ঠা করে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্োগের পিছনে 
অন্থুপ্রেরণা হইতেছে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিবার প্রচেষ্টা । 
অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোয় আমরা দেখিতে পাই। 
উত্পাদনের উপকরণগুলির উপ্নর সামাজিক মালিকানা (59০18] ০.367:91)17)), 
আয়ের সাম্য, শোষণের বিলুপ্তি এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ- 
নৈতিক উন্নঞন মর্জন কর। এবং তাহা বজায় রাখা। কিন্ত এই ধরণের 
সামাজিক কাঠামোয় অর্থ নৈতিক শ্বাধীনত] ( 9০01501010 
11691:05 ) এবং ব্যক্তিগত শিল্লোছ্যোগ (91252666066 
0:15) থাকে ন।। প্রকৃত সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রশ্ন ওঠে না। 
কারণ উৎপাদনের সমুদয় উপকরণের উপর সামাজিক মালিকান। থাকে। 
সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ করাই সমাজতান্ত্রক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ; এই 
উদ্দেশ্টে সামাজিক মুনাফা সর্বাধিক করিবার কার্ধসহচী সমাজতান্ত্রিক অর্থ- 
ব্যবস্থায় গৃহীত। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার স্থান নাই। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বাধিক কর্মসংস্থান করা এবং সম্ভবপর 
হইলে পূর্ণ নিয়োগের ( চ]1 70010579670) ব্যবস্থা করাই সমাজতান্ত্রিক 
অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ক্রটি হইতেছে 
শ্এই যে, ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত অন্ুপ্রেরণার কোন 
স্থান নাই। তাহ ছাড়া, এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় আমরা! আমলাতান্ত্রিক 
নিমন্ত্রণ ( চ81:58002:00 ০0760] ) দেখিতে পাই । ৬০ ?0565-এর মতে 
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পদের যুক্তিসংগত বণ্টন অসম্ভব । 


১০ 


সমাজতন্ত্রের বৈ শিষ্ট্য 


৩৪ | _.. অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


(17) 9001211510১ 12001081 21190860704 19500:065 15 171005511016 
--ড০0 7401565 )। কিন্তু অধ্যাপক অস্কার লাজে ( 7:01. 05০87 1217£6 ) 
মনে করেন যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও পরিকল্পন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সর্বনি় 
ব্যয়ের ভিতিতে দাম (00001761176 0:1০65 ) নিরূপণ করা সম্ভব । 

তৃতায় ধরনের কাঠামো হইতেছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বা 11560 
ঢ:০070017)5--ইহা! হইতেছে ধনতত্ত্র ও সমাজতস্ত্রের সংমিশ্রণ ; এই ধরণের 
অর্থব্যবস্থায় একটি থাকে সরকারী ক্ষেত্র ( 681১110 5০০6০: ) এবং অপরটি 
থাকে বেসরকারী ক্ষেত্র (12715262 9০০০২) | 
" ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, উভয়েরই দোষগুণ আছে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত 
মালিকানা এবং বেসরকারী প্রসার থাকার দরুণ উৎপাদন বেশী হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । আবার ধনতস্ত্রে আয় ও ধনের বৈষম্য থাকার দরুণ শ্রেণী- 
গ্রামের সম্ভাবনা থাকে বলিয়া অনেকেই ইহ! পছন্দ 
করেন না। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-বৈষম্য এবং 
ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ হয় বলিয়া এবং আয় ও ধনের সমবণ্টন হয় 
বলিম্বা অনেকেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পছন্দ করেন। অথচ, সমাজতন্ত্র 
দোষমৃক্ত নয়। এজন্যই আজকাল কোন কোন রাষ্ট্র (ধেমন, ভারতবর্ষ ) 
মিশ্র অর্থব্যবস্থার (111560 2০070725 ) প্রবর্তন করিয়াছে। এই ধরণের 
অর্থব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্রে সমূদয় বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র এবং 
বিভিন্ন শিল্প রান্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্বাবধানের অধীনে উন্নত হয়। অপরদিকে, 
এই ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রয়ান এবং কর্মোছ্চমকে উপেক্ষা কর! হয় না। 
বেসরকারী ক্ষেত্রে সমুদয় শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় উন্নত হয়। ম্থৃতরাং 
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় আমর! একদিকে দেখিতে পাই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু 
উপাদান এবং অপরদিকে দেখিতে পাই অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রের (0০0701010 
[920000০80০5 ) উপাদান; এই ব্যবস্থায় একদিকে ধনতন্ত্র ও অপরদিকে 
সমাজতন্ত্রের গুণগুলি বজায় রাখার চেষ্টা কর! হয়। একদিকে শিল্পমাজিকদের 
ক্বাধীনভাবে শ্রমিক নিম্মোগ করার অধিকার দেওয়া হয়। অপরদিকে 
শ্রমিকদের জন্ত রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তার ( 50০121 52০011 ) ব্যবস্থা করে 
এবং সর্বনিষ্ ম্ুরীর হার (12101000286 180০) নির্ধারণ করে। 
আবার, বেসরকারী ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকে। মিশ্র 
অর্থব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ( 6175: 56966 ) 


মিশ্র অর্থব্যবন্থা 


অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক.কাঠামো ৩৫. 


প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা' গঠন করা, যেখানে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক স্বার্থকে বড় করিয়। দেখা হইলেও ব্যক্তিগত স্বার্থকেও 
উপেক্ষা করা হয় না। আধুনিককালে যে সকল রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সমাজ- 
তান্ত্রিক হইতে চাহে না অথচ সম্পূর্ণভাবে ধনতন্ত্র পছন্দ করে না, সেই সকল 
রাষ্্রই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা বাছিয়! লয় । 


পরিকল্পিত অর্থনীতি এবং পরিকল্পনাহীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
€ 10197)1)20 [7,00180205 ৪50 19125866 0010017)5 ) 

যে সকল দেশে সরকার একটি স্থনি্িষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন করিবার চেষ্টা করে, সেই দেশের অর্থব্যবস্থাকে 
পরিকল্পিত অর্থনীতি বল! হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু আধুনিককালে মিশ্র অর্থব্যবস্থায়ও অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় ( যেমন, ভারতবর্ষে হইয়াছে )। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে 
পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অ্যায়ী প্রতিটি শিল্পে উন্নতি হয়। 
গরিকল্পনা কমিশন কতিপয় উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করিয়৷ দেয় এবং রাস্্রীয় 
নিয়ন্ত্রণের অধীনে বিভিন্ন শিল্প সেই উৎপাদন-লৃক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা করে। 
পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় বাড়াইবার জন্ 
এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য রাষ্ট্র একটি স্থনিদি 
নীতি অন্ুমরণ করে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় এবং ধনের 
বৈষম্যও কমিয়া আসে । ব্যক্তিগত মালিকানার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক 
মালিকান। এবং ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে অজিত হয় সামাজিক লাভ। 
পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাকে কতিপয় পর্যায়ের (962869 ) মধ্য দিয়া যাইতে হয়। 
পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থব্যবস্থাকে অনুন্নত ব্যবস্থা হইতে এমন এক অবস্থায় 
রূপান্তরিত করিতে হয় যেখানে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন স্বয়ং পরিচালিত (521- 
5030511790 2:005 ) হয় ৷ কিন্তু ত্বয়ং পরিচালিত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
পর্যায়ে আসিবার পূর্বে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থাকে (91৩ ০৪ পর্যায় অতিক্রম 
'করিয়া আসিতে হয়। এই পর্যায়ে বিনিয়োগের হার এমনভাবে বাড়ে যে, 
মাথাপিছু প্রকৃত আয় (796: ০801 299] 09076) বাড়ে এবং এই প্রকৃত 
আয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন পদ্ধতিতে এমন আমূল পরিবর্তন হয় এবং আয় 
এমনভাবে ব্যয় হইতে থাকে যে নূতন বিনিয়োগের হার এবং মাথাপিছু 


পরিকল্পিত অর্থনীতি 


৩৬ ৃ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান গতি অব্যাহত থাকে |: এই 27816 ০ পর্যায়ের 
পথ ধরিয়াই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি দেশ স্বয়ং পরিচালিত 
উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয় । 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয় না। পরিকল্পনা- 
বিহীন অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকে না, শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী প্রয়াস 
এবং উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে । ইহার যেমন কতিপয় গুণ আছে, সেই 
প্রকার ইহার কিছু দোষ আছে । বেসরকারী উদচ্যে[গে 
বিনিয়োগকারিগণ অধিক লাভের আশাম্গ উৎপাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু, পরিকল্পনাহীন অর্থনীতির প্রধান ক্রি 
হইতেছে এই যে, বিনিক্ষোগকারীদের প্রতিযোগিতার চাপে অনেক ক্ষেত্রেই 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবন! থাকে । পরিকল্পনাহীন 
অর্থনীতিতে আমরা দেখিতে পাই বাণিজ্যচক্র। পূর্ণ-নিয়োগ বা 4] 
20001050021) পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে কখনই দেখা যায় না। 
পরিকল্পনাবিহীন অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর বাক্তিগত 
মালিকানা থাকে, উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদকগণের ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকে, এবং 
জিনিষপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ক্রেতাদের ম্বাধীনতা থাকে । এই ধরণের অর্থ- 
ব্যবস্থায় উৎপাদকগণ পারম্পরিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং সকলেই 
সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করিবার নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজতাস্ত্িক 
রাষ্ট্রগুলিতে যেরূপ অর্থ নৈতিক পরিকল্পন! প্রবর্তিত হয়, ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি 
সেইরূপ পরিকল্পনাবিহীন থাকে । পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে বেকার সমস্যা ( 0001701051001006 0100121 ), আয় ও 
ধনের বৈষম্য, অর্থ নৈতিক সম্পদের অসম বন্টন এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ 
অথবা মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ। লর্ড কেইনস্‌ এইজন্ত 
পরিকল্পনাবিহীন অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ রাষ্ত্রীয় বিনিয়োগের (8৮11০ 
০:15 ) প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট 
রুজভেন্ট এইজন্যই [০ 19581 কর্মন্থচী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন 


পরিকল্পনাহীন অর্থনীতি 
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অর্থনৈত্ভিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক কাঠামে! ৩৭ 


১৯২৯ সালের সমস্ত বিশ্বব্যাপী ব্যবসায় মন্দার পর হইতেই বিভিন্ন রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গ্রয়োজনীয়ত1 উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। 

অর্থ নৈভিক পরিকক্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং ইহার গোড়ার কথ 
€ 165959165৪5 £0150912)61015]  8819609 ০0% 12007800080 
1১1910171156 ) 

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচন। করিলে তিনটি প্রধান 
যুক্তি আমর] দেখিতে পাই । সেগুলি হইতেছে £-- 

(১) পরিকল্পনাবিহীন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির 
অপচয় বেশী হয় এবং তাহার ফলে আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। 
রাশিয়ায় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই উহার জনপ্রতি 
উৎপাদনী শক্তি আমেরিকার জনপ্রতি উৎপাদনী শক্তি অপেক্ষ1! বেশী হইয়াছে। 

(২) বাণিজ্যচন্র জনিত ব্যবসায়ের উত্থান-পতন (০৮০11০8] 8০০০৪- 
0025 17 10517955 ) এড়াইবার জন্য স্ুপরিকক্পিত অর্থ নৈতিক কর্মস্থচীর 
প্রয়োজন । একদিকে অত্যধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এবং অপরদিকে ব্যবসায় মন্দা 
এবং বেকার সমস্তা দুর করিবার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একান্ত 
প্রয়োজন । আয়ের বৈষম্য কমাইবার জন্ত এবং দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ 
ন্তায়সংগত ভাবে বণ্টনের ভন্য অর্থ নৈতিক পঙ্গিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন । 

(৩) দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন করিতে হইলে বিভিন্ন অনগ্রসর দেশে 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ খুবই দরকার। অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য দরকার হইতেছে 
গুরুভার শিল্পগুলিকে উন্নত করা; কিন্তু তাহা করিবার জন্য যে টাকার 
প্রয়োজন তাহার দাত্রিত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অনগ্রসর দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হইতেছে মূলধনের স্বপ্পতা, বেকার 
সমন্তা, শ্রমিকদের উৎপাদনী শক্তির স্বল্পতা এবং জনসংখ্য। বৃদ্ধির অস্বাভাবিক 
হার। অর্থ নৈতিক প্রগতির এই বাধাগুলি দুর করিবার জন্য ভ্রুত শিল্পায়নের 
জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা"অপরিহার্য। 

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে থাকা চাই প্রাকৃতিক সম্পদ এবং আধিক 
সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য (8 0:0021510812006 ০০৮০০) 10100551081 217৫ 
778710181 1650081:095) এবং এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রধান 
প্রয়োজন হইতেছে স্বষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা পদ্ধতি মনোনয়ন (0110166 ০৫ 718 


1087)8 75010121006 ) করা । 


৩৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কতিপয় উদ্দেশ্তট থাকে এবং একটি হনির্দি্ 
নীতির সাহায্যে নির্দিই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উৎপাদন-লক্ষ্যে যাইতে হ্য়। 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা হইতেছে কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক সিদ্ধানস্ত্,__ 
কোন্‌ জিনিষ এবং কত পরিমাণ উৎপাদন করিতে হইবে এবুং কিভাবে 
জিনিষটা বণ্টন করিতে হইবে । এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একটি স্থনির্দি্ 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং তাহ] হইতেছে রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ । 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিবার সময় দেশের মূলধন-উৎপাদন অন্থপাত 
(0801691-006000 18610 ) সঞ্চয়-আয় অন্তপাত (98৮10£-1100106 18610) 
এবং আয়-ভোগ অন্থপাত ( [100776 001250100007 19619) প্রভৃতির হাস 
ও বৃদ্ধির দ্রিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অর্থাৎ, উৎপাদ্দন বাড়াইতে হইলে যদ্দি 
অনেক মূলধনের প্রয়োজন হয়, তবে বুঝিতে হইবে দেশের মূলধন-উৎপাঁন 
অন্নুপাত বেশী । যদি এই অঙন্কপাত কমান যায় তবেই ' দেশে উৎপাদন হার 
বাড়িয়া যাইবে । আমাদের দেশে সঞ্চয়*আয়ের অন্গপাত খুব কম; কেনন। 
আমাদের আয়ের পরিমাণ খুব অল্প। যুলধন সৃষ্টি অথবা অর্থ নৈতিক প্রগতির 
জন্য উৎপাদন হার এবং সঞ্চয় হার বুদ্ধ কর। একাস্ত আবশ্তক | সৃতরাং দেখা 
যাইতেছে, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার গোড়ার কথাই হইতেছে, এমনভাবে 
পরিকল্পন। পদ্ধতি মনোনয়ন করা যাহাতে মূলধন-উৎ্পাদন অন্থপাত কমান 
এবং সঞ্চয়-আয়্ অনুপাত বাড়ান যায়। | 
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৪ 
গ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ 


( 0০100771008 71977568250 00085877679 30178.5100 ) 


প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়ায় আমরা যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহারই 
বিস্তার এখন আমাদের কামা। আমরা ভ্রব্যাদির বাজার লইয়া আলোচন৷ 
স্থরু করি। এখানে গৃহস্থ শ্রেণীর লোকের! ক্রেতা এবং উৎপাদক শ্রেণীর 
লোকেরা বিক্রেতা । আমাদের বুঝিতে হইবে বিভিন্ন জিনিষপত্র্রের বাজার- 
দাম কিভাবে নিরূপিত হইতেছে । সামগ্রিক ভাবে ত্রব্যাদির বাজার 
বুঝিতে চাহিবার পূর্বে আমর! বাজারে যতগুলি দ্রব্য রহিয়াছে ততগুলি 
বাজার রহিয়াছে বলিয়! মনে করি। প্রত্যেকটি দ্রব্যের বাজারে আবার 
ক্রেতাদের সামগ্রিক ব্যবহার বুঝিতে চাহিবার পূর্বে কোন একটি ক্রেতার 
ব্যবহার বুঝিতে চেষ্টা করি। এইবপ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে খণ্ডিত 
দৃষ্টিভঙ্গীকে অর্থবিজ্ঞানের আধুনিক ভাষাদ্ম বলা হয় 1001010-2007010010 
8120:0801) | এখানে আমরা ধরিয়া লই যে, মোটামুটি সকল খণ্ডিত 
ংশেরই (যেমন এক্ষেত্রে একজন ক্রেতার) ব্যবহারের ভিতর একটি সঙ্গতি 
রৃহিয়াছে। ক্তরাং একটিকে বুঝিতে পারলে সেইরূপ সকলগুলির একত্র 
যোগফলেই আমর! সামগ্রিক বূপটি পাইব ! 
কোন একজন ক্রেতা কেন বাঙ্জারে যাইয়া জিনিষপত্র ক্রুর ক।রয়া থাকে, 
এ প্রশ্নটি সত্যই বিভ্রান্তিকর। কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত অর্থবিজ্ঞানীর! এই প্রশ্নটি 
উপযোগতত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করিতেন । বর্তমানে যদিও এই তত্বটি স্বীকার 
করা হয় না, তবুও আমাদের আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে এই তত্বটির 
সাহায্য লইলে আমাদের আলোচনা সহজ হইয়া আনিবে । 
আমরা মনে করি যে ক্রেতা যখন কোন বস্ত ক্রয় করিতে মনস্থ করে, 
তখন সে উহার অন্তনিহিত কোন গুণে আকুষ্ট হয়। এই অন্তমিহিত গুণটি 
হয়ত তাহার প্রয়োজনই মিটাইতেছে, কিন্তু আমরা! আলোচনার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি 
করিবার জন্থ মনে করি ক্রেতার নিকট ক্রীত দ্রব্যটির উপযোগিতা রহিয়াছে । 
উপযোগিতা কোন জ্রব্যের নিজন্ব কোন গণ নহে আবার উহা ক্রেতার কেবল 
মাত্র একটি মানসিক অভিব্যক্তিও নহে । যখনই কোন জ্রব্য বাজারে বিক্রীত 
হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তখনই উহার উপযোগিত1 রহিয়াছে বলিয়া 
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মনে কন! যাইতে পারে। অতএব উপযোগিতার পিছনে ক্রেতার মানসিক 
অভিব্যক্তি এবং ভ্রব্যটির নিজন্ব গুণ উভয়ই বিষ্ভমান। সুতরাং কোন 
ত্রব্যের সাহায্যে ক্রেতার প্রয়োজন মিটিল কি না কিংবা! ক্রেতা ক্রয়ের আনন্দেই 
স্রব্যটি ক্রয় করিল, তাহা! জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই । আমরা 
শুধু এটুকুই জানি যে, যদি কোন ক্রেতা কোন একটি বস্ত ক্রয় করিয়া থাকে 
তাহা হইলে সেই ক্রেতার নিকট সেই বস্তটির উপযোগিতা রহিয়াছে । এবং 
সাধারণতঃ ক্রয় করিবার সময় সে একটি আপাতঃ গুহ মানসিক স্থুত্র অন্থ্যায়ী 
ক্রয় করিয়া! থাকে । ব্ত্রটিকে এইভাবে ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় £ যতই কোন 
ব্যক্তি কোন একটি ভ্রব্যকে অধিক পরিমাণে পাইতে থাকে, ততই এ ব্যক্তির 
এত্রব্যের অতিরিক্ত আর একটি ইউনিট পাইবার অভিলাষ হ্রাস পাইতে 
থাকে। এই নুত্রটিকে অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় ত্রম-হাসমান গ্রাস্তিক 
উপযোগিতার বিধি (1১97 0৫6 101010019171708 11975179] 00115 ) বলা 
হয়। যদি আমরা এক ইউনিট উপযোগিতা ১ ইউটিল (1 061) বলি 
তাহ। হইলে সুত্রটি নিয়লিখিত তালিকার ভিতর ব্যক্ত করা যায়। 


১ম ভালিক। 
দ্রব্যের ইউনিট মৌট উপযোগিতা প্রান্তিক উপযোগিতা 


) 


রর রঃ 
১ ১০ ইউটিল ১০ 

২ ১৮ ১ ৮ ইউটিল 
৩ ৩) রি ৫ ঢা 

৪ ২৫ , ২» 


এই তালিকায় আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম ইউনিট হইতে ক্রেতা ১০ 
ইউটিল উপযোগিতা পাইতেছে কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিট হুইতে 
যথাক্রমে ৮ ইউটিল এবং ৫ ইউটিল অতিরিক্ত উপযোগিত পাইতেছে, অর্থাৎ 
ক্রেতার ভ্রব্যটি হইতে প্রান্তিক উপযোগ হাস পাইতেছে । 

এখন, উপযোগকে*একটি কার্ধকরী রূপ দিতে হইলে “ইউটিল' জাতীয় 
অম্পষ্ট ধারণায় ব্যক্ত না করাই বাঞ্ছনীয়। প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ্গণই 
উপযোগকে অর্থ বা টাকার মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন বস্ত 
হইতে ক্রেতা কতটা উপযোগ পাইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে ক্রেতা সেই 
বস্তর এক ইউনিটের জগ্ক কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল তাহা জানিতে 
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হইবে । স্থতরাং আমরা আমাদের পূর্বেকার উপযোগের তালিকাটিকে 
টাকার মাধ্যমে এখন নৃত্ধন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি। 


২য় ভালিকা 
দ্রব্যের ইউনিট মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 


১০ টাক। ১০ 
১৮ ১ ৮ টাকা 
২৩ , ৫, 
৪ ২৫, রি 

এই তালিকা হইতে আমরা ক্রম-হাসমান প্রান্তিক উপযোগের স্ুত্রটিকে 
নৃতন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি £ যতই কোন ব্যক্তি কোন ত্রব্যের অধিক 
পরিমাণ ইউনিট আহরণ করে, ততই তাহার অতিরিক্ত আর একটি ইউনিটের 
জন্য ব্যয় করিবার আগ্রহ পূর্বাপেক্ষা হাস পায়। আমাদের উদাহরণে ক্রেতা 
প্রথম ইউনিটের জন্ত ১০ টাক পর্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু 
দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য সে অতিরিক্ত আর ৮ টাকা ব্যয় করিতে পারে । অর্থাৎ 
প্রথম দুইটি ইউনিটের জন্য ক্রেতা সর্বাপেক্ষা বেশী ১৮ টাকা ব্যয় করিতে 
পারে। উপরের এ তালিকা হইতে আমরা ইহ! জানিতে পারি যে, যদি 
জ্রব্যটির মূল্য ৫ টাকা! হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ৩ ইউনিট ক্রয় করিবে; যদি 
্রব্যটির মূল্য ২ টাকা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ৪ ইউনিট ক্রয় করিবে । কেননা, 
যদি মনে করি ব্রব্যটির মূল্য ২ টাকা, তাহ! হইলে ক্রেতা ১, ২য় এবং ওয় 
ইউনিটগুলি ক্রয় করিবে । ক্রেতা এঁ ইউনিটগুলির জন্য যথাক্রমে ১ টাকা, 
৮ টাকা এবং ৫ টাকা অতিরিক্ত খরচ করিতে রাজী ছিল। উহার প্রতিটি 
সংখ্যাই বাজার মূল্য অপেক্ষঃ অধিক । সুতরাং ক্রেতা অবস্থাই এ ইউনিটগুলি 
ক্রয় করিবে । কিন্তু ৪র্থ ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, ক্রেতা এঁ ইউনিটের 
জন্য অতিরিক্ত ২ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছে এবং উহার বাজার-মূল্যও 
২ টাকা? সুতরাং ক্রেতা এ ইউনিট পধস্ত ক্রম করিবে । যদি আমর! «ম 
ইউনিটের কথা চিন্তা করি তাহ হইলে ক্রম-হ্বাসমান উপযোগের সুত্র অস্থায়ী 
ক্রেতা এ ইউনিটের জন্য ২ টাকা হইতে কম ব্যয় করিতে চাহিবে। স্থতরাং 
«€ম ইউনিটটি ক্রী'ত হইবার সম্ভাবনা! নাই। অতএব আমরা দেখিতে 
পাইতেছি যে, ক্রেতা এমনভাবে ক্রয় করিবে ষে ক্রয়ের শেষ সীমায় বাজার 


37৮৮০ 
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দাম স্প্রাস্তিক উপযোগ (01106. 7121:817291 07011) হইবে । এই- 
খানেই ক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিবে, অর্থাৎ যদ্দি ক্রেত! একবার এই 
সমতায় উপনীত হয় তাহা হইলে সে তাহার অবস্থার পরিবর্তন চাহিবে না। 
এই সমতা হইতে আমরা আরও লক্ষ্য করি যে, যদি ভ্রব্যটির ঘাজার দাম 
হ্বাস পায় তাহ! হইলে ক্রেতা পুনরায় বাজার দাম-্প্রাস্তিক উপযোগ অর্জন 
করিবার জন্ঠ ক্রয়ের পরিমাণ বুদ্ধি করিবে । অর্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত চাহিদার 
স্থপ্রটির (1.8 0৫ 706178100 ) উৎস এখানেই । ইহারই আলোচনা এইবার 
আমাদের বিষয়বস্তু । 

চাহিদার নিয়ম (19৮৮ 0£ 10901728170 )_-আমর! স্থরুতেই বলিয়াছি 
যে, আমর! জানিতে চাই যে, বাজারে কোন একটি বস্তর মূল্য কিভাবে 
নির্ধারিত হয় এবং এই প্রসঙ্গেই আমরা বাজারে ক্রেতার আচরণ বুঝিতে 
চাহিতেছি। ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য বাজারে যায় তখন 
তাহার মনে পূর্বালোচা একটি উপযোগ তালিক। থাকে, যাহার সাহায্যে 
আমর! জানিতে পারি সে কোন্‌ ইউনিটের উপর কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তুত 
আছে। কিস্ত সে কতটা ব্যয় করিতে প্রস্তত আছে তাহ। নির্ভর করে তাহার 
আয়ের উপর এবং অন্যান্য জিনিষপত্রের মূল্য কিনধূপ তাহার উপর । ্ৃতরাং 
যদি ক্রেতার আয় এবং বাজারের অন্যান্য জিনিষপন্দজের মূল্য জান! থাকে, 
তাহ হইলে ক্রেতা কি ভাবে কোন্‌ জিনিষ ক্রয় করিবে তাহা তাহার 
পূর্বোদ্ধত উপযোগ তালিকা হইতেই জানিতে পারা যাইবে । এই উপযোগ 
তালিকাটিই বর্তমানে চাহিদা তালিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে । আমাদের 
পূর্বোদ্ধত উপযোগ তালিকাটিকে এখন একটু রূপাত্তর করিয়া আমরা 
নিয়লিখিতভাবে লিখিতে পারি। 


প্রান্তিক উপযোগ ক্রয়ের পরিমাণ 
বা বাজার দাম (ইউনিট হিসাবে ) 
( ইউনিট হিসাবে) 


১৩ 
৮ 
৫ 
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, অর্থাৎ যত বাজার দাম কমিতেছে :ততই ক্রেতা বেশী করিয়! ক্রয় 
করিতেছে, কেনন। তাহার লক্ষ্য বাজার দামম্ প্রান্তিক উপযোগ অর্জন করা। 


00 ৫ // ৫৮ 


জ্রবাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৪৩ 


অতএব, চাহিদার হুত্রটিকে আমর! নিয়লিখিতভাবে ব্যক্ত করিতে পারি। 
বদি অন্যান্য সকল কিছুই অপরিবতিত থাকে (ক্রেতার আয়, অন্যান্ত 
জ্রব্যের মুল্য, ক্রেতার কুচি ইত্যাদি) ভাহ। হইলে যতই কোন 
দ্রেব্যের বাজার দ্বাম কমিবে ক্রেতা! ততই সেই দ্রেব্যের পরিমাণ বেনী 
করিয়! ক্রয় করিবে। 

উপরোক্ত এ তালিকাকে রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা নিম়াক্কিত চিত্ররূপ 
দিতে পারি। 

১নং চিত্রে যে রেখা আমরা খাম 
পাইলাম তাহাকেই আমরা . 
চাহিদা রেখা বলি। এই রেখার 
বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা 
নিয়গামী | 

এখন মনে করি যে বাজারে ' 
একাধিক ক্রেতা রহিয়াছে। হ 
বাজারের চাহিদা বলিতে এব 
আমরা বুঝি যে এ একাধিক 0১২৩৪ দিম 
করেত বাজারে সমবেত ভাবে - র 
কত ক্রয় করিতেছে । বুঝিবার 
স্থবিধার জন্য মনে করি যে বাজারে ছুইজন মাত্র ক্রেত। রহিয়াছে 4৯ 
এবং | এই দুইজনের সমবেত ক্রয়ের ফলে বাজারে মোট চাহিদার কি 


অবস্থা তাহ! নিম্নাঙ্িত চিত্রের সাহায্যে দেখান হইল । 


উঠ 


নং চন্র 





পরিমাণ পরিমাণ পরিমাণ 
ওনং চিত্র 
এই চিত্রে দেখান হইতেছে যখন বাজার দাঁম 0, তখন 4 কিনিতেছে 
7. এবং ৪ কিনিতেছে 775 পরিমাণ। স্থতরাং ০0৮ দামে বাজারে 


৪৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচস্ 


বিক্রয় হইতেছে চ৮$+79022--চ%৪ পরিমাণ। এইভাবে যখন বাজার 
দাষ 00 তখন বাজারে বিক্রয় হইতেছে -00++005- 003 পরিমাণ। 
অর্থাৎ 4 এবং 8 এই ছুইজনের চাহিঙ্না রেখাকে বিভিন্ন দামে ম্লোগ 
করিয়া আমর! বাজার চাহিদা রেখ। 1019 পাইয়া থাকি । সুতরাং বাজার 

চাহিদার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি। 
চাহিদার স্থত্র হইতে আমর! জানিতে পারিলাম যে দাষ কমিলে ক্রেতারা 
বেনী করিয়া ক্রয় করিবে। খ্ষিস্ত যাহার! দ্বিক্রেতা তাহাদের আচরণ কিন্তু 
সম্পূর্ণ বিপরাতমুখী। দাম কমিলে বিক্রেতার বাজার সম্বন্ধে হতাশ হইতে 
হয়, স্থতরাং যোগানের পরিমাণও হাস পায়। স্থতরাং যোগানের নিয়ম 
হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, যত 
দাম বৃদ্ধি পাইবে যোগানের পরিমাণও 
তত বৃদ্ধি পাইবে এবং দাম কমিলে 
যোগানের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। 
রে যোগান রেখ! অতএব, নিম়াস্কিত 
রেখাচিত্রের ন্যায় (৪ নং চিত্র) উধ্ব- 

গামী হইবে। 
শর যেইভাবে আমরা ব্যক্তিগত চাহিদা 
পরিমাণ , রেখা হইতে বাজারের চাহিদা রেখা 
৪নং চিত্র অঙ্কন করিয়াছি, ঠিক সেইভাবে 
ব্যক্তিগত যোগান রেখা হইতে বাজারের যোগান রেখা অঙ্কন সম্ভব । এখন 
«নং চিত্রে আমরা বাজার চাহিদ! রেখা এবং বাজার যোগান রেখ! একই 
রেখার ভিতর অভিক্ষেপ করি। 


দাম 5 





০ পরিমান 


৫নং চিন্ত 
৫নং চিত্রে 01) হইতেছে বাজার চাহিদা রেখা! এবং 99 হইতেছে বাজার 


ক্রব্যাদির বাজার ও ক্রেতার আচরণ ৪৫ 


যোগান রেখ! | যদি বাজার দাষ 04. হয়, তাহ1 হইলে যৌগানের পরিমাণ, 
চাহিম্বীর পরিমাণকে অতিক্রম করিবে এবং ছুছ পরিমাণ অ্রব্য বাজারে 
অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়! থাক্রিবে। অতএব যোগানদারের৷ দাম কমাইভে 
বাধা থাকিবে । আবার যদি বাজার দাম 0 হয় তাহ] হইলে চাহিদার 
পরিমাণ ফোগানের পরিমাণকে অতিক্রম করিবে এবং বাজারে 0 পরিমাণ 
অতিরিক্ত চাহিদা থাকিবে। অতএব যোগানদারেরা দাম বাড়াইতে বাধ্য 
হইবে । কিন্তু যদি 90 বাজার দাম হয়, তাহা হইলে, যেহেতু ৮ বিন্দুতে 
চাহিদা রেখ। এবং যোগান রেখ। পরম্পরকে ছেদ করিয়াছে, যোগানের 
পরিমাণ এবং চাহিদার পরিমাণ পরম্পরের সমান হইবে এবং ? বিন্দুতে 
ক্রেতা-বিক্রেতার ভারসাম্য অঞ্জিত হইবে । 00 রে বাজারের ভারসাম্য 
মূল্য বল! হুইয়৷ থাকে । স্থতরাং যেখানে ভারসাম্য অজিত হইয়া! থাকে 
সেখানে আমরা বাজার দ্রাম, চাহিদার এবং যোগানের পরিমাণ, এই তিনটি, 
জিনিষ একত্রে জানিতে পারি। 00 কে ভারসাম্য মূলা এইজন্য বলা হুম যে, 
যদি এই দাম অজিত হৃয়.তাহ! হইলে ক্রেত। এবং বিক্রেতা উভয় পক্ষই 
তাহাদের পরিকল্পনার সহিত বাজার দামের সামণ্রস্ত খু'জিয়া পায় এবং নেই 
হেতু এই দামের'পরিবর্তন চাহে না। 

সম-প্রান্তিক উপধযোগের জুত্র (7০৬ ০£ €0621-103161198] 
0611165 ) ৪ 

ইতিপূর্বে ক্রম্-হাসমান গ্রাস্তিক উপযোগের বিধির সাহায্যে যখন ক্রেতার 
ভারসাম্য বুবিয়াছি, তখন দেখিয়াছি যে ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতা বাজার 
দাম-্প্রান্তিক উপযোগ অবস্থাটি পাইতে চায়। ক্রেতার আচরণ বুঝিতে 
গিয়া আমর! ক্রেতার ব্যবহার এবং বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণ। 
(89820150107) করিয়া লই । (১) যের্রব্য ব' জ্ব্যগুলির কথা বল] হইতেছে 
তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য। (২) ক্রেতা তাহার মোট উপযোগকে 
সর্বাধিক করিতে চায়। (৩) ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ, এবং এই সীমাবদ্ধ 
আমনের ভিতরেই ক্রেতার সর্ধাধিক উপযোগ পাইতে হইবে । (৪) ক্রেতা 
তাহার আয়ের (এক্ষেত্রে আম বলিতে বুঝান হইতেছে ক্রেতা যে পরিমাণ 
অর্থ লইয়। বাজারে প্রবেশ করিতেছে ) সবটাই ব্যয় করিবে। (6) যে 
দ্রব্যটির কথা! আলোচনা কর! হইতেছে সেই ভ্রব্যটি ব্যতিরেকে অন্তান্ত সকল 
ত্রব্যরই মূল্য অপরিবন্তিত এবং জ্ঞাত। (৬) জ্রব্যটির বাজারে পূর্ণ 


৪৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রতিযোগিতা রহিয়াছে ; হ্তরাং কোন একজন ক্রেতা বাজার দারকে পুর্ব 
নির্দিষ্ট অবস্থায় পাইবে । 

যদি এতগুলি অবস্থার 'কথা ধারণ! করিয়া লই তাহা! হইলে যেখানে 
বাজার দাম এবং প্রান্তিক উপষোগ সমান হইতেছে সেখানে ক্রেগডার মোট 
উপযষোগও সবাধিক। স্থতরাং ক্রেতার পক্ষে বাজারে ভারসামা অর্জন 
করিবার জন্য এই সমতার সথত্রটি বীজমন্ত্র ৷ 

এখন যদ্দি আমরা বাস্তবমুখী হই, তাহা! হইলে ক্রেতা কিভাবে বাজারে 
একাধিক ভ্রব্য ক্রয় করে তাহাও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যখন ক্রেতা 
একাধিক দ্রব্য ক্রয় করে তখন উপরোক্ত (১) হইতে (৬) পর্যন্ত ধারণার সব- 
গুলিই সত্য হইতে হইবে । মনে করি ক্রেতা ছুইটি দ্রব্য-_-লেবু এবং কলা৷ ক্রয় 
করিবার জন্য বাজারে গিয়াছে । ভারসাম্য অর্জন করিবার জন্য ক্রেতাকে 
ভারসাম্য অবস্থায় কল! এবং লেবু উভয় দিক হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগ 
লাভ করিতে হইবে। যদি লেবুর প্রান্তিক উপযোগ কল! অপেক্ষা বেশী হয়, 
তাহা হইলে ক্রেতা আরও অধিক লেবু ক্রম করিবে এবং ক্রম-হানমান 
প্রান্তিক উপযোগের বিধি অন্যায়ী লেবুর প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিয়া 
কলার প্রাস্তিক উপযোগের সমান হইবে । স্থতরাং ক্রেতা শেষ যে ইউনিট 
অর্থটি ব্যয় করিতেছে তাহা! কল! কিংবা! লেবু যাহার উপরই কর হউক না 
কেন, তাহা হইতে ভারসাম্য অবস্থায় সমান প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া 
যাইবে। যদি ইহা না হয় তাহা হইলে যেদিকে অধিক প্রান্তিক উপযোগ 
পাওয়া যাইবে সেই দ্রিকেই অধিক ব্যয় করা হইবে এবং পুনরায় এ শর্তটিই 
লক্ক হইবে । মনে করি লেবুর বাজার মুল্য ৫৯ টাকা । অর্থাৎ ৫৯ টাকায় ১ 
ইউনিট লেবু পাওয়া যায়। স্থৃতরাং ১২ টাকায় ই ইউনিট লেবু পাওয়া 
যায়। যদি ভারসাম্য অবস্থায় লেবুর প্রান্তিক উপযোগ প্রাঃ উঃ (লে)-র 
বারা নির্দেশ করি, তাহ হইলে লেবুর উপর শেষ ইউনিট ব্যয়িত অর্থ হইতে 
প্রাপ্ত গ্রান্তিক উপযোগ হইবে, 

২৯ প্রাঃ উঃ (লে) 


স্থতরাং ভারসাম্য অবস্থায় ১ ইউনিট অর্থ লেবু হইতে যে উপযোগ 


পাইবে তাহা হুইল, 
লেবুর প্রান্তিক উপযোগ | 


লেবুর বাজার দাম 


অর্থ নোতিক বিশ্লেষণ এবং সামাজিক কাঠামো ৪৭ 


কিন্ত এ ১ ইউনিট অর্থ যদি কলার উপর ব্যয়িত হইত তাহা হইলেও 
& পরিমাণই উপযোগ পাওয়া যাইত। কলার উপর ব্যয়িত ১ ইউনিট অর্থ 
হইতে প্রার্থ উপযোগ হইল, 
,...*.. কলার গ্রাস্তিক উপযোগ 

কলার বাজার দাম 
স্থতরাং ভারসাম্য অঞ্জিত হইতে হইলে নিয়লিখিত শর্তটিপালিত হইতে হইবে, 
লেবুর প্রান্তিক উপযোগ _ কলার প্রান্তিক উপযোগ 
লেবুর বাজার দাম কলার বাজাপ্প দাম 

এখন মনে করি বাজারে ৫, &, ০,*-*করিয়া অসংখ্য জ্্ব্য রহিয়াছে। 
115, 74৮, 24৯১--এ দ্রবাগ্লির প্রান্তিক উপযোগ এবং 7০ 7০৮, 72০১7, 
এ ভ্রব্যগুলির মূল্য নির্দেশ করিতেছে । এখন ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন 


করিবার জন্য নিয়লিখিত শর্তটি পালন করিতে হইবে। 
145 _ 24 74 _. ৪5৪ গত 
187 52 0 


উপরের আলোচনার সারাংশটি নিম্নান্কিত রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান 
যাইতে পারে। "৫নং চিত্রে % অক্ষের ধনাত্মক দিকে আমরা লেবুর পরিমাণ 
এবং খণাত্মক দিকে কলার পরিমাণ নির্দেশ করিতেছি, এবং %-অক্ষে প্রান্তিক 


উপযোগ নির্দেশ করিতেছি । 


প্রান্তিক 
উপযোগ 
্ি ১ 
্ ্‌ 
4৯ 9 ৪ 
কলার পরিমাণ লেবুর পরিমাণ 
নং চিত্র 


কলার ক্রম হাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখায় ক্রেতা (3 বিন্দুতে এবং 
লেবুর ক্রম-হাসমান প্রান্তিক উপযোগ রেখার 2 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জন 


৪৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


, করিয়াছে। ক্রেতার মোট আয় হইতেছে 02708 এবং ক্রেতা এ আয় 
'এরূপভাবে ব্যয় করিতেছে যে কলা এবং লেবু উভয় দ্রব্য হইতেই সমান 
প্রাস্তিক উপযোগ লাভ করিতেছে । অর্থাৎ 08 -201 

রঃ এ নি 

উপরে যাহা কিছু আলোচন। হইল, তাহার সকল কিছুই বিখ্যাত ইংরাজ 
অর্থনীতিবিদ মার্শালের পদাঙ্ক অন্রসরণে কর! হইয়াছে। সেইজন্য উহাকে 
মার্শালীয় তব বল হয়। এই মার্শালীয় তত্ব হইতে প্রধানতঃ ছুইটি বিষয় 
জানিতে পারা যায়। (১) চাহিদার নিয়ম ; (২) ভোগোদ তব (6০8520615 
10105 )। 

(১) চাহিদার নিয়ম-_চাহিদার স্তর এবং কি ভাবে উহা উপযোগতত্ব 
হইতে উৎসারিত হইয়াছে তাহা! আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। 
এখানে মুল বক্তব্য হইতেছে যে, অন্যান্ত সকল কিছু অপরিবতিত থাকিলে 
কোন একটি দ্রব্যের দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পায়। মার্শাল ইহার 
কারণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যখন কোন ভ্রব্যের মূল্য কমিয়া 
যায় তখন ক্রেতা একই পরিমাণ অর্থে বেশী করিয়] এ দ্রব্য কিনিতে পারে। 
অর্থাৎ ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং ক্রেতা এ দ্রধ্য বেশী করিয় কিনিয়া 
থাকে । আবার যেহেতু অন্তান্ত সকল দ্রব্যের মূল্য অপরিবতিত স্থতরাং 
ক্রেতার নিকট এই দ্রব্যের আকর্ষণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যায়। অর্থাৎ ক্রেতা 
সম্ত! হওয়! দ্বব্যটির দ্বারা অন্তান্য দ্রব্য মকলকে প্রতিস্থাপন করে । এই কারণেও 
ক্রেতা এই দ্রব্য বেশী করিয় ক্রয় করে। স্থতরাং দামের পরিবর্তনের ফলে 
(ফাহাকে আমরা দাম প্রভাব বলিতে পারি ) দুইটি প্রভাব বিস্তার লাভ করে 
আয় গ্রভাব ([00017০ ০৪০০৫) এবং প্রতিস্থাপনের প্রভাব (9805008- 
0010) ৪৪০০) । সাধারণতঃ আমরা বলিয়া! থাকি £- 

দাম প্রভাব (70106 ৪9০০৫ )--আয় প্রভাব ([1)50120 ০22০৮ )-+- 
প্রতিস্থাপনের প্রভাব (985561000101, ৪9০০০) । 

এই সুন্রটি ক্রেতার চাহিদার মালোচনায় স্তস্ত স্বরূপ । হুৃতরাং সময 
বিশেষে পরে ইহার আরও বিশদ আলোচন। করিতে হইবে। 

(১ ভোগোদ্বত (০০009007675 9880105 )__অধ্যাপক মাশাল 
ভোগোঘ-ত্ব তত্টির অবতারণ। করেন । ক্রেতা! যে দামে কোন জিনিষ কিনিতে 
গ্স্তত থাকে, অনেক সময় তাহ অপেক্ষা কম দামে সে সেই. জিনিষ কিনে ; 


ভ্রব্যাদির বাজার ও জেতার আচরণ ৪৯ 


সাধারণ অর্থে ইহাকেই আমর! ভোগোদ্ত্ত বলি। মোট উপযোগ এবং 
প্রান্তিক উপযোগের সাহাযো ভোগোঘ্ত্ত নির্ধারণ করা যায়। 
ক্রেতা যে দামে কোন জিনিষ কিনিতে চাহে, তাহাকে আমরা ক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য (1201৮100021 06007270 011০6) বলি এবং যে দামে 
ক্রেতা বাস্তবিকপক্ষে জিনিষ কিনে, তাহাকে আমরা বাজার মূল্য ( 1097106 
2:20) বলি। ব্যক্তিগত চাহিদ! মূল্য বাজার মূল্য হইতে যত বেশী, তত 
হইতেছে ভোগোঘ্ তের (501798010)6175 9119105 ) পরিমাণ। যর্দি কোন 
জিনিষের জন্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চা হিদ। মুল্য হঠাৎ বাড়িয়া যায় অথচ বাজার 
সুল্য ঠিক থাকে, তবে ভোগোছত বেশী হয়। আবার যদি ব্যক্তিগত চাহিদা 
মূল্য বাজার মূল্যের সমান. হয় তবে ভোগোদ্্ত্ত থাকে না। কিন্তু ধরা যাক, 
একজন ক্রেতা একটি কমলালেবু ছয় আনা দিদ্না কি'নতে চায়। দ্বিতীয় 
কমলালেবুটি কিনিতে হইলে সে পাচ আন। দিতে রাজী থ|কে । তৃতীয় কমলা 
লেবুটি কিনিতে হইলে সে চার আন। দিতে প্রস্তত। চতুর্থ কমলালেবুটি 
কিনিবার স্ময় সে তিন আন। দিতে প্রস্তুত $ এক্ষেত্রে চতুর্থ কমলালেবুর জন্য 
সে যাহ] দিতে প্রস্তুত আছে তাঙ্থাই প্রান্তিক উপযোগ। বাজার দর প্রান্তিক 
উপযোগের সমান । সুতরাং এ ক্ষেত্রে বাজার দর হইতেছে তিন আনা, এবং 
তিন আনা দামে সে চারটি কমলালেবু ব্নিতেেছে। চারেটি কমলালেবুর জন্য 
তাহাকে মোট বার আন। খরচ করিতে হইতেছে যদিও চারিটি লেবুর জন্য সে 
মোট আঠারো আন। বা এক টাক ছুই আনা (ছয় আন।1+পাচ আনা+চার 
আনা+তিন আনা) দিতে প্রস্তত। এক্ষেত্রে ক্রেতা মোট ছয় আনার 
(১৮০৪, ) ভোগোছত্ত বা উদ্ত্ত তৃপ্তি (90105 58015080610.) লাভ 
করিয়াছে। প্রথম কমলালেবুর ক্ষেত্রে তিন আনা (1%০ - শ/০ ), দ্বিতীয় 
কমলালেবুর ক্ষেত্রে ছু আনা (1/০-৩/* ) এবং তৃতীয় কমলালেবুর ক্ষেত্রে 
এক আন। (০--৩/) মোট ছয় আন। ভোগোদ্্‌ তত হইয়াছে। চতুর্থ কমলা- 
লেবুর ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন উদ্ত্ত তৃপ্তি নাই। নিয়লিখিত ুত্রটির সাহায্যে 
আমর! এই ত্বটি মনে রাখিতে পারি £-- 
ভোগোছত্ত-মোট উপযোগ (প্রান্তিক উপযোগ ৯ ক্রীত জিনিষের 
সংখ্য। )। 
60105800175 99101057702] 00115 - (15151091 ৪1105 ১ 
| 07091 01 0105 00010109566 ) 


রও অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


যদি বাজার মূল্য ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য অপেক্ষাও বেশী হয় 
তবে ক্রেতার তো কোন উহ্ত্ব থাকেই না বরং উৎপাদকের কিছু উদ্ধত 
(চ:094080675 50105 ) থাকে ।. ভোগোদ্ত্ত তত্বটিকে আমরা নিম্নের 
চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে পারি। 

এই চিত্রে 0% রেখা দ্বারা ক্রয়ের পরিমাণ এবং 0% রেখা "দ্বার দাম ও 
উপযোগিতা বুঝাইতেছে। যখন 
ক্রেতা জিনিষটির 090 ইউনিট কিনে, 
তখন সে 08 পরিষাণ উপযোগ পায় 
এবং এই পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত 
থাকে । ইহার পর যখন সে 01৬ 
ইউনিট কিনে,তখন সে গাব পরিমাণ £ 
উপযোগ পায় এবং এই দাষ দিতে 
প্রস্তত থাকে । ইহা লক্ষণীয় যে 00)  0.-7--7-0 রী ১6 
ইউনিটের জন্য সে যে দাম দিতে ৭নং চিত্র 
প্রস্তুত থাকে, 01% ইউনিটের জন্ত সে আরও কম দাম দিতে প্রস্তত থাকে । 
ক্তরাং 0০ হইবে বাজারের দাম এবং এই দামেই ক্রেতা 00 এবং 04 
ইউনিট দুইটি কিনিবে। ইহাতে ক্রেতা 05 পরিমাণ'অতিরিক্ত তৃপ্তি 
পাইতেছে। কারণ, এই ছুইটি জিনিষ হইতে ক্রেতার মোট উপযোগ হইতেছে 
[011 পরিমাণ এবং এখানে প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে গাব । প্রান্তিক 
উপযোগকে ছুই দিয়া গুণ করিলে (146. ০৫110 ১ টব 0002 01 15 ) 
উপযোগের পরিমাণ ফ্াড়ায় 9৮1; মোট উপযোগ ( অর্থাৎ 00৭14) 
হইতে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি (0017)-বাদ দিলে যাহ! থাকে ( অর্থাৎ 
07) তাহাই ক্রেতার অতিরিক্ত তৃপ্তি। ইহাকেই আমরা ভোগোছ তত বলি। 
এই চিত্রে ভোগোদ্ত্তের পরিমাণটিকে কয়েকটি বিন্দু দিয়! চিহ্নিত করা 
হইয়াছে। 

ভোগোছ্ত্ত তত্বের সমালোচনা (02260015505 ০৫ 1156 0250 
0 0002887200678 9010109 ) £ 

ভোগোছত তত্বটি ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের (7৫চ্ ০ 
10170177151778 112781775] 0011 )-র উপর ভিত্তিশীল। এই তত্ব প্রথমতঃ 
খরিয়া লওয়! হইয়াছে যে বাজারের বিভিন্ন আয়ের ক্রেতাদের নিকট টাকার 


৪. 
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প্রান্তিক উপযোগিতা সমান । কিন্তু, এই ধারণাটি ঠিক নয়। মার্শাল বলেন 
'যে ক্রেতা যদি তাহার আয়ের খুব সামান্ত অংশ ভোগের জন্ত খরচ করে, তবে 
তাহার নিকট টাকার প্রান্তিক উপযষোগ বিশেষ পরিবতিত হয় না। কিন্ত, 
যখন ক্রেতা তাহ্ার আয়ের অধিকাংশই কোন জিনিষ কিনিবার জন্ত খরচ 
করে, তখন টাকার প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে না। অধ্যাপক হিকৃস্‌ 
(6:0£ 71015 ) ভোগোদ্ব তত তত্বটির সংস্কার করিয়াছেন । কোন জিনিষের দাম 
কমিয়া গেলে লোকের সেই পরিষাণ আয় বাড়িয়া যায়। ভোগোঘ,.ত অনেকটা 
সেই বধিত আয়ের মত। আমি হয়ত কোন জিনিষের পাঁচ ইউনিট তিন 
টাকা দরে কিনিতেছি। যদ্দি জিনিষটির প্রতি ইউনিটের দাম' ছুই টাক! 
হইয়া যায় তবে পাচ ইউনিট কিনিবার সময় আমার পাঁচ টাকা বাচিবে। 
এই পাঁচ টাকা দিঘা আমি অন্ত জিনিষ কিনিতে পারি। সৃতরাং এক্ষেত্রে 
জিনিষটির দাম কমিয়া যাওয়ার দরুণ আমার ভোগোছ তব পাঁচ টাকার কম 
হইবে না। এই দৃষ্টিভংগী হইতে বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক হিকৃস্‌ বলেন, 
“০৯00০ ০9250 ৬25 01 10010112620 50185906175 5010105 15 00 126910 
1025 2. 1216875 01 2য01699126) 17) 6017775 0£ 1001005 110017)0১ 106 
£911) আ1)10]) ০০1:0০25 00 0116 20105010001 25 2. 12511 018. 911 1 
[)1100. রর 

অধ্যাপক 'ভকুস্‌ চার প্রকার ভোগোছতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
যথা (1) (00858120165 (0012019617596116 ৬৪119001170 [10009036১ (1) 
€00020065 7001110180106 ৬2101861077 17117502076) (111) 01106 
(010002175261176 ড৬৫118002. 10 [70001706 2110 (1৬) 02156 
00111019606 ৬2018010117 11)00106. কোন জিনিষ যদি বাজার 
হইতে প্রত্যাহার (৮৮105012৬ ) করা হয় এবং এইজন্য যদি ক্রেতা ক্ষতির 
সম্মুখীন হয়, তবে যতটা ক্ষতিপূরণ পাইলে ক্রেতা পুনরায় তাহার আগেকার 
পছন্দের স্তরে 15৮6] ০: 58015906101 ফিরিয়া পাইতে পাবে, ততটাই 
হইতেছে 07,607 007276752127/6 1727226501 6 17100176,  অন্ুরূপ- 
ভাবে যদি কোন জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার ক্ষতি হয় এবং 
সেই ক্ষতিপূরণ দিলে যদি ক্রেতা আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া! যাইতে 
পারে, তবে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণটিকে আমরা বলিতে পারি 706 
45076752126 7/7712007 8 170076. আবার, যদি বাজারে কোন 


&২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


জিনিষের ধোগান বাড়িয়া যাইবার জন্য ক্রেতার পছন্দের স্তর অনেক উচুতে 
- উঠিয়া যায়, তবে তাহার উপর যতট1 পরিমাণ কর ধার্য করিলে অথবা অন্ত 
কোন প্রকার চাপ দিলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দের স্তরে ফিরিয়া আমিতে 
পারে, ততটাই হইতেছে (0%21/6869) 4:%21201 21215 179712007, 2 177001776, 
অঙ্্রূপভাবে যদি কোন জিনিষের দাম কমিয়া যাইবার জন্য ক্রেতার আতরিক্ত 
স্থব্ধ! হইয়া যায় তবে দাম ষতটা কমাইলে সে পুনরায় আগেকার পছন্দ স্তরে 
ফিরিয়া আসিতে পারে ততটাই হইতেছে £77205 1:02,5129721,2 192712620 
£%) 17006. দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত চাহিদা মূলা (177011002 0000810 
[71০2 ) একেবারেই কাল্পনিক । কোন জিনিষ যদি বাজারে পাওয়া না যায়, 
তবে ইহার জন্ত আমরা কত দাম দিতে প্রস্তত থাকিব, তাহ। বল। শক্ত । এই 
সমালোচনার উত্তরে বল: হয় যে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য আমন্তষানিক 
হইলেও বাজারের দাম যদি পরিবতিত হয়, তাহা হইলে ক্রেতার উপর কি 
প্রতিক্রিয়া করিবে, তাহা বল' শক্ত নয়। 

তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত জিনিষের বিকল্প ভিনিষ (50501000১) বা প্রাতি- 
যোগী জিনিষ পাওয়া যায়, সেইগুলির ক্ষেন্তে ভোগোদ্ত্বের পারমাপ করা যায় 
না। অধ্যাপক মাশালের মতে বিকণ্প জি।নষগুলিকে একই চাহিদার তালিকা- 
ভূক্ত করিতে পারিলে এই অন্ু*বধা ঘুর করা যায়। 

চতুর্থতঃ, অধ্যাপক প্যাটেন (1:01. 7৪090.) এই তত্বের সমালোচনা 
করিয়া বলিয়াছেন যে একজন ক্রেত৷ যতই একটি জিনিষ কিনিতে থাকবে, 
ততই তাহার নিকট প্রাক্তন ইউনিটগুলির উপযোগ কমিয়া আসিবে, এবং 
অবশেষে ক্রেতা এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইবে যখন জিনিষটি আরও 
বেশী করিরা কিনিলেও আর ভোগোঘ্ৃত্ত থাকিবে না। কিন্তু অধ্যাপক 
পিগড (70102. 01505 ) এই যুক্তিটি ্বীকার করেন না। 

সর্বশেষে, এই তত্বটির প্রকৃতই কোন উপযোগিতা আছে কিন! সেই বিষয়ে 
অধ্যাপক নিকলসন (70309. 110001301) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার মতে ১০* পাউণ্ডের উপযোগ ১০০০ পাউগ্ডের উপুযোগের সমান 
বলিবার কোনই বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই; অধ্যাপক মার্শাল কিন্তু মনে- 
করেন যে ছুইটি দেশের অর্থনৈতিক মানের তুলনা করিবার জন্য এই তত্‌টির 
সার্থকতা আছে। 

ভোগোছ্‌তের পরিমাণ সঠিক ভাবে পরিমাপ না৷ করিতে পারিলেও এই; 
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তত্বাটর মোটেই উপযোগিতা নাই, একথা বলা ঠিক নয়। যদিও এই তত্বটির 
কতিপয় ত্রুটি আছে, তবুও ইহার বাস্তব কার্কারিতা আছে। 


ভোগোছ্ত্ত তন্বটির বাস্তব কার্যকারিতা (54০5108] ৪৫3115 ০৫ 


(02 00250619601 (01050177675 9019105 ) £ 


প্রথমতঃ, এই তত্বটি হইতে আমরা বুবিতে পারি যে; দাম এবং তৃপ্তি বা 
উপযোগ বলিতে এক জিনিষ বুঝায় না। দাম এবং উপযোগের মধ্যে, প্রার্থকা 
থাকিতে পারে। লবণ জিনিষটির উপযে।গ খুনই বেশী; কিষ্ত, সেই অঙ্কপাতে 
দাম হয়ত খুব অল্প। এই তত্বের সাহায্যে ব্যবহারিক মূল্য এবং বিনিময় 
মূল্যের পার্থকা নির্ণম করা সম্ভবপর । 

দ্বিতীয়তঃ, এই তব্বটির সাহাযো এক দেশের লোক যে পরিমাণ উপযোগ 
পায়, তাহার সহিত অন্য দেশের লোক একই জিনিষ ব্যবহার হইতে যে 
উপযোগ পার তাহার তুলন! করা চলে। ইহা হইতেই আমরা ছুই দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থার একটি তুলন। করিতে পারি । 

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা যখন কোন জিনিষের দাম স্থির 
করে তখন এই তত্বটি বিশেষ কাধকরী হয়। কারণ, বিক্রেত। এমনভাবে দাম 
স্থির করে ঘেন ভোগকারীর কোন উদ্ধত্ই ন! থাকে । 

চতুর্থতঃ, কর ধাধ করিবার সময়েও সরকারী নীতি নির্ধারণে এই তত্ব 
বিশেষ সহায়ক । সরকার এমন জিনিষের উপর কর ধার্য করিবে যেগুলি 
হইতে ক্রেতার যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ত্ত তৃপ্তি পাইয়া থাকে এবং যে করধার্ধ 
করিলে তাহার। বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সরকার নাধারণতঃ এমন ভাবে 
কর ধার্য করে যাহার ফলে ক্রেতাদেরও কিছু পরিমাণে উদ ত্ত তৃপ্তি থাকে 
এবং সরকারের রাজন্ব কিছু পরিমাণে বাড়ে। 

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও এই তত্বটির কার্ধকারিতা আছে। 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কতিপয় বিদেশী জিনিষ আমদানী করিয়। এবং 
সবগুলি বাবহার করির! যা বেশা উপযোগ পাওয়া যায়) তবে আন্তর্জাতিক 
রাণিজ্যের সম্প্রলারণ ঘটে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেঘের পরিশি 

. চাহিদার নিয়মে আমর! দেখিলাম যে দামের পরিবর্তনের সহিত ক্রয়ের 

পরিমাণের পরিবর্তনের এক সম্পর্ক স্থাপন কর] হইয়াছে । কিন্তু সকল চাহিদা 

তালিকাতে দামের পরিবর্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হ্রার সমান' 
থাকে না। প্রসঙ্গত; নীচের দুইটি চাহিদ! তালিকার তুলনা করি। 


দাম ক্রয়ের পরিমাণ দাম ক্রয়ের পরিমাণ 
১০টাক1 ২৫ ( ইউনিট ) ১০ টাকা ১৫ (ইউনিট) 
৮.১: ৩০ », ৮৯ ৪০ » 
৫4 2৯ ৪০ » গত ॥) ও... 


২» ৪৬ ১, ২» ৯০ 9 

এখানে দৃষ্ঠতই দ্বিতীয় তালিকাটিতে ক্রয়ের পরিবর্তনের হার অধিক ।' 
এক্ষেত্রে দ্বিতীয় তালিকাটির চাহিদাকে দামের পরিবর্তনের সহিত অধিক 
স্থিতিষ্থাপক (6195615 বলিব। রেখাচিন্রের সাহায্যও বক্তবাটিকে 
উপস্থিতি কর। যাইতে পারে।' 

নিষ্ের চিত্রে & এবং ৪ দুইটি চাহিদ। রেখ! অঙ্কন করা হইম়াছে। দাম 02 
হইতে 003 পর্যন্ত কমিয়! আসায় ৪ চাহিদ! রেখায় ক্রয়ের পরিমাণ & চাহিদ। 
রেখা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে । স্থতরাং 9 রেখায় চাহিদা £ রেখার তুলনাক্ 
অধিক স্থিতিস্থাপক ৷ এখন স্থিতি- দাম | 
স্থাপকতার ধারণাটি খুব সহজ নহে। 
অর্থবিজ্ঞানে এই ধারণাটি পদার্থবিজ্ঞান 
হইতে ধার করা হইয়াছে । স্তরাং ঠে 
ইহাতে চিন্তার অস্থবিধা ঘটিলে আশ্চর্য 
হইবার কিছু নাই। যদ্দে একটি 
ঘটন। ঠ ঘটিলে অপর একটি ঘটনা % 
সর্বদাই ঘটিয়া থাকে, তাহ! হইলে -র 4 
ঘটনার হারের সহিত -র ঘটনার 0০5. চু মস 
হারের 'য! সম্পর্ক তাহাকেই %-র ।  পরিষাণ 
স্থিতিস্থাপকতা বলে। আমাদের চিত্র নং ৮ 
আলোচ্য বিষয়ে দামের পরিবর্তনের 
সহিত চাহিদার পরিবর্তনের কথ! বিচার করিতেছি। স্থতরাং এ ক্ষেত্রে ষে 
স্থিতিস্থাপকতা প্রযোজ্য হইবে তাহ। হইল চাহিদার মূল্য স্থিতিস্থাপকতা, 


€ 00156 21856101 0: 4910928, বা সংক্ষেপে 011০2 21356101 )। ঠিক 


জব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৫৫ 


একই ভাবে আয়ের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের 
সম্পর্ক স্কাপন করিয়া আমর! চাহিদার আক্ম-স্থিতিস্থাপকতা (76070 
€12500105 0 ৫610200) বাহির করিতে পারি। পদার্থবিষ্তার অনুসরণে 
আমাদের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ করাও কর্তব্য । এই পরিমাপের জন্য 


মূল্য স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইল 
চাহিদার শতকরা পরিবর্তন । 


পপ, পপ 


মূল্য স্থিতিস্থাপকতা দামের শতকরা পরিবর্তন । 

মনে করি, দাম) ক্রয়ের পরিমাণ-0) দামের পরিবর্তন স/১৮০॥ 
এবং ক্রয়ের পরিবর্তন -/১0। স্থতরাং চাহিদার শতকরা পরিবর্তন - 
/১010 এবং দামের শতকরা পরিবর্তন হইল ১১11 অতএব, চাহিদার 


মুল্য স্থিতিস্থাপকতা। 
এ_ _১৫৯4১ 
6১0» 0" চি 
₹-_4১০১-, 


মনে করি, প্রথমাবস্থায় দাম্‌. ছিল ১০২ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাণ ছিল 
২* ইউনিট । ইহার পর দাম কমিয়! হইল ৮২ টাকা এবং ক্রয়ের পরিমাপ 
বৃদ্ধি পাইয়! হইল ৩২ ইউনিট | এক্ষেত্রে ০ - ১০৯ টাকা? €)- ২০ ইউনিট $ 
/১১-২২ টাকা; £১০--১২ ইউনিট । অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 


হইবে, এই ৮২ ০ 
যদি আমরা চাহিদার রেখাচিন্রটি জানি, তাহ! হইলে জ্যামিতিক 


] ঢু 

0 ছু 

&৯ চু 
চিত্র নং ৯ 


প্রক্রিয়াতেও স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়। কিন্ত মনে রাখিতে হইবে 


4৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয়. 


যেসে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা বলিতে চাহিদা রেখার কোন এক বিম্ধুকে 


নিদেশ করা হইবে। 
*নং চিত্রের চাহিদা রেখার ২ বিন্দুতে 0০ দাম এবং ক্রয়ের 


পরিমাণ 041 দাম যখন 00 খন ক্রয়ের পরিমাণ 0851 স্থৃতরাং 


4৯8 ০৮। 
পকতা €৫.- ২২ 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা € 20১01 
এক্ষেত্রে আমর। ২ বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ পরিমাপ করিতেছি । 


এখন ২ বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। কত, তাহা পরিমাঁপ 
করিতে গেলে বিন্দুতে একটি স্পর্শক টান! প্রয়োজন । পরবর্তী চিত্রে 





ঠ 
€ 
্ 
৪১ রি 
ও 
&্ি 
৩ 7 শা 2 0০ 711 ঠ রদ 
নর 48808970884 82580 80877 02 8488 080 
॥  *চিত্র নং ১০ 


এই পরিমাপের প্রক্রিয়াটি দেখান হইয়াছে । ১৭নং চিত্রে ঘ বিন্দুতে ছে 
স্পর্শক টানা হইয়াছে। এখন পুর্ব সংজ্ঞা অন্যায়ী, ২ বিন্দুতে, যে 


1011. [101 
স্থিতিস্থাপকতা তাহা হইল, ০৫7 টা0 
02. 2 ঢা 001 ১, 
বিকল্পভাবে 0 এলি 0 0 টে কিন্ত, 


্ 
যেহেতু ২0" এবং মাখাণ' ত্রিতৃজ একই প্রকার, আমরা 2 কে 


লিখিতে পারি নিন নী 
১৩ লিছি 

সৃতরাং, 0 এট 1 সমী করণটিকে আমরা টা০৯ লিখিতে 

পারি। উভয় দিকে চ২]৬ কাটিয়া ফেলার পর চাহিদার স্থিতি স্বাপকতা 

ধাড়াইতেছেট । কিন্ত, যেহেতু টং এবং ?২এ" ব্রিভূজটি একই প্রকার, 


না হণ 
সেইজন্য টা" টি: 


ভ্রব্যাদ্দির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৪৭ 


এখন যদি £২7'-[২£ সমান হয়, তবে চাহিদ।র স্থিতিস্থাপকতা একক । 
যাঁদ ১২৮ হয়, তবে চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং যদি ২২৫ হয় ততৰ 
চাহিদা অস্থিতিস্থাপক । 
মনে হইতে পারে যে, চাহিদ! রেখা বক্র হইলেই কেবলমাত্র উহার বিভিন্ন 
বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ভিম্ন ভিন্ন হইবে । কিন্তু বাস্তবপক্ষে যদি চাহিদা 
রেখা সরলরেখাও হয় তাহা হইলেও উহার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা 
বিভিন্ন হইবে । ১১নং চিত্রে ইহ! দেখান হইয়াছে । ১১নং চিত্রে 48 একটি 
সরল চাহিদা! রেখা লওয়। হইয়াছে, যাহ| দাম ও পরিমাণ, এই ছুইটি অক্ষতে 
৪ এবং 4 বিন্দুতে “ঘলিত হইয়াছে । "' হইল এই 498 রেখার মধ্য বিন্দু । 







£& এ 
ড় 





ঠ, পারষাণ 


চিত্র নং ১১ 
আমাদের পূর্ব পরিমাপ অন্্যায়ী, নু" বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইল, 


০৫. নু ১ ( ৮ 9 & 
সেইরূপ 9 বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 


৭13 
৪৫- ২7-১ (৮ ১৪১৯১) 


এবং ৬ বিন্দুতে, 


৬73 
৪৫-₹ «১ (7, ৬৪4৬৬ ) 


স্থিতিস্থাপকতার এই যে পরিমাপ কর! হইল, ইহা কোন একটি বিন্দুর 
স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে অনেক সময় সমগ্র 
তালিকার স্থিতিস্থাপকতাও পরিমাপষোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন 
এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! পরিমাপের প্রচেষ্টা করা হয়, তখন ক্রেতার 


৫৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


মোট ব্যয়ের পরিমাণের সাহাফ্যে এ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা হচ্ু ॥' 
পরবতাঁ চিত্রে (নং ১১) এইরপে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণের প্রক্রিয়াটি দশিত 
হইয়াছে। বুঝিবার স্থবিধার জন্য আমরা একটি সরল চাহিদা রেখা লইঞা 
আলোচনা করিতেছি । 41910 হইল আমাদের চাহিদা রেখা । শ্বাম যখন 
07, তখন ক্রয়ের পরিমাণ 041 সুতরাং ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল, 
004 ১০077 0244 | দাম যখন 
কমিয়া 090 হইল, তখন ক্রয়ের 
পরিমাণ 081 স্থতরাৎ মোট ব্যদের 
পরিমাণ ০00১৮08-7500891' 
যদি 00818, 024 অপেক্ষা 
অধিক হয় তাহ হইলে বুঝিতে হইবে 
যে তালিকাটির স্থিতিস্থাপকতা! ১. 





রি অপেক্ষা অধিক। যদ 9093, 
চিত্র নং ১২ 04১4 অপেক্ষা কম হয় তাহা 
হইলে স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ অপেক্ষা কম? এবং যদি 0088,এবং 0০414 
দাম 
4১8 


পরিমাণ 
চিত্র নং ১৩ 
সমান হয়, তাহ হইলে স্থিতিস্থাপকতা ১র সমান । সাধারণতঃ যে চাহিদা 
রেখা অপেক্ষাকৃত খাড়াই হয়, সেই তালিকার স্থিতিস্থাপকত1 অপেক্ষাকৃত 
কম হয়। যেমন-১৩নং চিত্রে, চাহিদা! তালিক। £&র স্থিতিস্থাপকতা 98 
অপেক্ষা কম। কিন্ত যেচাহিদা তালিকার স্থিতিস্থাপকতা এর সমান, তাহার 
একটি বিশেষ চেহারা আছে,যাহাকে জ্যামিতিতে £:9০691)6015: 1)5097:018, 


জ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৫৯ 
বল! হয়। ১৪ নং চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে । এই চাহিদা রেখ! অঙ্গযাী 
মোট ব্যয় 048-মোট ব্যয় 00011 আমরা এই চাহিদা রেখার 
উপর যে কোন বিন্দুই লইনা কেন, সেই বিন্দুতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ: 
0248 হইবে। 

স্থিতিস্থাপকতার যে সংজ্ঞ। আমরা দিয়াছি, তাহাতে সামান্য দাম কমিলেই 
যদি ক্রয়ের পরিমাণ অলীম পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহাতে স্থিতিস্থাপকতা৷ হইবে 
অনীম (০৫---)। আবার যদি দাম কষিলেও ক্রয়ের পরিমাণের কোন' 
পরিবর্তন ন] হয়, সে ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা হইবে শূন্য (০৫-০0)। এই 
দুই বিশেষ প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা পরবর্তাঁ ১৫নং এবং ১৬ নং চিত্রনবয়ের 


সাহায্যে দেখান হইয়াছে।- 
১৫ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে দাম 


দামের সামান্য পরিবর্তন হইলেই 
ক্রয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ এতই 
ব্যাপক হয় যে চাহিদা! রেখাটি 
ছ-অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়' 
যায়। স্থৃতরাং এ ক্ষেত্রে স্থিতি- 
স্থাপকতা অশীম। 70) রেখা! 
ইহাই বুবাইতেছে | ১৬নং চিত্রে 
দামের যতই পরিবর্তন ঘটুক না 0০৪ ঘট পরিমাণ 
কেন, তাহাতে ক্রয়ের পরিমাণের চিত্র নং ১৪ 


বোন পরিবর্তন হয় না। স্থতরাং এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য । 
দারা যখন চাহিদার বিডির ১ হইতে বেশী হয়, তখনই 


ড় পরিমাণ নং ডু পরিমাণ 


০ 

চিত্র নং ১৫ . চিত্র নং ১৬ 

তাহাকে ডিস্ক স বলা হয়, এবং যখন উহ! ১ হইতে কম হয়, 
তখন উহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলে। 





১৬৬ অর্থৰজ্/ন পরি5য় 


চাহিদার স্থিতিম্থাপকতার নিয়ন্ত্রণকারী কারণ সমুহ-__(6৪০৫০৪ 
(০0561017706 70195610601 10617581000) 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে নংশ্লিষ্ট জিনিষটির কোন 
পরিবর্তী (906500965 ) বা বিকল্প জিনিষ আছে কিনা ইহার উপর। 

যে জিনিষের বিকল্প সাষগী যত বেশী সেই জিনিষের চাহিদাও তত বেশী 
স্থিতিস্থাপক | দ্বিতীম্বতঃ, একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির চাহিদা 
সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক । লবণের কোনও বিকল্প সামগ্রী নাই এবং ইহা 
আমাদের টৈনন্দিন জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । সেইজন্য লবণের 
চাহিদ৷ আমাদের খুবই আস্থৃতিস্থাপক | তৃতীয়তঃ, বিলাস সামগ্রীগুলির 
(1.0 £০0০995) জন্য চাহিদ] স্থিতিস্থ।(পক হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে 
হয়ত একটি মোটর গাড়ী অপরিহাষ নয়। কিন্তু, যদি মোটর গাড়ী সন্ত] 
হইয়া যাপ, তবে অনেকেই, যাহারা আগে মোটর গাড়ী কেনার কথা ভাবিত 
না, এখন মোটর গাড়ী কিনিতে চাহিবে । আবার আমাদের কাছে যাহ? 
বিলাস সামগ্রী অন্য লোকের কাছে তাহা খুবই প্রয়োজনীয় । স্ৃতরাং 
আমার কাছে যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অনা লোকের কাছে সেই জিনিষের 
চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে। আমার কাছে মোটর গাড়ী বিলাস 
সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও একজন চিকিৎসকের কাছে একটি মোটর 
গাড়ী প্রয়োজনীয় সংমগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 

আবার আমর। যদি মোটর গাডরী কিনিবার ক্ষমত। থাকে, তবে আমি 
বড়লোক বলিয়াই হয়ত ইহাকে একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাবে গণ্য 
করিতে পারি। এক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ক্রেতার আয়ের উপর 
নির্ভর করে। 

কোন জিনিষের প্রচলিত দাম যদি খুবই কম থাকে, তবে সেই জিনিষটির 
চাহিদ! সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় থাকে । আবার যদি কোন জিনিষের 
প্রচলিত দাম খুব বেশী থাকে, তবে দেই জিনিষটির দামের সামান্য পরিবর্তন 
চাহিদাকে সাধারণতঃ বিশেষভাবে প্রঙাবিত করে ন।। তাহ ছাড়া, যে 
সমস্ত জিনিষের উপর আমরা আয়ের অতি সামান্য অংশই খরচ করিয় থাকি, 
সেই জিনিষগুলির চাহিদ| সাধারণতঃ দামের পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয় না। 

চাহিদার নিয়মে আমর। দেখিতে পাইতেছি যে দাম বাড়িয়। গেলে চাহিদা 


দ্রব্যাদির বাজার এবং ভ্রেত।র আচরণ ৬১ 


বাড়িয়া যায়। কিন্ত, কি পরিমাণ দাম কমিলে কি পরিমাণ চাহিদা বাঁড়িবে' 
এবং কি পরিমাণ দাম বাড়িলে কি পরিষাণ চাহিদা 
চাহিদার নিয়ম ও পু 
চাহিদার ্থিতিষ্থাপকতা কমিবে তাহা আমর চাহিদার সুত্র হইতে জানিতে পারি 
না, তাহ! আমাদের জানিতে হয় চাহিদার স্থিতিস্থাপ- 

কতার নিয়ম হইতে । 

চাহিদার স্ছিতিস্থাপকভার গুরুত্ব 0270901651506 06 66 ০০11০69€ 
0£ 69199010165 01£ 06127910) £ 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তত্বটি বাস্তবক্ষেত্রে খুবই কার্ষকরী হয়। দেশে 
যদি জিনিবপত্রের দাম পরিবতিত হয় তবে তাহা ক্রেতাদের চাহিদার উপর 
কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি.করে, তাহা আমরা জিনিষগুলির চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকত। হইতে জানিতে পারি। এইভাবে জিনিষপত্রের দামের 
পরি বর্তন হইতে আমর] দেশের অর্থনোতক অবস্থা সম্বন্ধেও একটি ধারণা 
করিতে পারি। 

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের কর ধায কাঁববার নীতি নিরূপণ করিবার সময়েও 
চাহিদার স্থিত্িস্থাপকতার তত্বটি' কাধকরী হর। কোন জিনিষের উপর কর 
ধার্য করা হইলে ইহা করদাতাগণের উপর করপ্রদান ব্যাপারে কিরূপ বোঝার 
(1001090106 01 0990012) স্যটি কাঁরবে তাহা আমরা সংশ্লিষ্ট জিনিষটির 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। হইতে জানিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 
বলিতে পারি, লবণের চাহিদা সর্ধদাই আস্থতিস্থাপক ; সুতরাং যদি লবণের 
উপর কর ধাধ করা হয়, তবে ইহা করদাতাগণের উপর একটি বোঝার স্থাষ্ট 
করিবে । আবার কোন বিলাস-সামগীবর চাহিদ। হয়ত স্থিতিস্থাপক ; স্থতরাং 
ইহাঁব উপর কর ধাধ করা হইলে জনগণের উপর ইহ! একটি বড় রকমের 
বোঝার স্টি করিবে না। অতএব, দেখা যাইতেছে কোন জিনিষের উপর 
কর ধাধ করিবার আগে সরকারকে দেখিতে হয় জিনিষটির জন্ত লোকের 
চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিন।। 

তৃতীয়তঃ, একচেটিয়৷ ব্যবসায়ীগণের (28015010115) কে্জল জিনিষ 
উৎপাদন এবং ইহার মূল্য নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে এই তত্বটি বিশেষ 
উপযোগী । যদ্দি কোনও জিনিষের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া 
ব্যবসায়ী যতখুশী জিনিষটির দাম বাড়াইতে পারে না । আবার যদি জিনিষটির 
চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে একচেটিা কারবারী বিক্য়ের' 


৬২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


পরিমাণ কমাইয়াও বেশী দামে জিনিষটি বিক্রয় করিতে পারে এবং অধিক 
মুনাফা অঞ্জন করিতে পারে । 

চতুর্ণতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রে এই তন্বটির 
কার্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের দেশের কোনও জিনিষের জন্য (যেমন 
পাট অথব! চ1) যদ্দি বিদেশীদের চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হয় তবে তাহারা সেই 
জিনিষট] বেশী করিয়া আমদানী করিবে, আমরাও সেই জিনিষটা বেশী করিয়া 
রপ্তানী করিতে পারিব। স্ততরাং কোন দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স (99191706 
০£ 00৪6) অন্গুকূল (6৮০০:৪%1০ ) থাকিবে কিনা তাহা অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে আমাদের রঞ্চানীযোগ্য জিনিষগুলির জন্য বিদেশীদের চাহিদার 
আস্থতিস্থাপকতার উপর । আবার ছুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হারও নির্ভর 
করে একটি দেশের অপর দেশের মুদ্রার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপক তা এবং 
সেই মুদ্রার যোগানের খ্থিতিস্থাপকতার উপর । 

সর্বশেষে শ্রমজীবীদের মজুরী নিরূপণ করিবার সময়ও এই তত্বটির 
কার্ষকারত দেখা যায়। যদ্দি কোনও একটি কাজের জন্য একজন বিশেষ 
পারদর্শী শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং যদ্দি সেই শ্রমিকের জন্য মালিকের 
চাহিদ। অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে বেশী মজুরী 
আদাম্ করিতে পারে। ৰ * 

স্থতরাং দেখ। যাইতেছে ষে, বান্তব ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
তত্বটির যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে । 


চাপ স্থিতিস্থাপকতা। (:০ 61956101£5) £ 
| 
চ 4 
9 5 


০ 05 931; পরিমান 


চিত্র নং ১৭ 
উপরে ষে স্থিতিস্থাপকতার আলোচন! হইল, তাহা! কোন একটি বিন্দুর 


জ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৬৩ 


শস্থতিস্থাপকত! পরিমাপের জন্যই কেবলমাত্র কাধকবী। কিন্ত কারক্ষেত্রে 
যখন পরিসংখান হইতে স্থিতিস্থাপকত' পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা সমূপস্থিত 
হ্৯, তখন এ প্রক্রিয়। মোটেই কার্ধকরা হয় না। 

১৬ নং চিত্রে & এবং ৪ ছুইটি বিন্দু দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণের ভিতর সম্বন্ধ 
স্থাপন কারতেছে। যদি এই ছুইটি বিন্দুকে আমরা বীচ্ছন্ন করিয়া চিন্তা করি, 

তাহ] হইলে অনেক ভাবেই £& এবং ট-কে রেখার সাহায্যে ংযোজিত করা 

যায়। এখন বিন্দু স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞ| প্রয়োগ করিলে স্থিতিস্থাপকতার 

পরিষাপ কিভাবে & এবং ৪-কে সংযোগ কর! হইয়াছে তাহার উপর 
নির্ভর করিবে । স্তরাং 4 এবং 9 বিন্দুকে যোগ করিয়া যে চাপ (৪:০) 
আমরা পাই তাহার সাহায্যেই স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের প্রয়াস পাই। 


চাপ স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নিম্নরূপ, ৪1০ ০185010 বা চাপ স্থিতিস্থাপকতা 
» 80587 -5190517 
7০৭7 | 1০ 47197 
০0747 | 770 71)1 
9০-1?) 9০797 
যেখানে 1 এবং “এ+ সকল দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ নিদেশ করিতেছে । 


পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (01953 €199610169) £ 

যনে করি ক্রেতা বাজারে % এবং % নামক ছুইটি জরব্য কিনিতে মনস্থ 
করিয়াছে । মনে করি সুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশী । ক্রেতা 
এমনভাবে তাহার আয়কে 2 এবং %-র উপর বণ্টন করিয়! দিবে যাহাতে সে 
উভয় দ্রিক হইতেই সম-প্রাস্তিক উপযোগিতা লাভ করে । এখন মনে করি; *-র 
দাম কোন কারণে কমিয়া গেল। যেহেতু 3র স্থিতিস্থাপকতা! ১ হইতে বেশী, 
সুতরাং %-র উপর মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই অতিরিক্ত অর্থ 
খু হইতে সরাইয়। আনিয়া সুর উপর ব্যয় করিতে হইবে । অতএব -র ক্রয়ের 
পরিমাণ ব্যাহত হইবে । -র ক্রয়ের পরিমাণ কতট। সঙ্কুচিত হইবে তাহা 
নির্ভর করিবে ৬-র পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর (01053 61875010165) । 
পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতাকে আমর নিম্ন লিখিতভাবে সংজ্ঞা দিতে পারি । 


পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা৷ বা ০:০৪ 2195610105 
_খ্ু-র চাহিদার শতকরা পরিবর্তন 


পপ পাপী আর আপ পপর 


_ 2 দামের শতকরা পরিবর্তন 
১.4 
খু ৮ 0 


৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


যেখানে 5 এবং £১-ঘ হইল ঘর ক্রয়ের প্রারভ্িক এবং পরিবর্তিত অবস্থা 
এবং ৮৯ এবং ১০১ হইল ম-র মুল্যের প্রারভ্তিক এবং পরিবন্তিত অবস্থা । 
আয়গত স্থিতিস্থাপকতা (175000776 61986101 0£ 0৫617791702 
কেবল মাত্র দাম কমিলেই যে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এমন নয়। 
ক্রেতার আয় ৃদ্ধি পাইলে ক্রেতা একই দামে বেশী পরিমাণ কিনিতে পারে! 
স্তরাং আয়ের পরিবর্তনের সহিত ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের সম্পর্ক 
স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহাকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। ইহার 
ংজ্ঞ1 নিম্নলিখিত বূপ, 
আম্নগত স্থিতি স্থাপকতা 
চাহিদার শতকরা পরিবর্তন 
আয়ের শত্কর। পরিবর্তন 
4১2৬ 4১৬ 
-/৬% £১% 
যেখানে যু এবং £১% হইল চাহিদার প্রারভ্তিক এবং পরিবতিত অবস্থা এবং 
ও এবং £১ হইল আয়ের প্রারস্ভিক এবং পরিবতিত অবস্থা। 
পারস্পরিক এবং আয়গত স্থিতিস্থাপকতা অর্থবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ। ভবধ্যতে প্রয়োজন মত ইহার উল্লেখ করিবার অবকাশ আমাদের 


বারবার ঘটিবে। 

যোগানের স্থিতিম্থাপকতা। (61950065 ০£ 98915) : 

চাহিদার ক্ষেত্রে দাম এবং ক্রয়ের পরিমাণ পরস্পর বিপরীতমুখী আচরণ 
করিয়া থাকে । অর্থাৎ দাম কমিলে, ক্রম্মের পরিমাণ বুদ্ধি পায়। এই বিপরীত 
ধন্দা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পূর্বে একটি খণাত্মক 
চিহ্ন (___-) দেখান হইয়াছে । কিন্তু যোগানের ক্ষেত্রে দাম এবং 
যোগানের পরবরিমাণের ভিতর একই গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ দাম 
যে দিকে পরিবত্তিত হইবে যোগানও নেই দিকে পরিবত্তিত হইবে । অতএব. 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নিষ্নলিখিতরূপে ব্যক্ত কর৷ যাইতে পারে। 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, ৪, 

যোগানের শতকরা পরিবর্তন 


ক্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৬৫ 


যেখানে 0 এবং ১0 হইল যোগানের প্রারভ্িক এবং পরিবতিত অবস্থা 
এবং 7 এবং ঞ১০ হইল দামের প্রারভিক এবং পরিবতিত অবস্থা । 


চাহিদার ম্তায় যোগানের ক্ষেত্রেও উহার বিদ্দুগত স্থিতিস্থাপকতা কোন 
একটি বিন্দুতে একটি স্পর্শক 
টানিয়। দেখান যাইতে পারে। 
কিন্তু এক্ষেত্রে পরিমাপের একটু 


গাছে 


গে 
4... ৬০ বিভিন্নভ। বর্তমান । সেইভন্ত 
৪ 7৬ আমরা এমন একটি যোগান 
চুলি রেখা লইলাষ, যাহা! একটি সরল 
বেখ। এবং বিন্দুর ভিতর 
১ রি ৪ পরিম)খ ্ 


দিয়! গিয়াছে । পরবস্ী ১৮ নং 
চিত্র নং ১৮ চিত্রে আমাদের আলোচ্য 
যোগান রেখার উপর [২ এবং 7: দুইটি বিন্দু লইলাম। 


যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞ৷ গ্রয্জোগ করিয়া আমরা পাইলাম, 


৬ এ 
অতএব, 00 সহি স্বতরাং 


৭-লুন্ 00-ল৬ ৬1 


স্থতরাং আমরা এই সিদ্বাস্ত লইতে পারিষে সরল যোগান রেখাই মূল 
বিন্দু দিয়! যাইবে তাহারই যোগান ১ স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন। অতএব ইহা 
হইতে আমর] জানিতে পারি ষে, যোগান রেখায় যে স্পর্শক টান হয়, তাহ। 
যদি দাম অক্ষবে ছেদ করে তাহা হইলে সে বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ হইতে 
বেশী। যদিস্প্শকটি পরিমাণ অক্ষকে ছেদ কবে তাহা হইলে সে বিন্দুতে 
স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ হইতে কম। ১৯ নং চিত্রে যোগানের তিনটি বিভিন্ন 
স্থিভিস্থাপকতার মান দেখান হইয়াছে। 

১৯নং চিত্রে 95 নামক যে যোগান রেখ! লওয়া! হইয়াছে তাহার মত. 


৬৬ অর্থবিজান পরিচয় 


বিন্ৃতে স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ হইতে বেশী, বিন্দুতে ১ হইতে কম এবং 2 
বিন্ুতে ১র সমান। 


দাম 





 পরিযা 
চিত্র নং ১৯ 

চাহিদা-যোগান সম্বন্ধে একটি সাবধানতা-_সাধারণ কথাবার্তায় 
আমর! চাহিদা--যোগানের “বুদ্ধি' কথাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেই না। কিন্ত 
অর্থবিজ্ঞানে আলোচনার সংহতির জন্য এই “বুদ্ধি” কথা্টিকে বিশেষ অর্থেই 
ব্যবহার করা হুইয়া থাকে । নিম্নের ২*নংচিত্রের সাহায্যে ইহ! বুঝান হইয়াছে 

এই চিত্রে 1070 এবং 105 0২ ছুইটি চাহিদা রেখা লওয়! হইয়াছে। 
সাধারণ কথাবার্তায় 101) চাহিদা রেখায় যখন দাষ 0 হইতে 00তে 
কমিয়া আসে এবং তাহার ফলে 
ক্রয়ের পাঁরমাণ 04 হইতে 
08তে বৃদ্ধি পায় তখনই 
চাহিদ] বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া 
থাকি। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে 
এরূপ বল ভ্রম। চাহিদা বৃত্তি 
পাইয়াছে বলিলে অর্থবিজ্ঞানীরা 
বুঝিবেন যে সম্পূর্ণ চাহিদা 
রেখাটিই 100 হইতে 108 [05 চিত্র নং ২* 
স্থানে সরিয়৷ আসিয়াছে । অর্থাৎ পূর্বে যদি ক্রেতা (কিংবা ক্রেতারা) 0৮ দাষে 





0& পরিমাণ কিনিয়া থাকে, তাহ। হইলে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সে (তাহারা), 


জব্যাদির বাজার ও ক্কেতার আচরণ চি 


একই পরিমাণ 04 40 ব। 0৮, মূল্যে কিনিবে, কিংবা! একই দাষ 0৮তে 
৮ পরিমাণ কিনিবে । স্ৃতরাং চাহিদার বৃদ্ধি ঘটিলে সম্পূর্ণ চাহিদা! তালিকান্ 
স্থান পরিবর্তন ( উত্তর-পূর্ব দিকে ) ঘটে, ইহা» অবঙ্থ জ্ঞাতব্য । একই বক্তব্য 
যোগানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। 


পরিশিষ্ট ২ 

মোট, প্রাস্ত এবং গড়ের ভিতর সম্পর্ক-_অর্থবিজ্ঞানে মোট উৎপাদন 
মোট ব্যয়; গড় উৎপাদন, গড় ব্যয়; প্রান্তিক উৎপাদন, প্রান্তিক ব্যয় ;--এই 
সকল কথ প্রতিনিক্নতই বলিতে হয়। এজন গড়, মোট এবং প্রান্ত, ইহাদের 
ভিতর সম্পর্কটি উদঘাটন করা প্রয়োজন। এই কারণে, একটি তালিকার 
সাহায্যে আমরা অগ্রসর হই। নিম্নলিখিত তালিকাতে আমর। বিক্রয়ল্ 
অর্থের মোট, গড় এবং প্রান্ত এই তিনটি বিষজ্ষের স্তস্ত তয়ারী করিয়াছি । 
উৎপাদন কিংবা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও অন্থরূপ তালিকা! প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 


তালিকা-১ 
দ্রব্যের | 
ইউনিট মোট বিক্রঘুলকক গড় বিক্রম্নল্ধ প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ অর্থ অর্থ 

১ ৪ ৪ ৪ 
্‌ ৯৩ ৬ 
৩ ১৮ ঙ৬ ৮ 
৪ ৪৮ ৯২ ৩৩ 
€ ৬৩ ১২ ১২৭ 
ঙ 2 ১৭ ১২ 
৭ ৭৭ ১১ ৫ 
৮ ৮৩ ১৩ ০ 
৭৯ ৮১ ৪ ১ 


১০ ৭০ ৭ --১১ 
এই তালিকা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে মোট বিক্রয়লন্ধ 


অর্থকে, মোট যত ইউনিট বিক্রন্ণ হইতেছে, তাহা দ্বারা ভাগ কবিলে, গড় 
বিক্রয়লন্ধ জানা যায়। যেষন, যখন যোট বিক্র্নলন্ধ অর্থ ১০, তখন ২ ইউনিট 


৬৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বিক্রয় হয় বা উৎপাদিত হয়। স্তরাং গড় বিক্রহ্বলব্ধ হইতেছে ৫। প্রান্তিক 
বিক্রয়ল্ধ হইতেছে মোট বিক্রয়লবের পরিবর্তন । যেমন, বিক্রয় ২ হইতে 
৩ ইউনিটে গেলে মোট বিক্রয়লব্ধ ১* হইতে ১৮তে পরিবন্তিত হয়। স্থৃতরাং 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ হইল ৮। আবার যখন মোট তিন ইউনিট বিক্রয় হয়, 
তখন মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ১৮, যাহা ১ম, ২য় এবং ৩য় ইউনিট” সকলের 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ অর্থের সমান । অর্থাৎ ৪+৬+৮-১৮। 

*নং তালিক। হইতে আমর আরও জানিতে পারি যে, যখন গড় বিক্রয়লন্ধ 
আয় বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক বিক্রয় ল্ধ আয গড় বিক্রয়লব্ধ হইতে বেশী হয়। 
১ম হইতে ৪র্থ ইউনিট পর্যস্ত গড় বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রান্ত, গড় হইতে বেশী। 
খন গড় অপরিবস্তিত তখন গড় এবং প্রান্ত সমান । ৪র্থ হইতে ৫ম ইউনিটে 
গড়ের পরিবর্তন হয় নাই, স্থতরাং প্রান্ত গড়ের সমান (১২)। আবার 

প্রান্ত £ম ইউনিট হইতে যখন গড় কমিতে 

তি. থকে তখন প্রান্ত গড় হইতে কম। 

গড় প্রান্ত গড় এবং প্রান্তের ভিতর এই সম্পর্কটি 

নিম্নলিখিত উপায়ে মনে রাখা সহজ । 

জার প্রান্ত এখানে তিনটি তীর গড়ের ত্রিবিধ 

| গাতি- উর্ধগতি, অপাঁরবতিত অবস্থা, 

২১নং চিত্র এবং নিম্গতি নিদেশ করিতেছে । 

গড়ের গতির দিক জানয়া আমরা প্রান্তের অবস্থ। জানিতে পারি। উদ্ধগামী 

তীর দেখাইতেছে যে প্রান্ত গড় হইতে উচ্চে অবস্থান করিবে । অপর দুইটি 

তীর হইতেও সেইভাবে আমরা গড় এবং প্রান্তের অবস্থান জানিতে পারি। 

তালিকাটিকে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে গড়ের তুলনায় প্রান্তের 
পরিবর্তন অনেক বেশী প্রকট । 

যদ্দিও উপরের গড় এবং প্রাস্তের ভিতর সম্পর্কটি বিক্রয়লব্কের মাধ্যমে 
বাহির করা হইয়াছে, আমর] উৎপাদন কিংব। ব্যয়ের সাহায্যেও এ সম্পর্ক 
বাহির করা যাইত। ৃ 

ক্রেতার দিক হইতে গড় এবং প্রান্তের ভিতর সম্পর্কটি জ্যামিতিক নিয়মে 
আরও সঠিক ভাবে বাহির কর! যায়। ২২ নং চিত্রে শু! একটি সরল 
চাহিদা রেখা লইলাম। ুর উপরে যে কোন বিন্দু ? লইলাম। 
ঢু বিন্থৃতে 0৮ হইতেছে দাম এবং 074 হইতেছে ক্রয়ের পরিমাণ। 


ভ্ব্যাদির বাজার ও ক্রেতার আচরণ ৬৯ 


কিংবা ২ বিন্দুতে [1 (- 0০) হইতেছে গড় বিক্রয়লব্ক অর্থ (বিক্রেতার 
দিক হইতে )। মনে করি [২ বিস্বৃতে 10- প্রান্তিক বিক্রয়লক্ধ অর্থ ; 8 
রেখার সহিত 70 রেখা যোগ 
করিলাম এবং ইহা মা রেখার 
সহিত 0 বিন্দুতে যুক্ত হইল; %0 
রেখাই প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ অর্থ রেখা । 
0 রেখা 2ম রেখাকে সমদ্বিথপ্ডিত 
করিয়াছে (27 স)। কেননা, সস নর 
বিন্দুতে মোট বিক্ররলব্ধ অর্থ- ০0৮১ ০৬0 
014-02২া। আবার যেহেতু চিত্র নং ২২ 
মোট বিক্রয়লর্ধ অর্থ হইতেছে সকল প্রান্তিক বিক্রয়ল্ধ অর্থের সমান, 
ক্তরাং 0৮২0 - 0807 । অতএব দুইটি সমকোণী ব্রিজ ১০ 
এবং ঞ১ষ২0 পরম্পর সর্ব-সমান | ক্থৃতরাং 72 সে এবং ০৮- 20. 
এখন প্রান্তিক বিক্রয়লঙ্ধ অর্থ 
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সুতরাং না এর যান (11) এ উপস্থাপন করিয়া, 


আবার 


1 
১0-111 1 +8 
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1. 001811) 006 001106101 ০0৫ 1718501010 06 10210082007. 
৮1080 09000150065 0106 17198500105 01 106109170 067১270 ? ৬/1:91 
15 0196 01:2,0610০21 0011165 01 01015 ০0180616 ? ( ৫৪-৬৪ পৃষ্ঠা ] 

2. 0০010106170 01) 015 010০01০0021 ৮৭110165220. 018.061091 
10011165 ০৫ 11515109115 00060215601 (00175577615 90172105. [70 
&0০5 1010, 1110155 12109101110266 0115 50170০61) ? (৪৮-৫৩ পৃষ্ট' ) 

3... [707 19 00০ 195৮ 01 10021072170 1218650 €0 (2) 009 18৬৮ ০01 
[0101111510106 11271511791 0701105 2170. (9০) 21) 210791515 0৫ 11)00176 


196005 800901090105 0078 22200 ? (৪২-৪৫ ৪৮ পৃষ্ঠা) 
4. 17307 00965 ৪. 1002] 5192110. 1115 11)001086 ০৮০] 016212171 
1022059 1701:552106 25 ৮21] 29 101059600৮6 ? ( পৃষ্ঠা) 


5, ৪100%7 01) 010০ 06100917001 2 00120177001 100199565 
116] 15 01106 9115. 4১16 01016 2] 60210610700 015 1916? 

(0. 0.8. &. 58101 1962) 

6. চ20%/ 00969 ৪. 00189010617 01501810706 2 £1৮61 21000170 0 

10101165 111 01010951176 চে০ 001231009016169 01০ 1911065 01 চ্য13101) 

876 £1561) ? (৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা) (0. 0, 3. 4. 29161 1962) 

গ.. 57919179006 00180606 0:6 400105581)615 30101005. ড/109 

876 0106 0565 0% 005 ০01906196 119 001302010 03605 ? 

( ৪৮-৫০ 7 ৫৩ পুষ্ট ) 

(0০. ০. 9. &. চ৪৮০ [ 1963) 


জ্রব্যাদির বাজার এবং ক্রেতার আচরণ ৭১ 


8. [151 00629800015 0) ড7101০ 00০ 0125010165 ০0: 
61002110 607 2. 0010817)090465 061907705. [70৬7 ৮4010 500 056229021:6 
006 613500165 ০৫ 0210917001৪. £1৮610 01106 ? (৬৯-৬১ 7 ৫৪-৫৯ পৃষ্টা) 

(বব. 9. 0, 9.. 4৯১ 28216111963) 

9, ৬৬19৪ 00 5090 100681 7৮ 20 11301769256 11) 021202170 ? 
৮1720 216 6102 6866650৫621) 11012256 10 06108170 02 ৮2109 
(৫) 1 0০ 51)016 0210100. 2150 (11) 11) 006 10105 10621099, 

(.3.0. 8. 4. 2816 1 1964) 

10. [58012217006 00015 02 চ910101) 0676 21825015105 01 
৫210)9170 101 2. 00100100001 001921805. 0৬ 09010 500] 00229001:2 
092 65185010105 01 061219170 20 ৪. £1৮61 01102? 
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11. ৬/1726 00 5০001706218 15 81285010165 06 50015? 316 
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581]01015. (. 0.3. 4. 2216 1 1965 010 15500176100 ) 
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€ 
জাতীয় আয় 


সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে আমরা 
দেখিয়াছি যে :কভাবে চাহিদা এবং যোগানের যোগাযোগে বিভিন্ত 
উৎপাদনের উপাদানের দাম, ?নর্ধারিত হয়, অথাৎ গৃহস্থ শ্রেশীর আম” আৃষি 
হয়। অর্থনীতিতে এই *আত্' কথাটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । 
সাধারণ অর্থে যে কোন ব্যক্তির ব্যয়পোষুক্ত অর্থ প্রাপ্তিকেই আয়' বলিয়। 
অভিহিত কর! হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থবিজ্ঞানে সেরূপ নয়। উদ্বাস্তরা 
সরকার হইতে যে অর্থ সাহাষ্য পাইয়া! থাকে, সাধারণ অর্থে এই অর্থ সাহাষ্য 
“আয়” হইলেও, অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে হস্তাস্তরিত ব্য (:285- 
1:50 025720) বলা হয়। অর্থবিজ্ঞানে, যখন কোন সময়ের ভিতরে 
কোন বিশেষ সেবার (92751065) মূল্য হিসাবে যে অর্থ প্রদান করা হয়, 
তাহাকেই আয় বল! হয়। হৃতরাং “আম স্থপ্টি হইতে হইলে তিনটি বৈশিষ্ট 
থাক প্রয়োজন £ (১) সেবাটির জন্য চাহিদা প্লাক প্রয়োজন; 
(২) সেবাটির জন্য একটি বাজার থাক প্রয়োজন 7; (৩) একটি নিষ্ধিষ্ট 
সময়ের জন্য এ সেবার চাহিদার উপস্থিতি প্রয়োজন । অধ্যাপক আলবার্ট 
সোয়াইৎসার আফ্রিকায় মানব-জাতির সেবার জীবন উৎসর্গ করিদ্াছেন । 
তাহার হাসপাতাল পরিচালনার জন্ত তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট 
হুইতে দান গ্রহণ করেন, কিন্ত তাহাতে কোন আয় স্থই্ট হয়ন।। কেন না, 
তিনি ষে সেবা স্যপ্টি করিতেছেন তাহার জন্ত কোন চাহিদা স্থানীয় 
অধিবাসীদের নাই। কিন্তু সাধারণ হাসপাতালে কোন ডাক্তার ব! নার্প 
সেবা! করিয়া! যে অর্থ উপার্জন করেন, তাহাতে আয়ের" কটি হয়। কেননা, 
ডাক্তারের ব1 নাসের সেবার একটি বাজার চাহিদ! রহিয়াছে । ঠিক সেইরণ 
যখন বাড়ীর গৃহিনী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাহাতে আখ সৃষ্টি হইয়াছে 
বলিয়া আমরা মনে করি না। কেন ন। গৃহিনী যে গৃহকর্ম করি! থাকেন 
তাহা বাজার মূল্যে পরিমাপ যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কিন্ত 
গৃহিনার অবর্তমানে যখন একই কাজ নিযুক্ত ভূত্যের সাহায্যে করাইতে হয 
তখন 'আদ" হট হইয়াছে বলিয়া! মনে করা যাইতে পারে । 





জাতাঁম় আয় ৭৩ 


দেশের ভিতরে যত প্রকারের সেবাশমোতের সৃষ্টি হইতেছে, তত প্রকারের 
এবা ততটি আয় স্থটি হইতেছে বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে। স্থৃতরাং 
ব্যক্তিগত “আয় সকলের সম করিয়! “জাতীয় আয়' পাওয়া যায়। কিন্ত 
জাতীয় আয়' ব্যক্তিগত আয় হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার কর! হইয়া 
'খাকে । আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই 
আমরা বুঝি ষে যখনই ব্যক্তিগত আয় স্থ্টি হয়, তখনই একটি সেবা- 
মতের হৃষ্টি হয়, কিংবা দ্রব্যের উৎপাদন হয়। কোন ব্যক্তি যখন 
ভাক্তারের কাজ করেন, তখন তিনি সেবান্োতের স্থট্টি করেন। কিন্ত 
তিনি যদি কোন কারখানায় কাজ করেন তখন তিনি ভ্রব্য উৎপাদন করেন । 
উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আয় স্থাট্ট হয়। সেইজন্য জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে যেমন 
একদিকে ব্যক্তিগত আত্ম সমাষ্টর দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, ঠিক সেইরূপ ষে 
দ্রব্য এবং সেবার সৃষ্টি হইল তাহার পরিমাপও প্রয়োজন। সেইজন্ত জাতীস্ 
মায়ের দুইটি সংজ্ঞ। দেয়৷ যাইতে পাৰে । 

১। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দেশের ভিতরে কত ব্যক্তিগত 
আয়ের স্থষ্টি হইতেছে, তাহার সমষ্টি । 

২। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে দেশের ভিতরে কত ভ্রব্য এবং 
সেবান্রোতের স্থষ্টি হইতেছে তাহার সমষ্টি । 

স্থৃতরাং জাতীয় আয় বলিলেই একটি স্রোতের কথা আমাদের মনে হুইবে। 
অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে জাতীয় আয় কত, ইহাই আমাদের চিন্তা করিতে 
হইবে। সাধারণতঃ এই একক সময় হইতেছে এক বৎসর । সেইজন্ত 
আমরা বলিয়৷ থাকি ১৯৬২ সালে ভারতের জাতীয় আয় এত ছিল, বা ১৯৭০ 
সালে ভারতের জাতীয় আয় এত হইবে । সেই হিসাবে প্রতি ঘণ্ট। ব প্রতি 
সেকেণ্ডের জাতীয় আয়ও স্ট্টি হইতেছে । যেরূপভাবেই আমরা জাতীম্ব 
আয়ের কথ! চিন্তা করি না! কেন, তাহাতে সময়ের পরিমাপ অবশ্থই থাকিতে 
হইবে। স্ৃতরাং জাতীয় আয়ের পরিমাপ এবং মূলধনের পরিমাপ ভিন্ন 
হইবে। জাতীয় আয়ের পরিমাপ সময়ের পরিমাপে বলিতে হইবে, কিন্ত 
-মুলধনের পরিমাপে সময়ের অন্তত্ক্তির কোন প্রয়োজন নাই। 

উপরের সংজ্ঞান্য়ের সাহায্যেই আমরা বুঝিতে পারি ষে জাতীয় আয়কে 
বত্িবিধ কোণ হইতে দৃষ্টিপাত কর! যাইতে পারে। 


৭8 অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


১। জাতীয় আয় ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপাদানের আমের সমষ্টি 

হিসাবে । (1200006 81901:09.1) ) 

২। জাতীয় আয় দেশে মোট উৎপাদিত ভ্রব্য এবং সেবার সম্ি' 
হিসাবে । ( 70077060) 2109:08.01) ) রর 

৩। জাতায় আয় দেশে সৃষ্টি মোট ব্যয় শ্োতের সমষ্টি হিসাবে । 
( 15010211010016 ৪0109801) ) 

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ হইতৈ আমরা জাতীয় আয়ের একই পরিমাপ পাই, 
কেন ন দেশের মোট উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত দেশবাসীর 
ব্যক্তিগত আয়। আবার মোট উৎপাদনের বাজার দর নির্ধারিত হইতেছে 
লোকের চাহিদার প্রবলতা হইতে । চাহিদার প্রবলত! আবার নির্ভর করে 
লোকের আয়ের উপর । স্থতরাং সামগ্রিক ভাবে লোকের! যাহা আয় করে, 
তাহাই স্ব উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যয় করে। স্থৃতরাঁৎ (১) এবং (৩) সমান। 
আবার মোট উৎপাত দ্রব্যের এবং সেবার সামগ্রিক মূল্যও লোকের 
মোট ব্যয়ের সম পরিমাণ। স্ৃতরাৎ (২) এবং (৩) সমান । অতএব (১) এবং 
€৩) সমান । 

জাতীয় আদ্র পরিমাপের প্রক্রিয়া £__ 

উপরের আলোচন' হইতে আমর! বুঝিতে পারিলাম যে উৎপাদন ব্যবস্থা 
হইতে জাতীয় আয়কে পৃথক করিয়া চিন্তা করা যায় না। এখন উৎপাদনের 
ভিতর মোট উৎপাদন এবং নীট উত্পাদন (27 9:0০61017 ), এই ছুই-এর 
ভিতর ব্যবধান করা যাইতে পারে মোট উৎপাদনের মূল্যের যে অংশ 
যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের পরিপুরণের জন্য ধরিয়া রাখা! হয় তাহাকে ক্ষয়-ক্ষতি 
খাতের অর্থ (109010:50181001) 2110/2006 ) বল! হয়। মোট উৎপাদন 
হইতে ক্ষর-ক্ষাত বাবদ অর্থ বাদ দিলে নীট উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যায়। 
মনে করি একজন উৎপাদনকারী ১০০ টাকায় একটি যন্ত্র কিনিল, এবং মনে 
কর্সিল যে উহ৷ ১০ বৎসর চালু থাকিবে । এখন উৎপাদনকারী এ যন্ত্র হইতে 
উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে যে বিক্রয়ল্ধ অর্থ পাইবে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর" 
সে ১০ টাকা সরাইয়া রাখিবে, যাহাতে ১০ বৎসর বাদে ১০* টাকায় পুনরায় 
সে একটি নৃতন যন্ত্র কিনিতে পারে। এই অপনারিত ১০ টাকাই অবক্ষয়ের 
পরিপূরক (06016019007. 8110512110৩ )। সমগ্র দেশের দিক হইতে চিন্তা 
করিলে এই অবক্ষয়ের পরিপূরক মোট উৎপাদনেরই একটি অংশ । স্থতরাৎ 
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মোট উৎপাদন হইতে এই অবক্ষয়কে বিষুক্ত করাই শ্রেয় । এই অবক্ষয় বাদ 
দিলে যাহ! পড়িয়। থাকে তাহাকে নীট জাতীয় উৎপাদন (1766 0800791 
7০৫৭০) বলা হয়। অর্থনীতিবিদ্দের মতে ইহাই জাতীয় আয়ের প্রকষ্ 
পরিমাপ । এই নীট জাতীয় উৎপাদন পাইতে হইলে নিম্মলিখিত ধাপগুলি 
অতিক্রম করিতে হুইবে ৷ 
আমাদের চিস্তা করিতে হইবে যে, যে দেশে সরকারী এবং বেসরকারী 
উৎপাদন ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং এই সকল উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমেই 
“আয়ের, স্থষ্টি হইতেছে। 
প্রথমতঃ, যত উৎপাদন বাবস্থা রহিয়াছে, সেখান হইতে তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া আমরা কর দ্বিবার পূর্বে সমট্টিগত ব্যক্তিগত আম্ব (7061501721 
1000070 192£029 0৪%) জানিতে পারি। ইহার সহিত বেসরকাবী 
উৎপাদন প্রতিষ্ঠা নগুলির মুনাফা ( মোট অর্থাৎ যে মুনাফা মালিকদের ভিতর 
বণ্টন করিয়া দেওয়া! হয় নাই ) যোগ দিলে আমরা দেশের কর দিবার পুর্বে 
বেসরকারী মোট আয় জানিতে পারি। ইহার সহিত সরকারী প্রতিষ্ঠান- 
গুলির আয় যোগ করিলে; এবং সরকার হইতে প্রদত্ত হস্তান্তবিত বায় 
(08175061760 095106170) ও বিভিন্ন ব্যভ্িদের ভিতর পারস্পরিক 
উপঢৌকনের সমষ্টি বাদ দ্রলে উৎপাদনের উপাদানের মূল্যের সমষ্টি হিসাবে 
জাতীয় আয় (17080101991 17100106 ৪0:9০601 ০0956) নিপাত হয়। 
দ্বিতীঘ়তঃ যদি উৎপাদনের উপাদানের মূল্য হিসাবে জাতীয় আয় জান! 
যায়, তাহার সহিত অগ্রত্যক্ষ করের সমষ্টি যোগ করিয়া! এবং সরকার হইতে 
যে সকল আথিক স্থবিধ! দেওয়। হয় (5015580$65 ) তাহা বাদ দিলে বাজার 
দামে জাতীয় আয় (1790079] 1000006 20 1091160 7206 বা 106 
10801017591 01০900০) পাওয়া যায় । 
তৃতীয়তঃ, উপরে প্রাপ্ত পরিমাণের সহিত অবক্ষয় এবং পরিচালনার জন্য 
সংরক্ষিত অর্থ (60250190107; এবং 202815061821505 91195/21706 ) 
যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদন (01085 108010781 07:008100) পাওয়! 
ষায়। 
উপরে জাতীয় আয় নির্ধারণের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বল৷ হইল। জাতীয় 
আম হিসাব করিতে বসিয়া কতদুরে আসিয়া থামিতে হইবে, তাহা পরি- 
সংখ্যানবিদ্দের অর্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে । পু খিগতভাবে' 
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জাতীয় আয নির্ধারণের প্রকষ্টতম পদ্থ। হইতেছে ব্যক্তিগত আয়ের ভিত্তি 
হইতে শুরু করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহ! অপেক্ষা সহজতর উপান্ন হইতেছে 
উৎপাদনের ভিত্তি হইতে শুর করা। আমাদের দেখিতে হইবে দেশের 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে কতকগুলি বৃহৎ অংশ রহিয়াছে, এবং প্রতিটি অংশের 
নীট নিজস্ব মুল্যগত অবদান (0০ ৬2105 21961) কত। মনে করি 
আমরা রুটি উৎপাদনের কারখানা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতেছি। রুটি 
উৎপাদনের কাচ! মাল হইতেছে ময়দা এবং উৎপাদনের উপাদানের প্রধান 
অংশ (মনে কৰি একমাত্র অংশ) হইতেছে শ্রষিক। প্রতি ইউনিট রুটি 
উৎপাদনে মনে করি ময়দার অংশ ৫* পরল। এবং শ্রমিকের অংশ ২৫ 
পয়সা। যদ্দি এক ইউনিট রুটির মূল্য ৭৫ পয়সাই জাতীয় নির্ধারণে আমরা 
ধরিয়া লই, তাঁহা হইলে হিসাবে তুল হইবে। কেন না যখন আটার 
উৎপাদন হইতে তথা সংগ্রহ কর! হইয়াছিল তখন আটার ৫০ পয়ল1 ধর! 
হইয়া গিয়াছে। স্ৃতরাং কটির নিজস্ব মূল্যগত অবদান ২৫ পয়সাই জাতী 
আয়ের হিসাবের ভিতর ধরিতে হইবে। যর্দি এরূপ ভাবে নাধরি তাহা 
হইলে নিয়লিখিত তুল হইবার সম্ভাবনা । 

এক ইউনিট রুটটুর মূলা ৭৫ পয়সা, 

এক ইউনিট ময়দার মূল্য ৫০ পয়সা 

এক ইউনিট গমের মূলা ৩৫ পয়সা 

অর্থাৎ রুটি, ময়দা এবং গম এই তিন জায়গা! হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া! 
আমরা এই তিন উৎপাদন প্রতিষ্ঠঠানসকল হইতে জাতীয় আয় লিখিব ৭৫4 
৫০4৩৫ - ১৬০ পয়সা। কিন্তু রুটিতে ৫* পয়স! ময়দা! বাবদ ব্যয় এবং ২৫ 
পয়সা শ্রমিক বাবদ ব্যয় । মর়দাতে (মনে করি) ৩৫ পয়সা গয বাবদ ব্যয় 
এবং ১৫ পয়সা শ্রমিক বাবদ ব্যয়। স্থতরাং জাতীম্ন আয় বাস্তবিক পক্ষে হইৰে 
৩:+১৫+২৫-৭৫ পর্সা। প্রথম পন্ধতিতে অগ্রনর হইলে একই হিসাব 
দুইবার করা হইতেছে (৫০9915০0026) | এই , দুইবার গণনার 
সম্ভভবনাকে দূর করিবার জগন্ত মোট মূ'ল্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব অবদান 
কত তাহার ভিত্তিতেই জাতীয় আয় গণন! কর! হুইপ থাকে । জাতীয় আম্ 
গণনার ইহা! এক প্রধান অস্থবিধা। 
ইহা! ব্যতিরেকে জাতীয় আদব নির্ধারণের আরও এক অস্থবিধা আছে? 

মনে করি শ্রীয়তী ক শ্রীঘুক্ত খ এর গৃহে পাচিকার কাজ করেন। শ্রীযুক্ত খ 


জাতীয় আয় ণণ' 


শ্রীমতী ক--কে ষে বেতন দেন তাহা৷ জাতীয় আয়ের অস্ততৃক্তি। কিন্তু- 
কিছুদিন বাদে শ্রীযুক্ত খ যদি শ্রীহতী ক'কে বিবাহ করেন, তাহা হইলে 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শ্রীমতী ক-এর আয় বা তাহার কাজ জাতীয় আয়ের 
হিসাবের অন্তভূক্তি হইবে না, যদিও শ্রীমতী ক পূর্বের সায় একই কাজ করিয়া 
যাইবেন। হুতরাং কোন্‌ প্রবারের কাজ করিলে আয়ের উত্তৰ হইবে 
এবং কোন্‌ প্রকারের কাজ করিলে হইবে না, তাহা নিরূপণ করা শক্ত । 

তছপরি মোট (££958) জাতীর উৎপাদনের হিসাব পাওয়া সম্ভবপর 
হইলেও, নীট (06) জাতীয় উৎপাদনের হিসাব পাওয়া মুস্কিল। কেন না, 
যন্ত্রপাতির অবক্ষয়ের (06160190077) কোন নির্দিষ্ট হার নাই। স্থতরাং 
অবক্ষয় (060:601901018) বাবদ কত বাদ দিতে হইবে, তাহাও নিদিষ্ট নহে। 

সো1ভয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশসম্হে, ডাক্তার, শিক্ষক, 
অভিনেতা, খেলোয়াড়, প্রভৃতি ব্যভির আগ্কে জাতীয় আয়ের ভিতর ধরা 
হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বস্তুগত উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না 
করিলে আয় হুষ্টি হয় বলিয়া মনে করা হয় না। এই ব্যবস্থায় মোট বস্তগত 
উৎপাদনের বৃদ্ধিকেই সমাজের কল্যাণের একমাত্র ইঙ্গিত বলিয়া ধর। হুয়। 
ইহার নিজন্ব গুণ থাকিলেও, ইহাতে ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতিকে সমাজের 
পরগাছা বা পৌঁন্ত বলিয়া মনে করা হয়। সথতরাং ইহা] নীতিগতভাবে 
অনেকের নিকট স্বীকাধ্য বলিয়া মনে নাও হইতে পারে। ধনতান্ত্রিক দেশে 
যে কোন সেবারই (56:%1০9) যদি বাজারে চাহিদা থাকে তাহাতে আয় স্্টি 
হয় বলিয়া মনে করা হয়। ইহ] যদিও সমাজের ব্যক্তি-অভিপচি প্রকাশের 
সহায়ক কিস্ত ইহারও একটি অকল্যাণকর দিক আছে। যদি সমাজের 
অধিকাংশ লোকহ অভিনেতা বা খেলোয়াড় হইতে চায়, তাহাতে 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে, কিন্ত ইহাতে সামগ্রিকভাবে দেশের সমূহ ক্ষতি 
হইবে বাঁল্জা মনে করা যাইতে পারে। স্থতরাং জাতীয় আয়ের হিসাবের 
সহিত দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের দিকটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 

কোন ছুই, বৎসরের জাতীয় আয় হিসাব করিতে গেলে হয়ত দেখা 
যাইবে যে এক বৎসর যাহা উৎপাদন করা হইয়াছিল, অন্ত বৎসর তাহা হয় 
নাই। এজন্য জাতীয় আয় উৎপাদিত জবর মুল্য হিসাবে হিসাব করা 
হয়। বিস্ত যদি উৎপাদনের সংমিশ্রণের পরিবর্তনের ফলে দেশের অধিকাংশ 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হুইলে মৃল্যগত ভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও, 


৭৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বস্তগত জাতীয় আয় (26817200021 1০022) বৃদ্ধি পাইয়াছে বনিয়া 
মনে করার কোন কারণ নাই। আবার মূল্যগতভাবে বিচার করিতে গেলে 
দেশে কোন বিশেষ অবস্থা, যেমন মু্রাক্ষীতি বা মন্দা, বিদ্ধমান ছিল কিন। 
তাহাও বিচাধ্য। সুতরাং জাতীয় আয়ের একটি স্ুুচক নংখ্যা (065 


7010161) তৈয়ারী পরিসংখ্যানবিদ্দের এক প্রধান কাজ। 

সামাজিক হিসাব নিকাশ ( 5০০1৪] 4০০০০) 01238 ) £ 

আধুনিক কালে জাতীয় আয়ের হিনাবের উপর ভিত্তি করিয়া সামাজিক 
হিসাব-নিকাশ নির্ণয় করিবার চেষ্ট। বিভিন্ন দেশে চলিতেছে । যৌথ 
কোম্পানী যেষন উদ্ধত হিসাবের তালিক! (782121,06 50৫% ) বা লাভ- 
ক্ষতির হিসাব (0:02 0. 7,955 £০০0106) তৈয়ার করে, সেই প্রকার 
জাতীয় আয়েরও হিসাব প্রস্তুত কর! হয়। এই সামাজিক হিসাব-নিকাশ 
নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমতঃ, সমাজের সকল শ্রৌর ব্যক্তির 
আয়ের (মজুরি, সদ, খাজন। ও মুনাফ! সমেত ) একটি হিসাব-তালিকা প্রস্তত 
করা হয় এবং তাহাদের ব্য ও সঞ্চয়ের আর একট হিসাব-তালিকা তৈম়ারা 
করা হয়। ইহার পর এই ছৃইটি হিসাব মিলাইয়া দেখা হয়। এই দুইটি 
হিসাবের মধ্যে মিল থাকা উচিত। কারণ লোকের আয় সর্বদাই লোকের 
ব্যয় ও সঞ্চয়ের সমান হয় অন্থরূশভাবে নরক্কারী আর-ব্যয়ের হিসাব 
তৈয়ারী কর! হয়। অনেক সময়ে বৈদেশিক লেনদেনের হিনাব এবং নরকারী 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হিসাব কর! হয়। আবার আর একটি 
হিসাব করিয়! দেখা যাইতে পারে । দেশের মোট ব্যক্তিগত সঞ্চয় (011520 
98115) এবং যৌথ কোম্পানীগুলির সঞ্চয় (0910190658৬) এবং 
বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের অথবা সরকারের সঞ্চয়ের (১0115 99517783) 
পরিমাণ এবং দেশে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি-বৃদ্ধির পরিমাণ 
সমান হইতেছে কিন। দেখিতে হইবে । যদি ইহা সধান না হস তবে আবার 
নৃতন করিয়া হিসাব করিতে হইবে । কারণ, মোট নঞ্চয়ের পরিমাণ মোট 
বিনিয়োগের সমান হইবে। অনগ্রদর দেশগুলতে সঠিক সামজিক হিপাব- 
নিকাশ কর! এনও নগ্তবপর নহে। কারন, বিভিন্ন জতব্য বিষধর সংগ্রহের 
স্থবিধা এই দেশগুলতে কম। সামাজিক হিসাব-নকাশের তাপিকার 
সাহায্যে আমর! দেশের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিবর্তনগুলর একটি 


স্পষ্ট ধারণ। পাইয়া থাকি । 


জাতীয় আয় ৭ 
জাতীয় আয় পরিমাপের অন্ুবিধা (10150081555 1 (00৩ 


2069 92101276171 0৫ বি ৪6501081 117001716 ) £ 
জাতীয় আয় পরিমাপ করিবাঁর পথে কতকগুলি বিশেষ অন্থবিধা আছে । 
প্রথম অস্থবিধা হইতেছে পরিসংখ্যানের (568.0501০5) স্বল্পতা এবং তাহার 
উপর নির্ভর করার অস্থবিধা। দেশের মধ্যে মোট কত শশ্ত উৎপন্ন হয়, এবং 
বিভিন্ন প্রকারেব শিল্পসামগ্রী কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, এই সম্বন্ধে সঠিক তথ্য 
খুব কমই আছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে এই সমস্ত! তীব্রভাবে অন্থভৃত হচ্। 
দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে যদ্দি নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী থাকে এবং 
আয়কর দিতে হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশী থাকে, তবে জাতীয় আয়ের 
সঠিক হিসাব পাওয়া যায় ন!। তৃতীয়তঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যদি কষিজাত 
এবং শিল্পজাত উৎপাদন ইতস্তত; বিক্ষিপ্ভাবে পরিচাশিত হয় এবং সেইগুলি 
ঘবদ্ধ ন! হয়, তবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়। চতুর্থতঃ, 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে ইচ্াদ্বের আয়-ব্যয় অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাব রাখে ন। ইহাতে 
জাতীয় আয় পরিমাপ করা অস্থ্বিধাজনক হয়। পঞ্চমতঃ, ষদি উৎপাদন 
ব্যবস্থা! পারিবারিক ক্ষেত্রে নীমাবদ্ধ থাকে এবং যবর্দি উৎপাদিত জিনিষগুলির 
অধিকাংশ প্রস্ততকারীদের ছারা ব্যবহৃত হুয় কিংবা জিনিষে জিনিষে বিনিময় 
(92:62) হয়, তবে এ জিনিষগুলির মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না 
বলিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করা আরও কষ্টপাধা হইয়া পড়ে । ষষ্ঠতঃ, 
অনেক সময় দেখা যায়, একই বাক্তি একাধিক উৎস হইতে আয় অর্জন করিনা 
থাকে । জাতীয় আমের হিসাব তৈয়ারী করিবার সময় কোন্‌ ক্ষেত্র হইতে 
কি পরিমাণ আয় অজিত হইতেছে তাহার সঠিক হিসাব কর। কঠিন হইয়া 
পড়ে। সঞ্টমতঃ, কোন জিনিষ্বের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় ছুইবার গণনা 
করিয়া ফেলার (৫০016 ০০0০0617)8) সম্ভাবনাও জাতীয় আয় পরিমাপ 
করিবার পক্ষে একটি প্রধান সমহ্যা । অষ্টমতঃ, যন্ত্রপাতির ও বিভিন্ন যূলধন 
সামগ্রীর ক্ষয়-ক্ষতি (0619:90180107) বাবদ কত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত এবং 
এই খাতে কত অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিতে হইবে তাহাও 
জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমশ্ঠা। তাহা ছাড়া, 
যে সমস্ত সেবামূলক, কাজের জন্ত কোন বেতন দেওয়া হয় না (ঘ1/091 
56£%1065) সেইগুলি জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হয়। কোন ব্যক্তি যি 


৮০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


তাহার হিল! প্রাইভেট সেক্রেটারীকে $বেতন দিয়া থাকেন, তবে তাহা'' 
জাতীয় আয়ের অংশ হইবে । আবার যদ্দি তিনি তাহার সেক্রেটাবীকে' 
বিবাহ করিয়া বসেন, তবে তাহাকে কাজের জন্য বেতন দিতে হইবে না এবং 
তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্ততৃক্ত হইবে না। মাহষের দৈনন্দিন 
জীবনের এই ছোটখাটো ঘটনাগুলিও জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব করিবার 
পথে সমস্যার হ্যাট করে। আবার অর্থের মূল্যও সর্বদ। স্থির থাকে না, সেজন্ত 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ অর্থের হিসাবে করিতে গেলে কখনই সঠিক হয় না। 
সর্বশেষে, জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিবার সময়ে সরকারী আম্ব্যয় আর 
একটি সমস্যার স্টি করে। আমেরিকান লেখক কুজনেটসের (5107 চ820569) 
মতে, যে সকল কর উপাদানগুলির আয়ের উপর ধাধ কর হয় এবং আম 
হইতে দেওয়া! হয়, শুধু সেই করলব রাজন্ব জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হইবে । 
পরোক্ষ করগুলি জাতীয় আয়ের হিসাবে গণনা করা.উচিত নয়। কিন্ত, 
কোন্‌ কর আয় হইতে দেওয়া হয় এবং কোন্টি হয় না, তাহ। নির্ণয় করা 
খুবই অস্থবিধাজনক। সাধারণতঃ কোন লোবের মোট আয় ষদি জাতীয় 
আয়ে ধরা হয়, তবে তাহার নিকট হইতে আয়করের দরুন প্রাপ্ত রাজস্ব 
জাতীয় আয়ে ধরা উচিত নয়। কারণ, এক্ষেত্রে একই আয়ের ছইবার গণনা 
(৫0516 ০0012006 ) হয়। পরে'ক্ষ কর সর্বদাই জাতীয় আয়ের হিসাব 
হুইতে বাদ দেওয়া উচিত। সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও জাতীয় আয়েএ হিসাৰ 
করিবার সময় সমন্যার স্থটটি হয়। যে সমস্ত সেবামূলক কাজ রাষ্ট্র করিয়া 
থাকে, সেইগুলির জন্য যে টাক খরচ হয়, তাহা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা 
হুইবে কিন! সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে! তবে সেবা 
মূলক কাজের জন্য রাষ্ট্র যে টাকা খরচ করে উহাকে মূল্য হিসাবে ধরিয়া 
লইয়া! জাতীয় আয়ের হিসাব করা যাইতে প্লারে। জাতীর আয়ের সঠিক 
পরিমাপ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন মৃল্যস্তরের হাস বৃদ্ধি, 
বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদিও বিবেচন। করিতে হইবে। 

জাতীয় আয় নিক্পণের উপযোগিতা (00026971020 60৫ 
17069901:217221206 01 9010138] 11)001786 ) £ 

জাতীয় আম নিরপণের অনেক উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, জাতীয় 
আয় কোন দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণে সহায়তা করে। 

ঘ্বিতীয়ত।, জাতীয় আয় পরিমাপের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কোন 


জাতীয় আত ৮১ 


দেশ অথনৈতিক ক্ষেত্রে বোন উন্নতি করিতেছে কিনা । বিভিন্ন বৎসরে 
জাতীয় আয়ের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করিরা আমরা বুঝিতে পারি, দেশের 
শিল্পোৎপাদন, কৃষির উন্নতি এবং মূলধন-হুষটি কি পরিমাণে হইয়াছে। তাহা 
ছাড়া, অর্থ-ব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের জন্য, মুক্জাম্ফীতির চাপের জন্য এবং 
বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবর্তনের জন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
ষে' পরিবতন হয়, তাহ! জাতীয় আয়ের পরিমাপের সাহায্যে আমরা 
কুবিতে পারি । 

তৃতীয়তঃ আমরা যে কোন ছুইটি দেশের জাতীয় আয় তুলনা করিয়া! 
সেই ছুই দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের তুলনামূলক আলোচনা করিতে 
পারি। 

চতুর্থতঃ জাতীয় আয় নির্ূপণের সময় আমরা যে সকল তথ্য লই তাহা 
দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি ঠিক করিয়া 
লইতে পারি। জাতীয় আয় নিরূপণ করিবার পূর্বে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় 
হাতি দেওয়া! একরূপ অসম্ভব । 
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৬ 
উৎপাদনের উপকরণ 


08028 01 1১800061002 


উপযোগ স্থষ্টি করাই হইতেছে উতৎ্পাদন। উৎপাদন প্রধানতঃ চারিটি 
উপকরণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যে কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে 
হইলে আমাদের চারিটি উপকরণের উপর নির্ভর করিতে হ্য়। প্রথমটি 
হইতেছে জমি বা ভুমি 0,259) জমি একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সব 
প্রাকৃতিক সম্পদই অর্থশান্ত্রে ভূমি বা শ্রম হিসাবে পরিগণিত হম্ব। দ্বিতীয় 
উপকরণ হইতেছে শ্রম (1.9001)। ভূষি ও শ্রম, *এই দুইটি হইতেছে 
উৎপাদনের মূল উপকরণ শুধু ভূমি ও জমি থাকিলেই চলে না_এই দুইটি 
উপকরণের প্রকৃত সধ্যবহার হওয়] চাই। এই সধ্যবহারের জন্য প্রয়োজন 
মূলধনের (0212101) ৷ মূলধন একটি মূল উপকরণ নয়,_ইহা একটি 
ডৎপাদিত উপকরণ। উপরিউক্ত তিনটি উপকরণের মধ্যে প্রকৃত সংহতি 
রজায় রাখার জন্য বিশেষ সংগঠনের (01£9701596107) দরকার । স্তরাং 
উৎপাদনের মোট উপকরণ হইতেছে চারিটি, যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও 
ব্যবস্থাপন1 | 

জমির বৈশিষ্ট্য (007081:906521586108 ০0£ 12170) 


জমি উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান । অর্থবিজ্ঞানে জমি বলিতে 
সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝায় । যাহ প্রকৃতির দান এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট 
নয়, তাহাই জমি । উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে আমরা জমির নিম্নলিখিত 
বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই £ (১) উত্পাদনের উপকরণ হিসাবে চাষবাসের 
পক্ষে উপযোগী জমির পরিমাণ বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। 
কিন্তু, উৎপাদনের অন্যান্ত উপকরণগুলির যোগান সর্বদা সীমাবদ্ধ নয়। 
(২) সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকিলে কোনও বিশেষ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান ব। খামারের পক্ষে জমির বিকল্প ব্যবহার আছে এবং সেইজন্ত ইহার 
যোগান উক্ত প্রতিষ্ঠান বা খামারের কাছে পরিবর্তনশীল । জমির কোন 


উৎপার্দনের উপকরণ ৮৩ 


'উৎপাদন-খরচ নাই ([.01)0 1995 150 ০986 0£ 77:0000002) | (৩) জমির 
উর্বরতা সর্বদা সমান নহে । যে জমির উর্বরতা বেশী সেই জমির উৎপাদনের 
শল্য উৎপাদন বায় অপেক্ষা বেশী হয়। ইহাকে আমরা অতি-প্রাস্তিক জমি 
(1710:9-10815181 19109) বলি । যখন জমির উর্বরতা কমিয়া এমন একটি 
পর্যায়ে আসে যে ইহার উৎপাদন মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান, তখন ইহাকে 
আমরা প্রান্তিক জমি (1181817791 [9150) বলি। যদি কোন জমির ক্ষেত্রে 
উৎপাদন মূল্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তখন ইহাকে আমর! উপ- 
প্রান্তিক জমি (50৮-1087£109] 18150) বলি। তাহা ছাড়া জমি হইতেছে 
এমন একটি মৌলিক উপকরণ যাহার গতিশীলতা নাই। জঙ্ষি উৎপাদনের 
পক্ষে একটি মৌলিক উপকরণ (01181159] 9০607) | কিন্তু গঠন ও অবস্থানে 
জমি ভিন্নজাতীয় ([.2170 15 11651:0£21)9005 11) ০01701009510101) 2100 
510086100) | (৪) জমিতে উৎপাদনের একটি নিয়ম বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয় ॥ 
ইহার নাম ক্রমহাসমান উৎপাদনের নিরম (0৬ 01 10101715116 
চ২০৮০5)| মূলধন ও জমির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। মুলধন 
মানুষের পরিশ্রমে তৈয়ারী, 'কিস্ত জমি একটি প্রার্কতিক সম্পদ। জমির 
যোগান সীমাবদ্ধ, কিন্ত মূলধনের যোগান দীর্ঘকালীন সময়ে পরিবর্তনশীল । 
(ক্রমহাসমান উৎপাদনের নিয়মটি “উৎপাদন ,এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ, 
অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে )। 


শ্রম (0121) 

সাধারণ অর্থে শ্রম বলিতে বুঝায় মান্ষের দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম 
যাহা কোন দ্রব্য অথব। সেবাকার্য উৎপাদনে নিযুক্ত। 

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অন্থ্যায়ী যাহারা বেতন অথবা মজুরীর বিনিময়ে কাজ 
করে তাহারাই শ্রমিক। তবে সাধারণতঃ শ্রমিক বলিতে যাহারা শুধু 
শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদেরই বুঝায়। শ্রমিক সরবরাহ অনুনকগুলি 
উপাদানের উপর নির্ভর করে? যথা,_জনসংখ্যা, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার 
মান, শ্রমিকের উপর শ্রমিক-সংঘের (71806 021012) প্রভাব, শ্রমিকদের 
গতিশীলতা! (19110 ব। এক স্থান হুইতে অন্ত স্থানে যাইবার প্রবণতা 
ইত্্যাদি। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান মূলতঃ শ্রমিকদের আয়ের উপর 
নির্ভর করে। অন্তান্ত যে সকল উপাদান শ্রমিক সরবরাহকে প্রভাবিত করে 
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সেইগুলি কোন না কোনভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে: প্রভাবিত করে অথবা 
শ্রমিকের কর্মদক্ষতা র দ্বার! প্রভাবিত হয়। স্থতরাং শ্রমিক সরবরাহ মূলতঃ 
শ্রমিকের সংখ্যা এবং শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শুধু তাহাই নহে, 
শ্রঘিকগণ কতক্ষণ কাজ করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তাহাদের কাজের দিন ও ঘণ্টার 
উপরও শ্রমিক সরবরাহ নির্ভর করে। অবস্ঠ এই ব্যাপারে শ্রমিকগণ তাহাদের 
সংঘের নির্দেশ অনুযায়ী অনেকক্ষেত্রে চালিত হয়। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ফিজিয়োক্র্যাট' (7175510০190 অর্থনীতিবিদগণের 
মতে শ্রমশক্তি উৎপাদনমূলক এবং অঙ্গৎপাদনমূলক এই ছুইগ্রকার ছিল। 
অর্থশাস্ত্ররে জনক এড্যাম ম্মিথের মতে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের ভিত্তিতে 
ছুইভাগে বিভক্ত কর। যাইতে পারে। যে শ্রমের নাহায্যে 
উৎপাদন মূলক ও পু 
অনুৎপাদন মূলক শ্রম কোন বাস্তব পদার্থ (72866712] 6০০৭) উৎপাদন করা 
সম্ভবপর, তাহাই *উৎপাদনমূলক শ্রম (7:098০6%৮6 
19০০:) এবং যে শ্রমের সাহায্যে কতিপম অবাস্তব পদার্থ অথব। লেবা 
(100177906117] £000 01: 961৬106) উৎপাদন করা সম্ভবপর, তাহাই 
অন্গৎপাদনমূলক শ্রম (8:701:00006%2 191১001) | এড্যাম ন্মিথেব মতে 
চিকিৎসক, আইন-ব্য বসায়ী, শিক্ষক, সংগীতজ্ঞ এবং গৃহকার্ম নিযুক্ত ভৃত্য,_ 
তাহাদের সব পরিশ্রমই অন্ুৎপাদর্নমূলক । কারণ, তাহাদের কাজের সাহায্যে 
কোন বান্তব পদার্থের উৎপাদন হয় না। এই ধরণের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞান- 
সম্মত নহে । যে শ্রামক গৃহস্থালীর জিনিষপত্র প্রস্তত করে, তাহার শ্রমকে 
উৎপাদনমূলক শ্রম বলা হইবে। গ্ৃহস্থালীর জিনিষপত্র রন্ধন কাজের জন্ম 
একান্ত আবশ্টক, অথচ যে শ্রমিক রন্ধন কাঁজ করে তাহার শ্রমকে এড্যাম স্মিথ 
অন্ুৎপাদনমূলক শ্রম হিসাবে গণ্য করিতেন । তবে গৃহস্থালার জিনিষপত্র 
প্রস্তুত করিবার সার্থকতা কোথায়? স্থতরাং এড্যাম ম্মিথের যুক্তিকে 
আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়। গ্রহণ করিতে পারি ন]। 
আঞ্ুনিক অর্থ শান্্রবিদগণ শ্রমশক্তির এই বিভাগ সমর্থন করেন ন]। 
তাহাদের মতে শ্রমিকের চেষ্টায় দি কোন বস্তর উপযোগিতা বাড়ে, তবে 
সেই শ্রম উৎপাদন মূলক । যতক্ষণ পর্যস্ত শ্রমিক এমন জিনিষ উৎপাদন করে 
যাহা বাস্তব অথব! অবাস্তব যাহাই হোক না কেন, সাম্যের অভাব মিটার, 
ততক্ষণ পর্ধস্ত তাহার শ্রমকে আমরা উৎপাদনমুলক শ্রম (2:০৭500%6 
19০00) বলিতে পারি। সব রকম পরিশ্রমেরই উদ্দেশ্ড হইতেছে কোন 


উৎপাদনের উপকরণ ৮ 


অভাব পৃরণ করা, স্থতরাং সব রকম শ্রমই উৎপাদনমূলক | প্রকৃত প্রশ্ন ইহ। 
.মহে যে, কোন্‌ শ্রম উৎপাদনমূলক এবং কোন্‌ শ্রম অন্থৎপ।দনমূলক | প্রকৃত 
প্রশ্ন হইতেছে, কোন্‌ শ্রম বেশী উৎপাদনমূলক এবং কোন্‌ শ্রম কষ 
উৎপাদনমূলক | 


শ্রমিকের কর্মদক্ষত| (6£26167505 06 1819001) 


শ্রমিকের কর্মদক্ষতা প্রধানত: তাহার শারীরিক কর্মদক্ষতা ব| স্বাস্থ্যের 
উপর নিভর করে। শ্রমিকের শারীরিক গঠনের উপর জলবায়ুর যথেষ্ট প্রভার 
খাকে। পুষ্টিকর আহার, উত্তম বাসস্থানের বাবস্থা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জন্মগত ও 
জাতগত কারণেও শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িতে অথবা কমিতে পারে। 
সাধারণতঃ পার্বত্য জাতির শ্রমিকগণ উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আবার 
শীতপ্রধান দেশে আবহাওয়ার প্রভাবে শ্রমিকগণ ষতট1 শারীরিকভাবে কর্মক্ষম 
হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্রমিকগণ সেই পরিধাণে শারীরিক কর্মদক্ষতা অর্জন 
করিতে পারে না । 

দ্বিতীয়তঃ, এমিকের উপযুক্ত পরিমাণে সাধারণ এবং কারিগরি শিক্ষা 
অঞ্জন কর। চাই । শিক্ষিত শ্রমিকের জীবন যাক্রার মাণ উন্নত হয়, কর্মক্ষমতাও 
বাড়ে। কারিগরি শিক্ষা অর্জন কবিলে শ্রমিকগণ উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার কাঁরতে শিখে এবং সেইগুলি ব্যবহার করিয়া দেশে উৎপাদনের. 
পরিমাণ বাড়াইতে পারে। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের সাধারণ বুদ্ধি বাড়াইয়া 
দেহ, বাজারের হালচাল সম্বন্ধে শ্রমিককে অবহিত থাকিতে সাহায্য করে 
এবং তাহার বু্ধকে মাঞজজিত করে ও তাহার নৈতিক গুণের উন্নতি করে। 
ইহাতে শ্রমিকের দক্ষতা অনেক বাড়িয়া যায়। টনতিক শিক্ষা শ্রমিকের 
দক্ষত। বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্ঠক | 

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের দক্ষতা অনেক পরিমাণে তাহার কাজ করাঁর প্রবৃত্তির 
উপর নির্ভর করে। যালিক ও শ্রমিক, এই ছই শ্রেৌীর মধ্যে যদি প্রীতির 
সম্পর্ক না থাকে, তবে শ্রথষিকও ভালভাবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত হয় ন1। 
তাহা ছাড়া শীঘ্র কাজে উন্নতির আশা না থাকিলেও শ্রমিক ভালভাবে কাজ 
করিবার প্রেরণা পায় না। কাজে উন্নতি হইবার যাঁদ নম্ততবনা থাকে এবং 
যদি সেই সম্ভাবন। তাহার দক্ষতার উপর নির্ভর করে, তবে শ্রমিক আরও 
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£বশী উৎপাদন করিবার এবং ভালভাবে উৎপাদন করিবার জন্ত চেষ্টা করে? 
ইহাতে তাহার দক্ষতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়িয়া যায়। 

চতু থতঃ, কাজ করিবার পরিবেশ অনেক সময়ে শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে 
প্রভাবিত করে। যদি কাজের পরিবেশ আনন্দদায়ক হয়, এবং কাজ”্করিবার, 
সময় অমিকের স্থবিধ] অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তবে শ্রমিকদের ভালভাবে কাজ 
করিবার উৎসাহ বাড়ে। 


কারিগরি কর্মকুশলতা! (:5০55508] 91311) : 
আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কিছু না কিছু কারিগরি জ্ঞান-সম্পন্ন 
হইতে হয়। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হুইলে আমাদের বর্তমানে উন্নত 
যন্ত্রপাতি এবং সামগ্রীর উপর নির্ভর করিতে হয়। 

কারিগরি কর্মকুশলতা'র 

গুরু শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতার উপর তাহাদের 
উৎপাদনীশক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে এবং সঞ্চয়ের 
পরিমাণ প্রভাবিত হয়। স্থৃতরাং কারিগরি কর্মকুশলতার স্থির সমস্থ 
মূলধন স্থট্ির সমম্তার একটি অংশ । শুধু যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটি দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভবপর নম্ন। যন্ত্রপাতিগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার 
করিবার মত কারিগরি কর্মদক্ষতা শ্রমিকদের থাকা প্রয়োজন যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করার সহিত বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবনের 
জ্ঞানও শ্রমিকদের অর্জন করা উচিত। শিল্লোক্নয়নের জন্য মূলধন-স্ব্টির 
যেমন প্রয়োজন, শ্রমিকদের কারিগারি কর্মকুশলতারও ঠিক অন্থরূপ 
প্রয়োজন | উন্নত এবং অন্ত দেশগুলির মধ্যে শ্রমিকদের কারিগরি 
কর্মকুশল তার যে পার্থক্য আমর! দেখিতে পাই, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে 

উভয় দেশের মধ্যে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ পদ্ধতির পার্থক্য । 
কারিগরি কর্মকুশলতা অর্জনের উপায় (58০60:9 £০৮০০71778 
€7০ 10120961017 0 06015758091 ৪5811)- শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা 
বাড়াইবার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শ্রমশক্তি বিনিয়োগ করিবার পদ্ধতির 
পারবর্তন। এই উদ্ঘেশ্টে শ্রমশক্তি কারিগরি শিক্ষালাভ করিবার আগে 
যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিবার পর শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা প্রদান করিতে, 
হইবে এবং এই উদ্যেষ্টে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরি শিক্ষার কেন্দ্র বা. 
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কারিগরি বিষ্ভালয় স্থাপন করিতে হইবে । প্রসংগত বলা যাইতে পারে অধুনধ' 
ভারত সরকার বিভিন্ন স্থানে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছেন ।' 

ঘিতীয়তঃ, শুধু কারিগরি বিষ্যালয় স্থাপন করিলেই চলিবে না, শ্রমিকগণের, 
কারিগরি নৈপুণ্য বাড়াইবার জন্ত উপযুক্ত পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা? 
করা উচিত। সরকার বিদেশ হইতে এই ব্যাপারে সাহাষ্য গ্রহণ করিতে 
পারেন, বিশেষতঃ অন্গন্নত দেশগুলির পক্ষে বিদেশী কারিগরি বিশেষজ্ঞদের 
সাহাষ্য ব্যতীত শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান বাড়াইবার অন্ত কোন উপাফ 
নাই। কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের কারিগরির জ্ঞান বাড়াইবার জন্ত 
তাহাদের শিক্ষানবীশ করা যাইতে পাবে এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সাহাষ্যে 
তাহাদের হাতে-কলমে কারিগরি বিষ্কা! প্রদান করা যাইতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, সরকারের উচিত দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কারিগরি 
শিক্ষাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এবং কারিগরি শিক্ষালাভের উপযুক্ত 
ছাত্রদের বিদেশে এই শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ কর]। 

চতুর্থতঃ, দেশের ভিতরে যে সব বিদেশী এবং স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, 
তাহাদের রাজী করাইতে হইবে শ্রমিকদের কারিগরি কর্মকুশলতা৷ লাভের 
ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্ত । 

পঞ্চমতঃ কারিগরি শিক্ষার প্রসার' করিতে হইলে শ্রষিকদের আধিক 
অবস্থার এবং জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করিতে হইবে । এই উদ্গেস্টে 
বিভিন্ন শিল্প গ্রতিষ্ঠানে মজুরী নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত 
নিপুণ বা কর্মকুশল শ্রমিকদের পুরস্কার বা অধিক মজুরী প্রদান করিলে 
অনিপুণ শ্রমিকদের মধ্যে কর্মকুশল হইবার আকাংখা হইবে। 

সর্বশেষে, শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অধিক পরিমাণে 
রাষ্্রী় বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। 

কারিগরি দক্ষতা কিভাবে বাড়ান যাইতে পারে তাহা আলোচিত 
হইয়াছে । কারিগরি দক্ষতা অনেক সময় বংশগত দক্ষতার ([76:6010215 
81011) উপর নির্ভর করে । একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞের ছেলের ছোটবেল! 
হইতেই কারিগরি জ্ঞানের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকিতে পারে এবং ইহাতে 
তাহার কারিগরি কর্মকুশলতা বাড়িতে পারে। যন্ত্র নির্মাণ করিবার কারখানা 
স্থাপন করিয়া! এবং ক্ুদ্রায়তন কুটিরশিল্পগুলির উন্নতি করিয়াও শ্রমিকদের 
কারিগরি বিষ্ভ। বাড়াইবার চেষ্টা চলিতে পারে। শ্রমিকদের মধ্যে যদি 
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প্রগতিশীল মনোবৃত্তির প্রসার করা যায় তবে কৃষি-প্রধান অন্থপ্নত দেখেও 
কারিগরি জ্ঞানের দিকে তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতে পারে । সোভিষেট 
যুক্তরাষ্টে এবং জাপানে শ্রমিকদের মধ্যে বড় হইবার আকাংখাই তাহাদের 
কারিগরি জ্ঞান লাভের প্রেরণা দিয়াছে । 

ম্যালথানসের জনসংখ্যা তত্ব (01810855191 1]176015 ০৫ 1১019৫- 
18001:)- অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে মালথাস নামে একজন অর্থনীতি বি 
জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্বের অবতারণ। করেন । ম্যালথানের মতে যধন ই 
কোন দেশে উৎপাদিত খাগ্ভ পরিমাণের সাহায্যে সেই দেশের লোকসংখ্যাত্র 
খাদ্যের সংস্থান হয় না, তখনই সেই দেশকে অতি-জনাকীর্ণ (০৬০:-০2018 
9) বলা যায়। ফ্যালথাসের মতে জনসংখার বৃদ্ধি হয় জ্যামিতিক হারে 
(যেমন, ২৯২৮২৯২১*), আর দেশে খান্তশশ্যের উৎপাদন বাড়ে 
গাণিতিক হারে (যেমন, ২+২+২+২)। যখন জনসংখ্যা বুদ্ধির হার 
এবং খাদ্যশস্তো্পাদনের হার সমান হয়ঃ তখন দেশে প্রকৃত অনবসংখ্য। 
বিদ্যমান থাকে । যদ্দি কোন দেশে খাদ্যশস্তের উৎপাদন জনসংখ্য। বৃদ্ধির 
হার অপেক্ষা! বেশী হয়, তবে সেই দেশকে আমরা অতি-জনাকীর্ণ বলিতে 
পারি না। ম্যালর্থাসের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খাদ্যশন্ত উৎপাদনের 
বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম কারয়! গেলেই সংশ্লিষ্ট দেশ অতি-জনাকীর্ণ দেশে 
পরিণত হয়। 

যদি কোন দেশ অভি-জনাকীর্ণ হয়, তবে বাড়তি জনসংখ্যা কমাইবার 
ছুইটি উপায়ের মধো একটি হইতেছে নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ (9:০৮৫78056 
০16০5) অপরটি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক কারণে এমনিতেই ঘটিকা থাকে । 
ষেমন, হুভিক্ষ, মহামারী, রোগ ইত্যা্দি কারণে প্রতি বৎসরই কিছু নাকিন্তু 
লোক মারা যায়। 

নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইতেছে অধিক বয়সে বিবাহ, 
জনম-নিয়ন্্রণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন ইত্যাদি। 

আমর ম্যালথাসের নীতির সমালোচন! করিতে পারি । প্রথমতঃ, খাদ্য- 
শশ্তের উৎপাদনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি না কোন দ্বেশ 
আদৌ অতি-জনাকীর্ণ কিন|। কোন দেশে সাময়িকভাবে খাদ্যের ঘাটতি হইলে 
সেই দেশ বিদেশ হইতে খাদ্যশশ্ত আমদানী করিতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে, 
যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে, সেই হারে বাড়তি জনশক্তিকে প্রকৃতভাবে 
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কাজে লাগান যাইভেছে কিনা । জনসংখ্যার প্রকৃত সমস্ত হইতেছে গষ্ঠ 
উৎপাদন এবং উৎপাদিত সামধ্রীর ন্তায়সংগত বন্টনের সমন্য।। শুধু খাদ্যশশ্তের 
উৎপাদন নহে, মোট উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা কর! উচিত । 
দ্বিতীয়তঃ, লোকসংখা! বৃদ্ধির সহিত শ্রমিকের সংখ্যাও বাড়ে এবং এই 
নৃতন শ্রমশক্তিকে যদি উৎপাদনের কাজে লাগান যায়, তবে দেশের কৃষি এবং 
শিল্প-ক্ষেত্রে উৎপাদনও বাড়িতে পারে। 
আধুনিককালে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা অনেকেই অনুভব করিতেছেন 
এবং ইহাতে জনসংখ্যা বুদ্ধির হারও যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রসার হওয়ায় এবং অর্থনৈতিক চাপের স্ষ্টি হওয়ায় পুরুষ নারী উভয়েরই 
বিবাহের বম্মস অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । স্বতরাং অনেকের মতে ম্যালথাসের 
মতবাদ বর্তমানকালে অযৌক্তিক । কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে ষে 
জনসংখারর চাপ কমাইবার জন্ত ম্যালথালই সবপ্রথম নিবৃত্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের 
(0:650001%0 01০015 ) কথ! বলিয়াছিলেন । তবে বর্তমান কালের 
অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে শুধু খাদ্যশস্তের উৎপাদনের সহিত জনসংখ্যাকে যুক্ত 
করা উচিত নয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে দেশের আয় এবং অর্থনৈ তিক 
ংগতির পবিপ্রে'ক্ষতে কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায়। 
কাম্য জনসংখ্যা-তন্ব (00612000) 7'1)601 5) 
এই তত্ব অনুযায়ী কোন দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি প্রকার হইগাছে 
তাহ। বিবেচনা করিবার জন্য খাদ্যশশ্ত উৎপাদনের উপর নির্ভর কর] উচিত 
নহে। জননংখ্য। বুদ্ধির সহিত দেশের উত্পাদন, আয় এবং কর্ধনংস্থান 
কতখানি বাড়িয়াছে তাহাই আমাদের বিবেচনা! করিতে হইবে। যদি দেখা 
যায় জনসংখ্য। বাড়িয়া যাওয়ার সংগে সংগে দেশের আয় ও উৎপাদন সেই 
হারে বাড়তেছে না এবং বধিত জনশক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ করা 
যাইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে দেশটি অতিজনাকীর্ণ। দেশের সমুদয় 
অর্থনৈতিক সম্পদের সাহায্যে সমগ্র জননংখ্যাকে কাজে লাগান যায় কিনা 
তাহাই কাম্য জনসংখ্যাতত্বের বিবেচ্য বিষয় । যদি দেখা যায় যে হারে জন- 
সংখা। বাড়িতেছে, দেশের আয় ও উৎপাদন তাহ অপেক্ষ। বেশী হারে 
বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে দেশের জনসংখ্য। অপেক্ষাকৃত কম (007৫6৫- 
19000190102) | যর্দি দেখ! যায়, যে হারে অনসংখ্য। বাড়িতেছে, দেশের 
আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ঠিক সেই হারে বাড়িতেছে, তখন বুঝিতে হইবে 
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যে দেশে ঠিক কাম্য জনসংখ্যা (09000010 9011196012) হইয়াছে । আবার 
বদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেশের আয়, উৎপাদন এবং কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধির হার 
অপেক্ষা বেশী হয় তবে বুঝিতে হইবে যে দেশটি অতিজনাকীর্ণ (0৮৪: 
০1900) | নিমের চিত্রে ইহ! পরিষ্কারভাবে বুঝান হুইম্মাছে। * 

এই চিত্রে 0% এবং 0%. রেখা দ্বার! যথাক্রমে জনসংখ্যা ও জাতীয় আস্ম 





তু ১ 
জনসংখ্যা 
চিত্র নং ২৩ 
বৃদ্ধির পরিমাপ বুঝাইতেছে। ' জনসংখ্যা 094. হইতে 08, এবং 08 হইতে 
00 পর্ধস্ত বাড়িয়। যাওয়ার সংগে সংগে জাতীয় আয়ও ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতেছে । যখন জনসংখ্যা 00 পর্যন্ত বাড়িকাছে তখন জাতীয় আযমের 
সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে । এই অবস্থায় জাতীয় আম্ব 00 পর্যন্ত 
ৰাড়িয্াছে। 00 হইতেছে কাম্য জনসংখ্যা । ইহার পর জনসংখ্যা যদি 
আরও বাড়িয়। যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমিতে থাকিবে । উপরের 
চিত্রে যখন 070 জননংখ্যা হইবে তখন ইহাকে আমরা অতিপ্রজননত। 
বলিতে পারি। 
মুলধনের সংভ্ঞ 006£101601 ০£ 08961) ব্যবসায়-বাণিজ্যে 
“মুলধন” কথাটি বিশেষ প্রচলিত। মূলধন বলিতে আমর! সাধারণতঃ বুঝি 
সেই টাক। যাহার সাহায্যে ব্যবসায় চালান যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মূলধন" 
কথাটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়! গেলেই 
যে মূলধনের বুদ্ধি হয় তাহা নহে। উদাহরণম্বরূপ বল! যায়, ভারতবর্ষে 
ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেরকমভাবে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল, সেই 
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অনুপাতে মূলধনের বৃদ্ধি হয় নাই। মূলধন বলিতে আমরা একদিকে যন্ত্রপাতি 
অথব! উৎপাদনের সাজসরগ্জাষ বুঝি। অস্তরীয়ান অর্থবিজ্ঞানীগণ মূলধনের সংজা 
নির্দেশ করিয়া! বলিয়াছেন, “মূলধন হইতেছে উৎপাদনের একটি উৎপাদিত 
উপকরণ।” (40801651 15 & 100000050. 1016879 0£ 70000006005 )। 
মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে চারিটি। যথা, (১) মৃলধন অতীত শ্রমের 
ফল (59010 ০0£199501919007), (২) মূলধন সঞ্চয়ের ফল (65016 0£ 58৮1118), 
(৩) মুলধন উৎপাদনশীল (72:000০6৮০) এবং (৪) মূলধন সম্ভাব্য 
(7১০999০6৮), অর্থাং, মুলধন-হঠির সময় আমাদের ভবিষ্ঞতের প্রত্যাশায় 
থাকিতে হয় । 

টাকার সাহায্যে যতক্ষণ পর্যস্ত আমরা ভোগ-সামগ্রী ক্রয় করি ততক্ষণ 
পর্যস্ত টাকা উৎপাদনের কোন কাজে লাগে না। যখন টাকার সাহায্যে আমরা 
উৎপাদনের অন্তান্ত উপকরণ ( থা, শুমশক্তি, জাম ইত্যাদি) ক্রয় করি এবং 
ইহার সাহায্যে মূলধন-সামগ্রী ক্রয় করি, তখন টাকা মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক 
হয়। কিন্তু এইজন্ টাকাকে মূলধন বল৷ চলে ন।। পু 

মূলধন এবং ধনের মধ্যে পার্থক/ হইতেছে এই যে সব মূলধনই ধন, কিন্ত 
সব ধনই মূলধন নহে । যেধন বা সম্পদ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতাৰ 
পুরণের জন্য ভোগ-সামগ্রী ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়, "সেই ধন মূলধন নহে। কিন্ত 
ধনের যে অংশ পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যবস্থত হয়, সেই অংশকে মূলধন বলা 
চলে। সুতরাং কোন সম্পদ প্রকৃতই মূলধন কিন! তাহা বিচার করিতে 
হইলে দেখিতে হইবে কি কাজে সম্পদটিকে ব্যবহার করা হইতেছে । ধর! যাক 
একটি বাড়ীতে স্ুল প্রতিষ্ঠা করা হইল,_-ইহ। নিশ্চয়ই মূলধন নহে। কিন্তু 
যদি সেই বাড়ীতে কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করিয়া একটি কারখানা স্থাপন করা 
হয়, তবে বাড়ীটি মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইবে। 

[বিম্ন ধরণের মুলধন (10111616076 (068 0৫ (5821081)- মূলধনের 
সংজ্ঞ। আলোচন। করিলে দেখা যায় যে মূলধন বস্তুগত (০0170666 0821091) 
অর্থগত (00755 ০৪1081) এবং খণগত (0৮6 ০8101681) হইতে পারে। 
কিন্ত সাধারণতঃ নিয়লিখিত ভাবে মূলধনের শ্রেনীবিভাগ করা হয়। 

স্থায়ী বা স্থাবর এ্রবং চলতি বা অন্ছাবর মুলধন (1560 ৪1: 
02105196208 0:90851)- মৃলধনকে সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়। 
একটি হইতেছে স্থায়ী বা স্থাবর মূলধন (1550 ০৪681) এবং অপরটি- 
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হইতেছে চলতি ব। অস্থাবর মূলধন (01501361736 ০01081) | যে সামণী 
বহুদিন ধরিয়া এবং বারে বারে উংপাদনের কাজে ব্যবহার কর! যায়, সেই 
সামগ্রীকে স্থায়ী বাস্থাবর মূন্ধন বল| হয়। দেমন-_চরক।, তাত, যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন । আবার উৎপাদন-কাজে মাত্র একবার বর্টবহার কর! 
চলে এইরকম সামগ্রীকে চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলা হয়। যেমন, তৃলা 
হইতে সৃতি তৈয়ারী করা হইলে সেই স্থতার সাহায্যে কাপড় তৈয়ারী করা 
হয়। স্থত। তৈর়ারী হইফ্1 গেলে তৃলার আর অস্তিত্ব থাকে না। এই তৃলাকে 
আ.রা চলতি বা অস্থাবর মূলধন বলিতে পারি । কিন্ত সুতা কাটিবার যন্ত্র 
একটি স্থায়ী মূলধন । 

বিশিষ্ট মূলধন এবং অবিশিষ্ট মূলধন (395০8811551 ০ 90:01 
০8191091 9180 [07059201811550 01 [71086105 ০29£581 )-_মূলধনের আর 
একটি প্রকারভেদ আছে; তাহা অনুযায়ী যে সকল যন্ত্রপাতি মাত্র একটি 
বিশেষ শ্রেণীর উৎপাদন-কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহাকে বিশিষ্ট বা 
নিমষজ্জমান মূলধন (902০1811580 01 ১001: ০811091) বল। হয়। যেমন, লৌহ 
তৈর়ারী করিবার কারখানাস্ন যে চূল্লী বাবহত হয়, তাহা অন্ত কোন শিল্পে 
ব্যবহার করা সম্ভব নহে। আবার যে সকল সামগ্রী শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর 
উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত না' হইয়া অনেকগুলি জিনিষের উতৎ্পাদনে ব্যবহৃত 
হইতে পারে, সেই সামগ্রীগুলিকে নিবিশেষ বা ভাসমান মূলধন 
(0150901911560 07 77109261116 ০2191091) বলা হয়। 

ভোগকারীর মুলধন এবং উৎপাদকের মুলধনন (00159308605 
05116] 2750 790000615+ 0212681)-_ভোগকারীর মুলধন বলিতে 
আমর! বুঝি এষন যূলধন যাহ! উৎপাদনের সময় লোকে ভোগ করে। 
উৎপাদনের সময় ভোগকারীগণ খাগ্ঘ, বাসস্থান, পোঁধাক ইত্যাদি যাহ কিছু 
ভোগ করে তাহাই ভোগকারীর মূলধন (00175017615? 0801051 )। 
উৎপাদকগণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি, কলকঞ্া, বা অন্যান্ত সরঞ্াম ব্যবহার করে 
সেইগুলি হইতেছে উৎপাদকের মূলধন ( [:0000675, 08016] )। 
উৎপাদকের মূলধনকে অনেক ক্ষেত্রে বাণিজাক মূলধন (122৫ ০৪2৫621) 
বলা হয়। 

উপরে মূলধনের যে শ্রেণী-বিভাগ কর। হইয়াছে, ত। হা সামাজিক মূলধনের 
বিভিন্ন কূপ । সামাজিক মূলধন (99০91 02181 ) বলিতে আমরা বুঝি 
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সেই মূলধন যাহা হইতে সমাজের আয়ের স্থ্টি হয়। আর এক প্রকার 
মূলধন আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেছে ব্যক্তিগত মূলধন (01186 
0৫ 192150172] 0801691 )। লোকেরা যে সকল জিনিষ হইতে আয় করে, 
যেমন বাসগৃহ, কোম্পানীর কাগজ, দোকানপাট, সেইগুলিকে আমরা ব্যক্তিগত 
মূলধন বলি। সামাজিক মূলধনের সহিত ব্যক্তিগত মূলধন যোগ করিলে 
আমর! জাতীয় মূলধনের (?85078] 080155] ) পরিমাপ করিতে পারি। 

জমি ও মুজধনের মধ্যে সাদৃশ্য এবং পার্থক্য 2 

জাম ও মুলধনের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্ত দেখ! ষায়। মুলধনের ন্যায় 
জমিও ক্ষযিফুণ। মূলধনের ব্যবহার চাঁলতে থাকিলে উহার উৎপাদনী শক্তি 
একদিন না একদিন কমিয়া আসে? €সইপ্রকার জমিরও ব্যবহার চলিতে 
থাকিলে এ কদিন না একদিন ইহার উর্বরতা কমিয়া আসে। মূলধন যেরূপ 
নৃতন স্থষ্টি করা যায়, জাম সেই প্রকার নূতন সৃষ্টি করা যায় না বটে, কিন্ত, 
মানুষ নিজের পরিশ্রমে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদনীশক্তি বাড়াইতে পারে । 
জমি ও মূলধনের মধ্যে এই সাদৃশ্ঠ থা।কলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশী। 
প্রথমতঃ জমি হইতেছে একটি গাকৃতিক সম্পদ । কিন্তু মূলধন ' হইতেছে 
একটি উৎপাদিত উপাদান । দ্বিতীয়তঃ, জমির যোগান সীমাবদ্ধ ; ইচ্ছামত 
ইহাকে বাড়ান ব! কমান যায় না। তৃতীয়ত: মূলধন যদি বারবার বাবহার 
কর] হয় তবে ইহা হয়তো নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু জমি ষদি বারবার 
ব্যবহার করা হয়, ইহার উর্বরত। শেষ পর্যন্ত কমিলেও ইহ কখনই নষ্ট হইয়া 
যাইবে না । চতুর্থতঃ, মূলধন স্থানান্তরযোগ্য ; কিন্তু, জমি স্থানাস্তরযোগ্য 
নয়। বর্বশেষে, মূলধন হইতে আমরা ষে আয় পাই, তাহা সব ক্ষেত্রেই 
একপ্রকার (50607 ) 5 কিন্ত, জাম হইতে প্রাপ্ত খাজন। সব জমির ক্ষেত্রে 
একপ্রকার নয়। জমির প্রকার ভেদে খাজনারও তারতম্য ঘটে । 

মূলধনের কাজ (60110660175 01 0:879161 )- আধুনিক উৎপাদন 
ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিক। খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মূলধনের ছুইটি বিশেষ গুণ আছে 
-- একটি হইছেছে ইহার বর্তমান উতৎপাদনী শক্তি (7:০৫0০6105 ) এবং 
অপরটি হইতেছে ইহার ভবিস্তৎ উৎপাদনী শক্তি। মূলধন বিনিয়োগ করিলে 
বিনিগ্রোগকারী শুধু বর্তমানের জন্যই নহে, ভবিষ্যতের জন্যও মুনাফার আশা 
করিয়া থাকে । চিরাচরিত উৎপাদন-্প্রথার পরিবর্তে বর্তষানে উন্নত ধরণের 
উৎ্পাদন-প্রথা চালু হইয়াছে । গরু এবং লাংগলের সাহায্যে যতটা ফসল 
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উৎপন্ন হয়, ভারী ট্র্যাক্টরের সাহাযো ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল উৎপক্স 
কর! যাইতে পারে। সুতরাং মূলধনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হইতেছে 
উৎপাঁদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করা । আধুনিককালে বুহদায়তন উৎপাদন 
ব্যবস্থা চালু করিয়া দেশের শিল্পোন্নয়ন অর্জন করার মধ্যে মূলধনের ভূমিকা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

অস্থাবর মূলধন বিভিন্ন শিল্পে কাচামাল সরবরাহ করিয়া থাকে । দৈনন্দিন 
জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিষ আমর! অস্থাবর মূলধন হইতে 
পাই। মূলধনের আর একটি কাজ হইতেছে উৎপাদন পদ্ধতিকে পরোক্ষ করা । 
দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণ করিবার জন্ত সরাসরিভাবে 
কোন জিনিষ উৎপাদন করিবার কাজে আত্মনিয়োগ না করিয়া আষরা প্রথষে 
প্রয়োজনীয় জিনিষগ্ডলি উৎপন্ন করিবার জন্য টিন ষন্ত্রপাতি নির্যাণে 
আত্মনিয়োগ করিতে পারি । 

মূলধনের বিনিয়োগ হইলে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন-ব্যয় কমে, জিনিষ- 
পত্রের দাম কমিয়! যায়, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং 
স্ক্ভাবে শ্রম-বিভাগ করাও সম্ভবপর হয় । 

মূলধনের আর একটি বিশেষ কাজ হইতেছে অনুন্নত দেশগুলির আধিক 
উন্নতিপাধনে সহায়তা কর], উদাহরণম্বব্ূপ ভারতবর্ষের কথা ধর! যাকৃ। 
ভারতের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষকদের আয় খুব অল্প, কারণ 
চিরাচরিত পদ্ধতি অঙ্ুযায়ী উৎপাদন-কাজ চালাইয়। ষাওদান্ব তাহাদের 
উৎপাদন খুব অল্প হয়। আধুনিক ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন 
ব্যবস্থা! চালু করিলে তাহাদের উৎপাদন ও আয় বাড়িতে পারে। স্থতরাং 
কুষকদের হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়িলেই তাহাদের আদনের বৃদ্ধি হইবে 
এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। দেশের দ্রুত শিল্লোন্নয়ন ভ্রুত মূলধন 
বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে। 

মূলধন সঞ্চয় (4০০05819607. ০£ 0891691)-_মুলধন বৃদ্ধি মূলতঃ 
সঞ্চয়-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। সঞ্চয় বলিতে শুধু টাকা জমান বুঝায় ন1। 
সঞ্চয় বলিতে আমরা সহজে উৎপাদনের উপকরণগুলির কিছু পৰ্রিমাণ ভোগের 
কবল হইতে মুক্ত করিয়া! বিনিয়োগের ক]জে এবং মূলধন স্থষ্টরর কাজে নিয়োগ 
করাও বুঝি। মৃলধন-থ্টি সম্ভবপর হয় তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে। প্রাথমিক 
পর্যায়ে মূলধন স্যর জন্ত সঞ্চয়ের স্থ্ট করা আব্ঠক। সঞ্চয়ের স্থষ দুইটি 
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উপাদানের উপর নির্ভরশীল। একটি হইতেছে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় করিবার 
ইচ্ছ। (ড/1]] ০০ 5৪৮০) এবং অপরটি হইতেছে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা (2061 
€০ 52৮৪)। সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি সাধারণতঃ নিয়লিখিত কারণের উপর 
নির্ভর করে-_-(১) ভবিষ্যতের সংস্থান কারবার জন্য সাবধানী এবং বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিগণ আয়ের কিছু অংশ সঞ্কয় করিতে চায়। (২) আপনজনেব প্রতি 
'ম্েহ-ভালবাসাও মাস্ুষকে সঞ্চয় করিবার প্রেরণ! দেয় । (৩) ভবিস্ততে 
ব্যবসায়ের লেনদেনের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে এই ধারণা হইতেও লোকে 
সঞ্চয় করে। (৪) যাহার! ব্যবসায়ী তাহাদের কিছু টাক] সর্বদাই সঞ্চিত 
ন্লাখিতে হয়-__যাহাতে ভবিষ্যতে কোন লাভজনক বাবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের 
স্থযোগ আসিলে টাকার অভাব ন! হয়। তাহ! ছাড় ফাটুক। কারবারীদেরও 
নিজেদের ফাটুক1 ব্যবসায় চালাইয়। যাইবার জন্ত কিছু টাক! সর্বদা সঞ্চিত 
প্লাখিতে হয়। (৫) উচ্চাকাংখা এবং সমাজে সম্মান প্রতিপত্ি লাভের দুর্বার 
আকর্ষণ হইতেও লোকে টাকা সঞ্চয় করিতে চায়। (৬) সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা 
প্রধানতঃ নির্ভর করে সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর । আঁয় অজিত হইলে লোকে 
প্রথমেই একান্ত প্রয়োজনীয় ভোগসামগ্রীগুলি ত্রয় করে এবং ইহার পর কিছু 
টাকা সঞ্চয় করে। কতট। টাকা সঞ্চর কর! সম্ভবপর তাহা নির্ভর করে 
সঞ্চয়কারীর আয়ের উপর। (৭) যদি 'জনসাধারণ নির্ভয়ে নির্ভরযোগ্য 
ব্যাংক, বীমা-কোম্পানী, শেয়ার প্রভূতিতে টাক। জম! রাখিতে পারে তৰে 
তাহাদের সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি বাড়ে । (৮) যদি ব্যাংকে হদের হার বাড়িয়া 
যায়, তবে আমানতকারীর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিও বাড়িয়া যায়। (৯) যদি দেশের 
শান্তি ও নিরাপত্তা! অক্ষপ্ন থাকে এবং ব্যাংক ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
স্থায়িত্ব (50811165) থাকে তবে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। 

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর। যাহার! বড়লোক 
তাহারা যে পরিমাণ সঞ্চয় করিতে পারে, গরীব লোকের! সেই পরিমাণ সঞ্চয় 
করিতে পারে না। শ্রমিকের! বেশী সঞ্চয় করিতে পারে না, কারণ তাহাদের 
মজুরী-হার সাধারণতঃ অল্প থাকে । যাহারা গরীব, তাহাদের ভোগ করিবার 
প্রবণতা বেশী থাকে : কারণ, তাহাদের যে পরিমাণ অভাব সেই পরিমাণে 
'অভাব দূর করিবার মত আধিক সংগতি থাকে না। কিন্তু যাহারা বড়লোক 
তাহাদের সঞ্চয় করিবার গ্রবণতাও বেশী, ক্ষমতাও বেশী। মৃলধন-হথট্ির 
এপ্রথম পর্যায়ে সঞ্চয় সুষ্টির কথা বল! হইয়াছে। মৃলধন-স্থষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে 
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প্রয়োজন দেশের সমুদয় সঞ্চয়ের একত্রীকরণ কর: বা সংহতিসাধন করা, 
তৃতীয় পর্যায়ে এই ধঞ্চম়কে বিনিয়োগ করিতে হয় সঞ্চয়কে যখন বিনিযোন্ব 
করা হয়, তখনই মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে । অনুন্ুত দেশগুলিতে আমরা যে প্রচ্ছন্ন' 
বেকার অবস্থা দেখিতে পাই তাহার সমাধান করিতে পারিলেও অনেক টাকা! 
বাচিক্া যায় এবং ইহাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পায়। 

জংগঠন কি আলাদ। উপাদান? 05 0:£811586101) 2 901081860- 
[80601 01 [91008106101 ? ) 

নিও-ক্লানিক্যাল অর্থবিজানীদের মধ্যে সংগঠন একটি পৃথক উপাদান। 
তাহাদের মতে সংগঠনের সাহায্যে অন্তান্ত উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগ 
সাধন করিয়া উহাদের উৎপাদনের উপযোগী করিয়। তোল সম্ভবপর হয়। 
উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা এবং ব্যবসায়ের নীতি পরিচালনা করা সংগঠনের 
কাজ। স্বতরাং সংগঠনকে একটি আলাদা উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা 
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কিন্ত অনেক আধুনিক লেখকদের মতে সংগঠন উৎপাদনের একটি আলাদা 
উপাদান নয়। তাহাদের মতে উদ্যোক্ত! যে সকল কাজ করে সেইগুলিও 
একপ্রকার শ্রম। প্রত্যেক শ্রমিককেই কিছু না কিছু সংগঠনের কাজ করিতে 
হয়। উদ্যোক্তা যে সকল কাজ করে সেইগুলিও এক ধরণের শ্রম । উদ্যোক্তার 
কাজ এবং শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য তাহ। নিছক পরিমাণগত,--এই পার্থক্যকে 
মৌলিক পার্থক্য বলা ষাইতে পারে না। উদ্ঘোক্তে। ব্যবপায়ের ঝুঁকি বহন 
করে এবং এইজন্য তাহার যে আয় হয়, তাহাকে আমরা মুনাফা বলি। সেই 
হিসাবে চিন্তা করিলে জমির মালিক অথবা শ্রামক প্রত্যেকেরই কাজের মধ্যে 
কিছু ন। কিছু ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে । সেইজন্য জামর খাজনা এৰং শ্রমের 
জন্য মজুরীর মধ্যেও আমর। কিছু পরিমাণে মুনাফার অংশ আছে বলিয়। ধরিয়া 
লইতে পারি। তবে অর্থনৈতিক কাজগুলির বিশ্লেষণের স্থাবধার জন্ত 
উদ্যোক্তাকে আমরা একটি পৃথক উপাদান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে 
পারি। কোন জিনিষের দাম এবং উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার। তাহা ছাড়া, সব উপাদানেরই 
পৃথক ভাবে আম্ম হম এবং সেইদিক হইতে সংগঠনের আয়ও আলাদ]। 
স্থতরাং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের দিক হুইতে চিস্তা করিলে সংগঠনকে একটি' 
আলাদা উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা উচিত । ৃ 


উৎপাদনের উপকরণ ৯৭ 


উদ্ভোক্তার কাজ ( দ্ে200007058 ৪:0৫ 17001681805 0 3 
21762057060) 

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উপাদানের বিভিন্ন উপকরণের ষধ্যে পূর্ণ- 
সংহতি আনয়ন করিবার, উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদিত সামগ্রীর 
বিক্রয়-মূলা নিরূপণ করিবার এবং সর্বোপরি সংশ্লি্ শিল্প-প্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালনার জন্ত নীতি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন সর্বদাই অন্তত হয়, 
এবং এই কাজগুলি ধিনি অথবা যাহার! সম্পাদন করেন, তাহাকে বা 
তাহাদেরর উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপক (67)6560601) বল! হয় । 

উদ্যোক্তাকে অনেক কাজ করিতে হয়। ব্যবসায় আরস্ত হইবার অনেক 
আগেই উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ের সব রকম সম্ভাব্য খরচ সম্বন্ধে হিসাব তৈয়ার 
করিতে হয় এবং কি আয়তনে উত্পাদন করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে 
হয়। দ্বিতীয়তঃ উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাচা মাল, 
যন্ত্রপাতি, শ্রমিক এবং জমি ইত্যাদি উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় এবং 
সেইগুলির সঘ্যবহার করিতে হয়। ব্যবসায় হইতে যে আয হয় তাহা হইতে 
জমির জন্য খাজনা, মূলধনের জন্য স্থদ, শ্রমিকের জন্ত মজুরী উদ্যোক্তাকেই 
প্রদান করিতে হয় এবং সেই বিষয়ে সমুদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইতেছে ব্যবসায়ের বিনিয়োগ এবং অন্যান্ত 
ব্যাপারে ঝুঁকি গ্রহণ করা। সব রকম ব্যবসায়েই লাভের আশার সহিত 
লোকনানেরও আশংকা থাকে । যর্দ কোন ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তবে 
দেই লোকসানের সমুদয় ঝুঁকি উদ্যোক্তীকেই বহন করিতে হয়। চতুর্থতঃ, 
শিল্প-ব্যবস্থার এবং কোন শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নৃতন পদ্ধতি 
আবিষ্কার করা অথব! নানাপ্রকার গবেষণামূলক কাজকর্মের সাহায্যে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করা, ইত্যাদিও উদ্যোক্তারই কাজ। 
সর্বাপেক্ষ! কম খরচে কিভাবে--পকাম্য উৎপাদন” (094110017 ০06০এট করা 
যায়, সেই চেষ্টা উদ্যোক্তাকেই করিতে হয়। এইজন্য উদ্যোক্তাকেই চেষ্টা 
করিতে হয় নৃতন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করিয়া কাজ কর যাহাতে 
উৎপাদন বাড়ান যায় এবং উৎ্পাদন-ব্যয় কমান যায় । অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা 
উৎপাদন ব্যবস্থায় নৃতনত্ব (10108602 উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন উপাদানের 
মধ্যে যাহাতে পূর্ণ সমস্থ রক্ষিত হয় সেই চেষ্টা উদ্ভোক্ত] করিয়া থাকেন। 

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্তোক্তার গুরুত্ব খুবই বেশী। ক্রেতাদের 


ণ 


৯৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বিভিন্ন ধরণের পছন্দ, কোন জিনিষের ভবিষ্যৎ চাহিদা, কাচামালের ভবিষ্যৎ 
দাম, বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি অনিশ্চয়তার মধ্যেই উদ্যোক্তাকে 
সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎ্পাদন-নীতি, বিক্রয-করণ নীতি এবং যুল্যনীতি 
স্থির করিতে হয়। ; 


আধুনিক অথব্যবস্থায় উদ্ভোক্তার বূপাস্তর এবং যৌথমুলধনী 
কারবারের প্রসার (0:5155£01007561010 ০0৫6 006 6100:20210600 212 
[0006172) 62001901255 8150] €1)6 91998. 0 008196-960013 70105110689) 

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কোন ব্যবসায়ে উদ্ভোক্তা। খুব কম ক্ষেত্রেই মাত্র 
একজন থাকেন। অধিকাংশই ক্ষেত্রেই যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চলিয়া থাকে। বহু লোক কোন কোম্পানীর 
শেয়ার অথব1 অংশপত্র কিনিয়া উক্ত কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হইতে 
পারেন। শেয়ার হোল্ডারগণ নিজেদের মধ্য হইতে একটি পরিচাঁলক-সন্ভা 
বা 90910 0£701:5009:5 নির্বাচিত করেন । এই পরিচালক সভাই শেয়ার- 
ছোল্ডারদের পক্ষ হইতে সমগ্র শিল্পটি পরিচালন! করেন এবং উদ্যোক্তাদের 
যায় ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়! থাকেন। হ্ৃতরাং এইরূপ 
প্রতিষ্ঠানে পরিচালক মণ্ডলী (3081: ০0£ 10£75000975) প্রকৃত উদ্যোক্তা । 
যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ার হোল্ডারদের দায় নীমাবদ্ধ (11771090 
11901116165 )। অর্থাৎ, কোন শেয়ার হোল্ডার যত অংশ শেয়ার কিনেন, 
শিল্পের খণের সেই অংশের জন্য তাহাকে খণ বহন করিতে হয়। 


যৌথ মুলধনী ব্যবসায়ে মুলধন সংগ্রহের উপায় (৪5৪ ০: 
£819110ঠ 020162,1 101: 8 01181 96০০1 (00100198195 ) 

যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ে আমরা চার প্রকার মূলধন দেখিতে পাই। প্রথমতঃ 
এই ব্যবসায়টি শেয়ার বিক্রয় করিয়া থে পরিমাণ টাক! তুলিয়! ব্যবসায় শুরু 
করিবার অন্থমতি সরকারের নিকট হইতে লাভ করে, তাহাকে অন্ুমো দিত 
মূলধন ( £003011560 ০৪01091) বলে। এই অন্মোদিত মূলধনের যে 
পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত বাজারে চালু কর! হয়, তাহাকে ইস্থ্য 
মূলধন (13596 ০1091) বল! হয়। এই ইন্থ্য মূলধনের যে পরিমাণ বাজারে 
বিক্রীত হয়, তাহাকে বিক্রীত মূলধন (985216 ০৪০:681) বল! হয়। ক্রয় 
করিতে প্রতিশ্রুত এই প্রকার শেম্বারের যে পরিমাণ মৃক্য প্রকৃতপক্ষে 


উৎপাদনের উপকরণ ৯৯ 


ংশীদারদের নিকট হইতে আদায় করা হয়, তাহাকে আদাম়ীকুত মূলধন 
(0810-00 ০৪71021) বলা হয়। | 

যৌথ-মূলধনী বাবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত; দুইটি উপায়ে মূলধন 
গ্রহ করে। প্রথমতঃ, শেয়ার বিক্রয় করিয়৷ মূলধন সংগ্রহ কর! যাইতে 
পারে। যাহারা শেয়ার ক্রয় করিবে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসাদ 
প্রতিষ্ঠানটির মালিক এবং ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি সীমাবদ্ধ পরিমাণে 
তাহাদেরই বহন করিতে হয়। যদি বাবসায়ের লাভ হয় তবে বৎসরের শেষে 
তাহাদের শেয়ার অনুযায়ী তাহারা লভ্যাংশ (701%10270 ) পাইয়! থাকেন। 

দ্বিতীয়ত, যৌথ-মূলধনী বাবসায প্রতিষ্ঠানগুলি খণপত্র বা বও (8০203) 
বা ডিবেঞ্চার (109১78165 ) বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। 
যাহারা ডিবেঞ্চার বা খণপত্র ক্রয় করে, তাহারা প্রতিষ্ঠানের মহাজন; 
তাহাদের নিদিষ্ট হারে স্থদ প্রদান করিতে হয়। যদি কোন বৎসর যৌধ্ধমূলধনী 
ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়, তবুও ইহাকে খণপত্র বা ডিবেঞ্চার 
ক্রেতাদের সদ প্রদান করিতে হয়। এই খণপত্ জর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
কর! হয় এবং এই সময় অতিক্কান্ত হইবার সময় খণ শোধ করা হয়। 

যে সকল শেয়ার যৌথ-মূলধনী ব্যবসাক্ন-প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক বিকীত হয় 
সেগুলি দুই প্রকারের, যথা সাধারণ (0:010615 ) এবং অগ্রাধিকার মূলক 
(01651617081 91786) | অগ্রাধিকারমূলক শেঘ়্ারের মালিকগণকে 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অঞ্জিত হইলে নিদিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা 
হয়। যদ্দিকোন বংলর ব্যবসার-প্রতিষ্ঠানের কোন লাভ ন! হয়, তবে এই 
প্রকার শেয়ারের বিপক্ষে কোন কিছুই দেওয়৷ হয় না, কিন্তু যদি অগ্রাধিকার- 
মূলক শেয়ারগুলি সঞ্চম়মূলক (0010181%) হয়, তবে কোন বৎসর লভ্যাংশ 
প্রদান না করা হইলে পরবরতাঁ বৎসর আগেকার বৎসরের পাওয়৷ লভ্যাংশ 
দিতে হয়। আগে সঞ্চয়মূলক শেয়ারগুলির মালিকদের লভ্যাংশ প্রদান 
করিতে হয়। তাহাদের লভ্যাংশ প্রদান করিবার পর যদ অবশিষ্ট থাকে, 
তবে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের লভ্যাংশ প্রদান কর! যায়। যদি কোন 
বৎসর ব্যবনায়-প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা অঞ্জিত হয়, তবেই সাধারণ শেয়ার 
হোল্ডারগণ কিছু লভ্যাংশ্ব পাইবার আশা করিতে পারে। 

যৌথ-মুলধনী কারবারের সুবিধা ও অন্ত্ুবিধা (71675 ৪5৫ 
[06106110০01 ৪ 7010690৫1 0০7095)--যৌথ-মূলধনী কারবারের 


১০৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


কতিপয় স্থবিধা ও অস্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, যৌথ-মূলধনী ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ করা অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা কিছু 
সহজ। বর্তমানে কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য বৃহদায়তন উৎপটদন ব্যবস্থা 


অবলম্বন করা উচিত। এইজন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন । কিন্তু, এক- 
যালিকানা কারবার অথবা অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ 


করা সম্ভবপর নহে। যৌথ-যূলধনী কারবারে প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের 
দায় সীমাবদ্ধ বলিয়া একজনের দোষে অন্ত একজনকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে 
হয় না। সেইজন্ত বড়লোকদের পক্ষে যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে নিরাপদে 
মূলধন বিনিয়োগ কর! অথবা শেয়ার ভ্রয় করা সম্ভবপর হয়। দ্বিতীয়ত; 
যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে অন্ত কারবার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ 
কর! যায় বলিয়। বিনিয়োগের পরিমাণও বেশী হয়। ইহাতে উৎপাদ্দন-খরচ 
কমিয়! যায়। তৃতীয়তঃ, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বেশী মাহিন। প্রদান 
করিয়া বর্মকুশল কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকদের নিয়োগ করা সম্ভবপর । 
ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণই যে বাড়ে তাহা নহে, উত্পাদিত সামগ্রীর মানও 
যথেষ্ট উন্নত হয়। সামগ্রকভাবে ইহাতে উৎপাদনী শক্তি ূ (1000001৬105) 
বাড়ে। সর্বশেষে, যৌথ-মৃূলধনী ফারবারের মূলধনের পরিমাণ অন্য কারবার 
অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় 
স্থবিধ। ভোগ কর! সম্ভবপর । অনেকক্ষেত্রে বড় বড় যৌথ মূলধনী কারবারের 
সাহায্যে নূতন ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর 
হইয়াছে । 

উপরি-উক্ত গুণগুলি থাক! সত্বেও যৌথ-মূলধনী ব্যবসায়ে আমর। কতিপদ্ব 
ক্রটি দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, একটি যৌথ-মূলধনী কারবারে অনেক শেয়ার- 
হোল্ডার থাকে । তাহাদের পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ কর! 
সম্ভবপর নহে । ষদি পরিচালক সভার (3০9৪17 ০£ 10126060925) সদশ্যগণ 
খুব সৎ প্ররুতির ন| হন, তবে শেয়ার-হোল্ডারদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবন। 
থাকে । দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের ব্যবসায় সাধারণতঃ বুহদায়তনের হওয়া 
কারবারের প্রকৃত মালিকের, অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডার অথবা পরিচালক সভার 
সদন্তগণের সহিত কর্মচারীদের প্রত যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে 
কর্মচারীদের পক্ষেও আত্তরিকভাবে কাজ চালাইয়৷ যাওয়! সব সময়ে সম্ভবপর 
হয় না। আমরা আজকাল শিল্প বিরোধের প্রাচুর্য দেখিতে পাই, ইহার 


উৎপাদনের উপকরণ ১০১ 


অন্ততম কারণ হইতেছে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত যোগস্ত্রের 
মভাব। কারবারের সাফল্যের জন্ত বেতনভূক কর্মচারীগণ যে সর্বদাই 
আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে তাহা নহে। 

উপরোক্ত ক্রটিগুলি থাক! সত্বেও যৌথ-মূলধনী বাবসায় দিনের পর দিন 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে । আজকাল অনেক সরকারী প্রতিষ্ঠানও যৌথ- 
যুলধনী ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। 

অন্যান্য বিভিম্ন ধরণের ব্যবসায় সংগঠন (066: 08165750€ 
€51269 ০01 10081156588 01:£21088861010 ) 

এক মালিকানা-কারবার (0:56-228:) 708175858)-_যে ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের শুধু একজনই মালিক! তাহাকে এক-মালিকান! কারবার বলে। 
বাবসায়ের প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত তিনিই উদ্যোক্তার কাজ করেন এবং 
ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহন করেন। তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠানের 
মালিক বলিয়া নিজের মূলধন নিজেই খাটান। উৎপাদন কত পরিমাণে 
হইবে এবং উৎপাদিত সামগ্রী কি দামে বিক্রীত হইবে, তাহাও তিনিই স্থির 
করেন। ব্যবসায়ে যদি লাভ হয় তবে তিনিই সম্পূর্ণ লাভের অধিকারী 
হইবেন; আয় যদি ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়, তবে তাহাকেই সব ক্ষতির বোঝা 
বহন করিতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মালিক নিজেই শ্রমিকের ভূমিকা 
অবলম্বন করেন ; অবশ্ঠ ইহ! দেখা যায় তখনই যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির 
'আকার খুবই ছোট থাকে । এই ব্যবসায়ের একটি প্রধান স্থবিধা হইতেছে 
এই যে এখানে ব্যবসায়ে মালিকান৷ ও পরিচালন! একই ব্যক্তির হাতে থাকায় 
শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়! যায়। কিন্তু এক-মালিকান। কারবারের 
প্রধান ক্রটি হইতেছে এই যে এই প্রকার ব্যবসায়ে মূলধনের খুব অভাব হয়। 
দেশের ব্যাংক অথব! অন্তযান্ত আধিক সংস্থাগুলি এই প্রকার ব্যবসায়ে টাঁক। 
ধার প্রধান করিতে সর্বদা উৎসাহী হয় না। তাহ! ছাড়া, উদ্ভোক্তাদেরও যে 
সব সময় শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় বুদ্ধি থাকে তাহা নহে। অনেক সময় কোন 
প্রতিষ্ঠানের মালিকের দোষে অনেক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গরিয়াছে। এইজন্ত 
আজকাল জনসাধারণ অংশীদারী ব্যবসায় এবং বিশেষতঃ যৌথ-সুলধনী 
ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকিতেছে । 

অংশীদারী কারবার (08:66:50 7058756588)-_-অংশীদাঁরী 
কারবারে কয়েকজন লোক মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করে এবং ব্যবসাদের 


১০২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


সমূদয় ঝুঁকি বহন করে) উৎপাদনের পরিষাণ অথবা দাম-নির্ধারণ ইত্যাদি 
যাবতীয় কাজ অংশীদারগণ নিজেরাই স্থির করে। এই প্রকার ব্যবসায়ের 
প্রধান স্থবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় 
ধিক পরিমাণে মূলধন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও লোকসানের 
দায়িত্বও শুধু একজনের থাকে না, ইহা কয়েকজন অংশীদারের মধ্যে তাহাদের 

ংশের পরিমাণ অনুযায়ী বর্টিত হয়। অংশীদারের ব্যবসায়ে লাভ অথবা 
ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ে ধাহার! অংশীদার তাহাদের দায় অসীম 
(00011770160. 118111665) ; এই ব্যবসায়ে মালিকানা ও ব্যবসায় 
পরিচালনা একই ব্যক্তির হাতে অগ্সিত হয় বলিয়া উৎপাদন বাবস্থা অধিকতর 
দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়। অনেক সময়ে হয়ত একজন অংশীদারের 
অনেক মূলধন আছে অথচ পরিচালনাগত কর্মকুশলতা নাই । তখন তিনি 
এমন আর একজন অংশীদার গ্রহণ করিলেন যাহার পবিচালনাগত কর্মকুশলতা। 
আছে অথচ ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নাই। 


জমবায় (0০-০92:96102)- বর্তমানে আমরা আর এক ধরণের ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই যাহ] সমবায়ের নীতির উপর ভিত্তিশীল। ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে যৌথ-মুলধনী ব্যবনাঁয়ে যে সমস্ত ক্রট আমরা দেখিতে পাই 
সেগুলি দুর করিবার পক্ষে সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠান খুবই উপযোগী । সমবায়মূলক 
প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরাই প্রতিষ্ঠানের মালিক ; তাহারা নিজেরাই মূলধন, শ্রম, 
তুমি প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করে এবং নিজেরা পারস্পরিক সহযোগিতার 
ভিত্তিতে ব্যবসায়ের পরিচালন! করে। ব্যবসায়ের যে মুনাফা থাকে, তাহাতে 
সকলেরই অংশ থাকে । যদি কখনও লোকনান হয়, তবে সকলেই ইহার 
বোঝা! বহন করে। কয়েকজন লোক স্বেচ্ছায় এক্যবদ্ধ হইলেই সমবায়মুলক 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়৷ সম্ভবপর । বখন কতিপয় লোক কোন অর্থনৈতিক 
উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের ইচ্ছায় এঁক্যবদ্ধ হয়, তখন 
তাহার। সমবায় সমাতি (0০-০0721901%5 5০০1665) গঠন করিয়াছে বলা 
যায়। সমবায়ের কতিপয় মূলনীতি আছে। সেইগুলি হইতেছে একতা, 
নাম্য, সংহতি, নৈকট্, মিতব্যয়িত1! ইত্যাদদি। যে সকল লোক শ্থেচ্ছাম় 
একক্জিত হইয়। সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাহাদের মধ্যে একতা (01065) 
ও সংহতি ($011921105) বজায় থাকা চাই। তাহাদের পরম্পরের নিকটে 
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বাস করা চাই, এবং খরচ করার সময় তাহাদের খুব মিতব্যয়ী হওয়া চাই। 
সততাই সমবায়ের মূলতিত্তি । 

সরকারী কারবার (9 718178861709186)--আধুনিককালে সরকারী 
কারবারের দিকেও কোন কোন দেশে একটি ঝেক দেখা যায়। এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার স্থাপন করেন । ইহার তহবিলের অর্থ আসে সরকার 
হইতেই, অনেক সময় সরকার জনসাধারণের নিকট শেয়ার এবং ভিবেঞ্চার 
বিক্রয় কবিয়াও সরকারী কারবারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। 
ভারতবর্ষে রেলওয়ে একটি সরকারী কারবার। পশ্চিমবংগে স্টেট বাস 
সাভিম্‌ একটি সরকারী কারবার । সরকারই ইহার পরিচালনা করেন। 
সরকারী কারবারের সাফল্য নির্ভর করে সরকারী কর্মচারীদের কর্মকুশলতা 
ও সততার উপর । রা্ত্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিযোগিতার কোন প্রকার নম্তাবনা, 
থাকে না বলিয়! অর্থের অনেক অপচয় বন্ধ করার হৃবিধা। কিন্তু, সরকারী 
কারবার পরিচালনার ব্যবস্থাও ক্রটহীন নঘ়। অনেক সময় সরকারী 
কর্মচারীদের আস্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও সততার অভাবে ইহাদের পরিচালন 
্রটিপূর্ণ হইয়া পড়ে । সরকারী কারবারের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হইতেছে 
এই যে ইহার .ফলেঘুব্যবসায়ে ব্যক্তিগত উদ্যম (07152 10061706569) ও 
উৎসাহ নষ্ট হয়। তাহা ছাড়া নিয়মিত খাঁধাধরা কাজ করিতে করিতে 
সরকারী কর্মচারীদের পরিচালন যোগ্যত। অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যায়। 
তবুও বর্তমানে সরকারী কারবারের সংখা। ক্রমেই বাড়িতেছে। একটি দেশ 
যতই সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবে, সরকারী কারবারের সংখ্যাও ততই 
বাড়িবে। 
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আধুনিক যুগে উত্পাদন ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। কিন্ত 
জটিল হইলেও উৎপাদন-ব্যবস্থা স্ষ্ভাবে চালনা কর! যায় যদি ইহাতে শ্রশ্ণ 
বিভাগের (01৮15108০৫6 18001) ব্যৰস্থা থাকে | উৎপাদনের কাজকে 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ পৃথক লোকের হাতে ছাড়িয়া 
দিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রম-বিভাগ বলে। উদাহরণন্বরূপ বলা যায়, বাটার 
জুতার দোকানে কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহার! জুতা বিক্রয় করেন; 
আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহার! প্রচার-বিভাগে কাজ করেন; 
আবার কতিপয় কর্মচারী আছেন যাহার] জুতা তৈয়ারী করেন; সর্বশেষে 
কতিপয় কর্মচারী পরিশুদ্ধ চামড়া তৈয়ারী করা অথবা রং দেওয়ার বিভাগে 
কাজ করেন; এখানে আমর! শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই । বৃহদায়তন 
উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ' এই শ্রম-বিভাগ। উৎপাদন- 
ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ থাকিলে আমরা শ্রমিকদের বিভিন্ন কাজে বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য (5060151159007) দেখিতে পাই। শ্রম-বিভাগ আঁছে বলিয়াই 
বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিনিষয় (ঢয0159176) হয় । একজন শ্রমিক হয়ত একটি 
জিনিষ তৈয়ারী করিল, অপর একজন শ্রমিক হয়ত আর একটি জিনিষ 
তৈয়ারী করিল। তখন দুইটি জিনিষের মধ্যে প্রয়োজন হইলে বিনিময় করা 
সম্ভবপর। শুধু তাহাই নহে শ্রম-বিভাগে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক 
সহযোগিত]1 (0০-০067261077) বজায় থাকে। 


শ্রম বিভাগের প্রকার ভেদ 001£625106 101205 0 ]015881010 
0৫ 1481908) 

শ্রম-বিভাগ দুইপ্রকার হইতে পারে ; যথা, সহজ শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা ও 
'জটিল শ্রম-বিভাগ ব্যবস্থা । সহজ শ্র্-বিভাগকে আমন! দুইভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি। যথা, ব্যবসায় ও বৃত্তিগত বিভাগ (101515101, £760 
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01800 2170 0০0000901018) এবং সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রম-বিভাগ (015151012 
01 1900] 8060 202001666. 0::9029583) | যদি একটি মুচী নিজেই 
চামড়া পরিষ্কার করিয়া! জুতা তৈয়ারী করে এবং নিজেই ইহা বাজারে 
বিক্রয় করে, তবেই উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগ” পদ্ধতি 
দেখিতে পাই। কিন্তু, যদি মুচী নিজ হাতে সম্পূর্ণভাবে জুতা তৈয়ারী না 
করে, এবং জুতা তৈয়ারী করিবার এক একটি অংশ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে ইহাকে এক অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে শ্রবিভাগ 
(10115107) 0৫ 19100] 11960 11100101166 70109025525) বলা হয়। যখন: 
দেখিতে পাই, তাঁতী কাপড় বোনে অথবা! কুমার মাটির খেলনা! বাসন 
তৈয়ার করে, তখন ইহাকে আমরা বৃত্বিগত বা ব্যবসাগত শ্রম বিভাগ বলি। 
আর এক ধরণের শ্রষ-বিভাগ আছে, ইহাকে আমর। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ 
(ন510169119101515101) ০£ 19091) বলি। যেমন, বাংলাদেশে পাট 
উৎপন্ন হয় এবং মধ্যপ্রদ্দেশ ও বেরারের কালে। মাটিতে তুলা উৎপন্ন হয়। 

শ্রম-বিভাগের স্ুবিধ। (40৮81508525 0£ 10151510 0£ 190001) 
_ শ্রম-্বিভাগের প্রধান স্থাবিধ হইল, জটিল বৃহদাম্ংন উৎপাদন ব্যবস্থ। 
ক্রমেই সহজ হইয়া! যায় ; কোন বড় কারখানার যদি মাত্র একজন উদ্যোক্তা। 
থাঁকিতেন তন্বে তাহার পক্ষে হয়ত এই কারখানার সমুদমু 
কাজ ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা কর। সম্ভবপর হইত না 
এবং ইহাতে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হইত। কিন্তু শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা 
থাকিলে যে কোন ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালন কর। সম্ভবপর । শিল্লোন্নয়নের 
যুগে শ্রম-বিভাগের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িয়৷ যাইতেছে । 

শ্রম-বিভাগের ফলম্বরূপ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়য়া যায়। ডতৎপা্দন- 
ব্যবস্থা যতই বুহদায়তন হইবে, শ্রম-বিভাগও তত বেশী হইবে । শ্রদ-বিভাগের 
ভন্য যে দুইটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা হইতেছে, 
বাজারের বিস্তার এবং অব্যাহত উৎপাদন । | 

শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ধিশেষ নৈপুণ্য 
(99943911580107) অর্জন করিয়া থাকে-__ইহাতে একদিকে যেমন উৎপাদন 
হমিকদের করম-ুশলহ। ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বাড়ে, অপরদিকে সেইপ্রকার উৎপাদিত 
ও সহযোগিতা বৃদ্ধি সামগ্রীগ্ুলিও উন্নত ধরণের হয় সেজন্ত সেইগুলি বিক্রয় 
করিবার সুযোগও যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। . শুধু কর্মনৈপুপ্যই নহে, শ্রম-বিভাগের 
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ফলে শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাও অনেক বাড়িয়া যায় এবং 
ইহাতে উৎপাদন-ব্যবস্থাও বিশেষ উন্নত হয়। 

শ্রম-বিভাগের ফলে বর্তমান যান্ত্রিক যুগের উৎপাদন-বাবস্থা অনেক সহজ 
হইয়া গিয়াছে । কোন জিনিষ উৎপাদনে অনেক সময় বাচান যায় যদ্দি সেই 
উৎপাদন-ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা করা 
যায়। কারণ, যদ্দি উত্পাদনের বিশেষ অংশের জন্য 
কোন শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহার পক্ষে 
উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু সেই শ্রমিককে 
যদি উৎপাদনের সমুদয় অংশের জন্য নিযুক্ত কর! হয়, তবে তাহার পক্ষে 
উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত করিতে অনেক সময় লাগে। উৎপাদনশ্ব্যবস্থা 
নরল হইয়া গেলে নৃতন নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবনের এবং শিল্পোৎপাদন সম্বন্ধে নৃতন 
গবেষণার পথও পরিষ্কার হয্। 


উৎপাদন ব্যবস্থ। সহজ 
হইয়াছে 


শআম-বিভাগের অন্ুবিধা। (01580527555 ০0101513107. ০৫ 
[.৪৮০৫:- শ্রম বিভাগের কতিপয় অস্থবিধাও আছে। শ্রম-বিভাগের 
.,. নিয়ম অন্যায়ী প্রত্যেক শ্রমিক কাজের একটি 'বিশেষ 
কাজে একঘেয়েমি অংশ লইয়। ব্যস্ত থাকে। ইহাতে কাজে একঘেয়েমী 
আসে এবং শ্রমিকের উৎ্পাদনী শক্তি অনেক পারম।ণে নষ্ট হয়। শ্রমিকদের 
যদ কাজে উৎসাহ কমিয়! আসে, তবে উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎকর্ষতা অনেক 
কাময়া যায়। 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই বুহদায়তন হইয়' 
পড়ে। ইহাতে মাপিকের সহিত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না. 
তাহা ছাড়া বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় ত্বভাবত;ই নৃতন ধরণের যন্ত্রপাতি 
প্রবর্তন করিবার চেষ্টা মালিক শ্রেণীর থাকে; ইহাতে 
শিল্প বিরোধের হৃষ্টি 
অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজের সময় অথব। বাসস্থানের 
বাবস্থা খারাপ'হইয়া পড়ে। সর্বোপরি, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কের অভাবে শিল্প-বিরোধের পরিমাণও বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ শ্রমিক ও 
মালিকশ্রেণীর মধ্যে কলহ লাগিয়াই থাকে । 
আঞ্চলিক শ্রম-ধিভাগের একটি প্রধান দোষ হইতেছে এই যে কোন 
প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য জনসাধারণকে একটি বিশেষ অঞ্চলের উপর নির্ভর 


১৯৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


করিতে হয়। যদি দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অথব! কোন প্রাক্কাতিক কারণ অথব] অন্ত 
যে কোন কারণে একটি অঞ্চলে উৎপাদন হঠাৎ বন্ধ হইয়া 
উঠা ্রম-বিভাগের যায়, তবে সমগ্র দেশকে অস্থবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। 
তাহ। ছাড়া, এই প্রকার শ্রম-বিভাগের ফলে একটি শিল্প 
যদি কখনও একটি বিশেষ স্থানেই উন্নত হয়, তখনই সেই স্থানে এক শ্রেণীর 
শ্রমিকদের জন্য বিশেষ চাহিদ1| দেখা যায় এবং সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
মজুরীর বৈষম্য দেখ! যায় । 
আধুনিক শিল্প ব্যবস্থ। শ্রম-বিভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু শিল্প 
ব্যবস্থাই নহে, আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাও শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে পরিচালিত 
হয়। আধুনিক যুগে এককভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থা৷ চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর 
নয়। কোন জিনিষ উৎপন্ন করিতে হইলে আমাদের প্রথম প্রয়োজন হইতেছে 
কাচ! মাল সংগ্রহ কর1। দ্বিতীয়তঃ, জিনিষটি উৎপন্ন করিবার সময় আমাদের 
মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হয়। ক্ষদ্রাতন হোক আর 
বৃহ্দ]য়তনই হোক যে কোন উৎপাদন বাবস্থার গোড়ায় এই দুইটি জিনিষের 
প্রয়োজন ' এবং সেইজন্তই কিছু না কিছু শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা ষে 
কোন প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় অঙ্ভৃত হইবেই। উৎপন্ন, জিনিষগুলিকে 
দেশের ভিতরে অথব! দেশের বাহিরে বিক্রয় করিতে হইলেও আমাদের শ্রম- 
বিভাগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমর দেখিতে 
পাই আত্তর্জাতিক শ্রয্-বিভাগ। যেদেশ যে জিনিষ উৎপাদনে কতিপয় 
আপেক্ষিক স্ববিধা! ভোগ করে, সেই দেশ সেই জিনিষটি উৎপাদন করে। 
বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার মধ্যে আমর শ্রম-বিভাগ দেখিতে পাই । 
অংশীদারী কারবারে অংশীদারদের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবারে ডিরেক্টর ব৷ 
পরিচালকদের মধ্যে এবং সমবায় কমাঁদের মধ্যে শ্রম-বিভাগ থাকে । তাহা ন 
হইলে কোন কাজই স্থসম্পন্ন হয় না । সামাজিক বাবস্থায়ও আমরা শ্রম- 
বিভাগ দেখিতে পাই। কুষক চাষ করে, এবং কারখানার শ্রমিক কারখানায় 
কাজ করে,_-ষে জিনিষের সাহায্যে কারখানার শ্রমিককে কাঞ্জ করিতে হয়, 
তাহার কিছু জিনিষ (কাচা মাল বা 2৪%7 102668915 ) আসে কষিক্ষেত্র 
হইতে । দেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন কাজ করে শিক্ষিত মধাবিত্ত শ্রেণী। 
শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত চেষ্টা করে সরকার অথব। ব্যবসায়ী শ্রেণী। এই- 
ভাবে আমর! দেখিতে পাই আধুনিক সমাজও শ্রম-বিভাগের উপর নির্ভরশীল । 


উৎপাদনের উপকরণ ১০৯ 


শ্রম-বিভাগের-লীমা -শ্রম-বিভাগের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, তাহ! 
নির্ভর করে বাজারের উপর (401515107/ ০: 12081 15 117710660 ৮5 075 
8266770 0£ 01612021060) | কি প'রমাণ শ্রম-বিভাগের ব্যবস্থা! একটি 
শিল্পে হইতে পারে তাহা সেই শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থার আয়তনের উপর 
নির্ভর করে ; যেমন বুহদাধতন উৎপাদনে বেশী পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয় এবং 
ক্ষত্রায়তন উৎপাদনে কম পরিমাণে শ্রম-বিভাগ হয়। উৎপাদনের আয়তন 
আবার উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয় করিবার মত বাজার আছে কিনা, তাহার 
উপর নির্ভর করে। ধরা যাক্‌, একটি জিনিষের জন্য বাজারে খুবই চাহিদ। $ 
উৎপাদক তখন ইহা! বেশী করিয়া উৎপাদন করিবে, বেশী উৎ্প।দন করিতে 
গেলেই শ্রম বিভাগও বেশী পরিমাণে হইবে । 


আবার যদি সেই জিনিষের জন্য বাজারে চাহিদা খুবই অল্প থাকে, তবে 
উৎপাদকগণ ইহা! ৰেশী করিয়া উৎপাদন করিবে না। সেই জন্যই ৰলা হয়, শ্রম- 
বিভাগ বাজারের বিস্তারের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। শ্রম-বিভাগের প্রসার 
অনেক ক্ষেত্রে শিল্প ও উৎপাঁধন পদ্ধতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহা ছাড়া 
মূলধনের পরিমাণের উপরেও শ্রম-বিভাগের পরিমাণ কত হইবে তাহা 
নির্ভর করে। ৃ 


বৃহদায়তন উৎপাদনের বিভিন্ন সুবিদ (ছ:০0150205169 0£ 197£6- 


৪০৪1০ 19:00060918 )-- 


যখন উতপাদন-ব্যস্থার আয়তন বড় হয় এবং বিভিন্ন উৎ্পাদনগুলকে 2হৎ 
মাত্রায় নিয়োগ করা হয়, তখন উৎপাদনকে আমর! বৃহদ্বায়তন উৎপাদন 
(1876 5০816 79:007006017) বলিয়া থাকি । অধ্যাপক মাশাল বুহদায়তন 
উৎপাদনের সথবিধাগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যখ আভ্যন্তরীণ 
স্ববিধা ও ব্যয়-নংকোচ (106601078] ০০01000195) এবং বাহিক স্থবিধ। ও 
বায়মংকোচ, (62065110891 6010029195) | যখন কোনও একটি প্র ভিষ্ঠান 
বৃহদায়তনে উৎপাদন করিয়া নিজের প্রচেষ্টায় এবং যোগ্যতায় কতিপয় স্থবিধা 
লাভ করে, তখন ইহাকে আভ্যন্তরীণ স্থবিধা (৫71650778] 601.070165) বলা 
হয়। কিন্তু যখন, কতিপয় স্থবিধা শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের চেষ্টায় পায় না,_ 
যখন এই স্থুবিধাগুলির হ্থষ্টি হয় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত সংস্থার 


১১৬ অর্থবিজান পরিচয় 


চেষ্টায়, তখন সেই স্থবিধাগুলি সম্মিলিত শিল্পের কাছে আভ্যন্তরীণ হইলেও 
কোনও একট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে ইহা বাহক । একটি 
গর বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন নিজের চেষ্টায় উৎপাদনের 
আভ্ান্তরীণ ও বাহিক বিভিন্ন উপকরণগুলির সম্ধ্যবহার করেন, তখন শিল্পে এক- 
দিকে যেন উৎপাদন বাড়ে, অপরদিকে সেই প্রকার উৎ- 
পাদনের খরচ কমিয়া যায়। বিশেষতঃ উৎপাদনের কোন অবিভাজ্য উপকরণ 
(17011511016 90001 06 01007806102) থাকিলে ইহা যতই ব্যবহার কর 
হইবে, ইহার খরচ ততই কমিয়া যাইবে । একটি উদাহরণ দিলে কথাটি 
পরিষ্কার হইবে৷ ধর। যাকূ, একটি মেসিন হইতে আমরা কোন জিনিষের ২০টি 
ইউনিট পাইতে পারি, অর্থাৎ মেসিনটি কোন জিনিষ ২* ইউনিট উৎপাদন 
কারতে পারে। কিন্ত আমাদের যদ্দি ১০ ইউনিট জিনিষের প্রয়োজন হয়, 
তখন আমর। মেসিনটিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া একটি অংশ ব্যবহার করিতে 
পারি না, কারণ মেসিনটি আঁবভাজ্য | স্থতরাং ১০ ইউনিট উৎপাদন করিবাপ 
প্রয়োজন থাকিলেও আমাদের সম্পূর্ণ মেসিনটিই ব্যবহার করিতে হইবে। 
যদ্দি মেমিনটি ব্যবহার করিতে ২০২ টাকা খরচ হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতি 
ইউনিটের জন্ত খরচ হয় ছুই টাকা। ,কিন্তূ যদি আমরা ২* ইউনিট উৎপাদন 
করি, তবে প্রতি ইউনিটের জন্য খরচ হইবে এক টাকা। ইহা হইতে 
প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদন যতই বাড়িতে থাকিবে, প্রতি ইউনিটের স্থির 
উৎপাদন খরচও ততই কমিতে থাকিবে । 
দ্বিতীয়তঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা যন্ত্রগত ব্যয় সংকোচের 
(05010101০91 6০028029165) সুবিধা লাভ করি । বুহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ব্যাপকভাবে বাম্প এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার কর! চলে; ইহাতে উত্পাদন খরচ 
কমিয়া যায়। তাহ। ছাড়া, একটি জিনিষের উৎপাদন বাড়িবার সংগে সংগে 
আঙ্্ষংগিক (591১5101815 ) কতিপয় জিনিষের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, জুতা তৈয়ারীর কারখান! চেষ্টা করিলে 
চামড়ার থলি তৈরারী করিবার কারখানাও স্থাপন করিতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, বৃহদাক়তনে উৎপাদন করিলে উৎপাদন ধারার সংযুক্তি হয় ' এবং 
ইহার ফলে আমরা কতিপয় স্থবিধা (50০01070169 0£ 1177156ণ [1:90695 ) 
পাই। যেমন, সময়, যানবাহনের খরচ, জালানি ও টবছ্যুতিক শক্তি 
ব্যবহারের খরচ একই সংগে কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, বৃহদায়তন উৎপাদন 
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ব্যবস্থায় একটি কারখান। নিজের পরিত্যক্ত উপাদানগুলির সাহায্যে-বিভিন্ন 
উপদ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে। ইহাকে আমর! "5০018002163 ০৫ ৮৮- 
0:0০ বলিতে পারি। 

চতুর্থতঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিচালনার দিক হইতেও একটি 
ফার্ম কতিপয় বিশেষ স্থবিধা লাভ করে; ইহাকে পরিচালনগত স্ববিধা ব। 
20011007165 ০0 1098179.£010617 বল হয়। ক্ষুদ্র ফার্মের ক্ষেত্রে মালিক 
নিজেই সব কিছুর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু, বড় ফার্ম পরিচালনার 
ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ দেখ! যায় এবং শ্রম-বিভাগের সব স্থুবিধা পাওয়া যায়। 
কিন্তু, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় এই স্থুবিধ! বেশীদিন পাওয়া! যায় না। 
কারণ, ফার্মটির আয়তন যতই বড় হইতে থাকিবে, পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে সংযোগ নাধন কর। ততই জটিল হইয়া পড়ে । 

পঞ্চমতঃ, বৃহদায়তন ফার্মগুলি কতিপয় বিশেষ বাণিজ্যিক ব্যয় সংকোচের 
স্থবিধা (০09271061:019] 2০010010195) লাভ করে। কারণ, ইহার পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সম্ত! দরে কাচামল সংগ্রহ করা, পাইকারী জিনিষ কেনা অথব। 
বাজারে খণ সংগ্রহ কর। সম্ভবপর হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও বড় 
ফার্মে ইউনিট” প্রতি খরচ কম হয়। . বড় ফার্ষ ব্যাংক হইতে স্ববিধাজনক 
সর্তে খণ আদায় করিতে পারে এবং দরকার হইলে শেয়ার ও ভিবেঞ্চার 
স্থবিধাজনকভাবে বিক্রয় করিতে পারে; ইহাকে আধিক ব্যয় সংকোচের 
স্থৃবিধা (5108170181 2০077020129) বল! যাইতে পারে। সর্বশেষে, বড় বড় 
ফার্মগুলি ছোট ফার্ম অপেক্ষা আহ্থপাতিকভাবে বহু কম ঝুঁকির ভার বহন 
করে। বৃহদায়তনে উৎপাদন চলিতে থাকিলে, মোট উৎপাদনের হিসাবে 
আমন্বপাতিকভাবে ঝুঁকি কমিতে থাকে । একটি জিনিষের ক্ষেত্রে লোকসান 
হইলে উৎপাদক আরেকটি জিনিষের বিক্রয়লন্ধ লাভ হইতে সেই লোকসান 
পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। বৃহদায়তনে উৎপাদন স্থুর হইলে বিক্রয়- 
বাজারের আয়তনও বড় হয় । 

আভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের সহিত একটি ফার্ষ কতিপয় বাহিক 
ব্যদ্ঈসংকোচের সুবিধাও লাভ করে। কয়েকটি ফার্ম মিলিত ভাবে নিজেদের 
চেষ্টায় কোন জিনিষের জন্ত একটি বৃহৎ বিক্রয়-বাজারের স্থতি করিলে অনুরূপ 
জিনিষ উৎপাদনকারী ছোট ছোট ফার্মগুলিও সেই বিক্রয়-বাজারের সুবিধা 
পাইয়া থাকে ; ইহাতে জিনিষটির বিক্রয় বেশী হয়। আবার, বৃহদায়তনে 


১১২ অর্থবিজান পরিচয় 


উৎপাদন করে এইরূপ কারখানার প্রতি শ্রমিকগণ শ্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয় ৯ 
ফলে শিল্লোন্নত অঞ্চলগুলিতে শ্রমিক সরবরাহ সর্বদাই বেশী থাকে। সেই 
ক্ষেত্রে ছোট ছোট ফার্মগুলিও শ্রমিক সরবরাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে । শিল্পের 
কেন্ত্রীয়করণ বা স্থানীয় করণের জন্ত একটি ফার্ম যে সুবিধাগুলি পাইয়া থাকে 
সেইগুলির অধিকাংশই ব্যয়সংকোচের বাহক কারণের মধ্যে পড়ে । 

বৃহদায়তন উগুপাদন ব্যবস্থার সীমা বা অসুবিধা (11715 €০ 
01 01960013010)825 06 19166-80916 19100006018) 

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার কতিপয় অস্ুবিধাও আছে। শুক্র কারুকার্য 
সমন্বিত জিনিষ উৎপাদন কর! বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না; 
কিন্ত ্ষপ্রায়তন উৎপাদন বাবস্থায় ইহ! সম্ভবপর হয়। বাজারে এক ধরণের 
কতিপয় ক্রেতা থাকে যাহারা সর্বদাই হস্তজাত জিনিষুপত্র কিনিতে চাহে। 
দ্বিতীয়তঃ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় ফার্মের শ্রমিকদের সহিত মালিকের 
কখনই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। ইহাতে শিল্প বিরোধের সম্ভাবনার 
সৃষ্টি হয়। মালিকের পক্ষেও উৎপাদনের খুঁটিনাটি সব খবর রাখা সম্ভবপর 
নয়। তৃতীয়তঃ, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিক 
পরিমাণে যন্ত্রপাতির সাহায্য উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে 
অনেক ক্ষেত্রেই কিছু লোককে কাজ হইতে ছাটাই করিতে হয় এবং এই 
ভাবে বেকার সমস্তার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। চতুর্থতঃ বৃহদায়তন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির আর একটি অন্থুবিধা হইতেছে এই যে ইহাদের ব্যবস্থাপন!£ 
বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা খুব কঠিন হয়। 
সর্বশেষে, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের 
ঝুঁকিও বহন করিতে হয়। বেশী করিয় টাকা ধার করিতে গেলে সুদের 
হার বেশী দেওয়ার বোঝাও বহন করিতে হয়। 

বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অন্থবিধাগুলি (৫1507070165) ইহার সীম। 
নির্ধারণ করে । উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান সর্বদাই লীমাবদ্ধ। স্থতরাং 
শিল্প গ্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বাড়াইবার একটি সীম! সর্ধদাই থাকে । এই 
সীম! অতিক্রম করিয়া! গেলেই উৎপাদন-খরচ বাড়িতে থাকে এবং বিবিধ 
অস্থবিধার স্থঙি হয়। 

সর্বোত্বম আয়তনের ফার্ম (09050) মা )- কারবার ষে 
আয়তনের হইলে একদিফে সর্বাধিক লাঁড অঞ্জিত হয় এবং অপর দিকে গড় 
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উৎপাদন খরচ সর্বনিষ্ন হয়, ইহাকে সেই শিল্পের সর্বোত্তম আয়তনের ফার্ম 
(00001) ঢ1:0) বলে, প্রথম দিকে যখন কোন ফার্ম উৎপাদন বাড়াইতে 
আধ্স্তভ করে, তখন ইহার উৎপাদন খরচ কমিতে থাকে । এই ভাবে উৎপাদন 
বাঁড়াইতে বাড়াইতে অথব। কারবারের আয়তন বাড়াইতে বাড়াইতে ফার্মাট 
এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হুইবে ষখন ইহার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হইবে। 
এই পর্যায়ের পরেও যদি ফার্টি উৎপাদন বাড়াইতে থাকে, তবে বৃহ্দায়তন 
উৎপাদনের নানা রকম অন্থৃবিধা দেখ! দ্রিবে এবং উৎপাদন খরচ বাড়িতে 
আরম্ভ করিবে । সুতরাং কারবারের ষে আয়তনে উত্পাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয় 
অথচ লাভের পরিমাণ সর্বাধিক থাকে, ফার্মের পক্ষে সেই আয্তনেই ব্যবসায় 
চালান উচিত, এবং সেই আয়তনই হইতেছে সর্বোত্তম আয়তন (016120000 
50816 )। নিয়ে একটি ফার্মের সর্বোত্তম আয়তন দেখান যাইতেছে । 

এই চিত্রে 0 রেখা দাম ও বায় এবং 0% রেখা উৎপাদনের পরিমাণ 
বুঝাইতেছে। ৮ বিন্দুতে তখন গড় খরচ (4০), প্রান্তিক খরচ (70), প্রান্তক 
আয় (0) এবং দাম পরম্পরের বৈ 
সমান। শুধু তাহাই নহে, দাম 


সর্বনিক্ন গড় খরচের সমান; কারণ, রর 0 
গড় খরচের 00৮টি ইহার সর্বনিয় নি কা 
বিন্বৃতে গড় আয় রেখার ৪ড৮০1:2£9 রহ 


£2৮612016 ০01০) সহিত 6৪:02217€ 
হইয়াছে। এই ভারসাম্য বিন্দুটিয় ০ 
ভিত্তিতে যে উৎপাদন হইতেছে চিত্র নং ২৪ 
তাহাই হইল উৎপাদন (00010902080) । যখন টৎ্পাদন এই অবস্থায় 
থাকে তখন একটি ফার্কে আমর! সবোতম আয়তনের ফার্ম বলিতে পারি। 
বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন শিল্প অনুযায়ী সবোত্তম ফার্মের 

আয়তনে পার্থকা দেখা যায়। কোন ফার্মের সর্বোত্তম আরতন নান। অবস্থার 
উপর নির্ভর করে,_ষথা, যন্ত্রগত স্বিধা, মালিকের দক্ষত!, মূলধন সংগ্রহ 
অথব1 কাচামাঁল *সংগ্রহের সুবিধা, বা অস্থবিধা, বাজারের আয়তন, 
প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, ব্যবসায়ে ঝুঁকির পরিমাণ, ইত্যাদি । 

ফার্মের আয়তন (9126 ০ ৪ 08110688 2888)--একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
আয্তন কত বড় হুইবে তাহা একাধিক কারণের উপর নির্ভর করে। 


৮৮ 


১১৪ অর্থবিজ্ঞান. পরিচয় 


প্রথমত: একট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর কৰে ইহার তৈম্থারী 
বিভিন্ন জিনিষের চাহিদার উপর | যদি কোন জিনিষের ব্যাপক চাহিদা! থাকে 
এবং যদি ইহার বাজারের আয়তন বড় হয়, তবে ইহা উৎপর করিবার জন্য 
সংশ্লিষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তনও বড় হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন যদি এইরকম কম হয় যে বড় বড় যন্ত্রপীতি ব্যবহার 
করা এবং অধিক পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে, তবে 
সংঙ্ি্ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হইয়া যায়। 

তৃতীয়তঃ, বাজারের নৈকট্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃবিধাও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত করে। 

চতুর্থতঃ, পরিচালনগত স্থবিধা! বা অন্থবিধাও কোন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানের 
আয়তনের উপর নির্ভর করে। যেখানে পরিচালন ব্যবস্থা খুব সহজ সেখানে 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আয়তন সাধারণতঃ ছোট হয়। 

পঞ্চমত:, যদি কাচামালের সরবরাহ অপর্যাপ্ত হয় এবং উৎপাদনের 
বিভিন্ন উপাদানগুলি সহজলভ্য হয়, তবে শিল্প "প্রতিষ্ঠানের আদমতনও 
বড় হয়। 

ষ্ঠতঃ, ব্যবসায়ে স্ুকির পরিমাণ এবং আধিক বা মূলধনজনিত সথযোগ 
স্ববিধার উপরও শিল্প -প্রতিষ্ঠনেরু আয়তন নির্ভর করে। 'ধ্যাপক ই. এ. জি. 
রবিনসনের (70107. দু, &, তরে. 20010500-এর মতে প্রধানতঃ পীচট' 
জিনিষের উপর শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন নির্ভর করে; সেইগুলি হইতেছে 
বড় বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত!, বাজারের বিস্তৃতি, পরিচালনজনিত 
সুবিধা, ঝুঁকিবহনের ক্ষমতা এবং মূলধনের প্রাচুর্য । 

উপরে বণিত কারণগুলি ছাড়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তনকে প্রভাবিত 
করে এইরকম কতিপয় উপাদান আছে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন শিল্প 
প্রতিষ্ঠান বায় সংকোচনের আশ! লইয়! ইহার আম্তন বাড়াইম়া! দেয়। 
আবার অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া মুনাফা পাইবার আশায় অথব! বাজার 
হইতে সহজে মূলধন সংগ্রহের আশায় কতিপয় ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান 
একত্রিত হইয়া একটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। আবার 
বাজারে প্রতিপত্তি লাভের এবং সরকার হইতে কতিপয় স্থযোগ সথবিধা 
লাভের আশা লইয়াও কোন কোন শিল্প প্রতিষ্টান নিজেদের আয়তন 
বাড়াইয়! থাকে । | 


উৎপাদনের সংগঠন ১১৫ 
আধুনিক শিল্প উত্পা্ষন ব্যবস্থার বিশেবীকরণ ও সমবায় 


€97১০08811990010 ৪100 (০-07%2180807) 471 0156 127006118 01:00010- 
(8078 ৪596612) 

আধুনিক শিল্লোৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই বৃহদায়তন হইতেছে। বৃহদায়তন 
উৎপাদন-ব্যবস্থা শ্রম-বিভাগের উপর ভিত্তিশীল; শ্রম-বিভাগের একটা প্রধান 
গুণ হইতেছে ইহার বিশেষীকরণ (520181158692) | আধুনিক উৎপাদন 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই নান।ভাবে ব্যয়-নংকোচনের চে্ট। করিছা 
থাকে । এইজন্য প্রত্যেক অংশের কাজ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়া 
করান হয়। এইভাবে শ্রমিকগণ নিজ নিজ স্থানে বিশেষ পারদশি তা অর্জন 
করিয়া থাকে | শুধু বিশেষত্বকরণই নহে, সহযোগিতাও (0০-০9৪:8002) 
আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অন্ততষ ভিত্তি । শ্রম-বিভাগের সহিত শ্রমিকদের 
পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রমিক ও মালিকদের মধো সহযোগিতার প্রসার ঘটে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমর! দেখিতে পাই, যে দেশ কোন একটি বিশেষ 
জিনিষ উৎপাদনে পারদণিতা অর্জন করিয়াছে, সেই দেশ সেই নজিনিষটি 
উৎপন্ন করে। 

পারস্পরক সমবামও নার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীন্ব। একটি জিনিষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপাদিত হয়। 
বিভিন্ন অংশগুলি তৈয/রী করিবার জন্ত আমরা" পরম্পর [নির্ভরশীলতা ও 
সমবাযের প্রয়োজন 'অন্ুভব করি। 

আধুনিক কালে আমর! যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, সেইগুপির 
অধিকাংশই যৌথমূলধনী ব্যবসায়। যৌথমূলধনী কারবারে আমরা 
পরিচালকদের শ্রম-বিভাগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা দেখিতে পাই। 

ংশীদারী কারবারেও অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিত! থাকে । 
ইহ ছাড়া, আধুনিক কালে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্য। ক্রমেই বাড়িয়া 
যাইতেছে । সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প-গবেষণ! পরিচালন! করা এবং উৎপাদিত 
সামগ্রীর বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করা আজকাল প্রায়ই দেখ! যায়। শিল্প- 
সমবায় (150050018] ০০-016:861৮5$) গঠন করিয়। একই সামগ্রী প্রস্ততকারী 
বিভিন্ন শিল্প-গ্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বিজ্ঞাপন এবং অন্তান্ত প্রচার-কাজ 
প্রভৃতির ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে । সেইজন্য বলা হয়, আধুনিক 
শিল্প ব্যবস্থা অনেক অংশেই বিশেষত্বকরণ এবং সমবায়ের উপর ভিত্তিশীল। 


১১৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


শিল্প স্থানীয়করণ (1.০5918591501 0£ [150056:162) 

আঞ্চলিক শ্রমাবভাগের প্রভাবে (06000010181 101515107. ০£ 
[,91১04) অনেক সময় একটি শিল্প বিশেষ একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে । 
ইহাকে শিল্পের একদেশতা বলে। যেমন, বোশ্বাই ও আমেদাবাদে বন্ত্-শিল্প, 
কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে পাটশিল্প এবং উত্তর প্রদেশে চিনিশিল্প 
কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 

শিল্পের স্থানীয়করণের কারণ (0859৪ 9£1.9091159000. 0 
[1710 90:168)_ শিলের একদেশতার কারণগুলির মধো অন্ততম হইতেছে 
কাচা! মালের নিকটে শিল্প অবস্থান (15910765560 18৬7 1720011915)। 
পূর্ববংগে কাচামাল বেশী করিয়। উৎপাদিত হইত বলিয়া কলিকাতার আশে- 
পাশে পাটশিন্ন গড়িয়। উঠিয়াছে। জামসেদপুরের কাছাকাছি লোহা, কয়লা 
প্রভৃতি খনিজ সামগ্রী আছে বলিয়াই সেখানে ইস্পাতের কারখানা গডিমু 
উঠিয়াছে। বোস্বাই রাজো কাচ" তুলা পাওয়া যায় বলিয়াই বোস্বাই ও 
আমেদাবাদে বন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিম়্াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, একটি 'শল্পের কোন স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবার আর একটি 
কারণ হইল ইহার শক্তি-সম্পদের উৎসের নিকট অবস্থান (7০8117685 00 
8001029 0 0570৫ )। পূর্বে জলশক্তির দ্বারা অনেক" কারখান' চালিত 
হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা' ' যাইতে পারে, পশ্চিমৰংগে পাটকলগুলি "হুগলী 
নদীর তীরে অবস্থিত । 

তৃতীয়তঃ, বাজারের নিকট অবস্থান (52176555 0£10721160) শিন্প 
স্থানীয়করণের আর একটি কারণ। কলিকাতার পাটশিল্লের প্রতিষ্ঠা পাটজাত 
ভ্রব্যাদির বিরাট বাজার স্ট্টি করিয়াছে । সাধারণতঃ বড় বড় সহর, রেলওয়ে 
জংশন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়। 

চতুর্থতঃ, প্রচুর প রিমাণে শ্রমিকের যোগানও (90915 ০£ 12002) শিল্প 
স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। দক্ষ কারিগর বা কর্মকুশল শ্রমিক বাতীত 
কোন শিল্পই উন্নত হইতে পারে না। যে স্থানে কর্মকুশল শ্রমিকের প্রচুর 
সরবরাহ থাকে, সেখানেই শিল্পপতিগণ নিজেদের শিল্পকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহেন। 

পঞ্চমতঃ, ভৌগোলিক কারণ যেমন জলবায়ু, প্রাকৃতিক কারণে জমির 
উর্বরতা ইত্যাদি কারণও শিল্প স্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে 


উৎপাদনের সংগঠন ১১৭ 


অধিক পাটের উৎপাদন হওয়ার অন্ততম কারণ ইহার জন্রবাসু এবং অমর 
গুণ এবং সেইজন্ত পাটশিল্লের কাচামাণ এখানে এত বেশী । স্থাতরাং পাটশিক্প 
যে বাংলাদেশেই (যেখানে কলিকাতার মত এত বড় শহর ও বিরাট 
বাজারের সম্ভাবনা আছে ) কেন্দ্রীভূত হইবে, তাহাতে আশ্চধের কিছু নাই। 

ষষ্ঠত:, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও শিক্পস্থানীয়করণকে প্রভাবিত করে। 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বল। যাইতে পারে কলিকাত1 যখন ভারতের রাজধানী 
ছিল তখন বিভিন্ন শিল্প সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহায্যের আশা 
কলিকাতা ও ইহার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত হইত। 

শিল্প স্থানীয়করণ সাধাপতঃ বৃহদায়তন উৎপাদন এবং শ্রমবিভাগের 
অন্যতম প্রভাব। যে সকল দেশ শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ 'করিয়াছে, 
সেইগুলিতেও আমর! শিল্পস্থানীয়করণ দেখিতে পাই'। 
আধুনিককালে আমরা শিল্পের বিকেন্দ্রীয়করণের 
(106০6170811586010 06 170050165) দিকে একটি ঝৌক দেখিতে পাই। 
ভারতবধের গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পগুপিকে বিকেন্দ্রীত করার চেষ্টা করা 
হইতেছে । শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিবার প্রধান কারণ হইতেছে শিল্প 
স্থানীয়করণের অপগুণগুলি প্রতিরোধ করাপ প্রযুুস। কিন্তু শিল্পস্থানিকতার 
কতিপয় গুণও আছে। আমর। এখন শিল্প স্থাঁনকতার ফলাফল আলোচনা 
করিব। 

শিল্প স্থানীয়করণের স্বৃফল (03০০৫ 6££০০০৪ 0£ 10০811981201) 0£ 
1210850899)-_শির্স্থানিকতার প্রধান গুণ হইতেছে এই যে একটি স্থানে 
শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানকার উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বিশেষ সুনাম 
অর্জন করে। যেষন শাস্তিপুরের ধুতি ও শাড়ী অথবা আহমেদাবাদ 
মিলগুলির কাপড় ক্রেতার নিকট বিশেষ আদরণীয় হয়। স্ুইজ্যারল্যাণ্ডের 
ঘড়িশিল্প সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়। স্বনাম অর্জন করিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ কোন 
একটি বিশেষ স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে যে শুধু ইহার উৎপন্ন সামগ্রীর 
স্নাষ হয় তাহ। নহে, সেই স্থানে কর্মকুশল কারিগরও সহজলভ্য হয়। 
ভাল তাতী শাস্তিপুরেই পাওয়া যায়। যেস্থানে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়, 
বিভিন্ন অঞ্চলের স্বদক্ষ কারিগর ও শ্রমিকগণ সেই স্থানে কাজের আশায় 
একজ্রিত হয় । 

তৃতীয়তঃ শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলে একটি শিল্প পরিবেশের হ্যা 


শিল্পের বিকেন্ত্রীয়করণ 


১১৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ইয় যাহাতে শিকল্প-কারিগরদের সন্তান-সন্ততিগণও সেই শিশ্প-সংক্রান্ত বিভিন্ন 
কাজে প্রাথমিক জান এবং অনেক সময় পারদশিতা অর্জন করে। শৈশব 
হইতেই ভবিষ্ততের কারিগরগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন ,জ্ঞাতবা তথ্য 
আয়ত্ত করে এবং সেই কাজে উৎসাহী হয়। 

চতুর্থতঃ, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিক্পাঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থাও উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে এবং সেই অঞ্চলে দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
পথ স্থগম হয় ও অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়। 

সর্বশেষে, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে অনেক 
পরিপূরক শিল্প (90510181:5 170950165 ) গড়িয়; উঠে। উদাহরণস্বরূপ 
কলিকাতার কথা উল্লেখ কর। যাইতে পারে। কলিকাতার আশেপাশে অনেক 
শিল্প গাঁড়য়া উঠিয়াছে। এইগুলির অধিকাংশ পরিপূরক শিল্প হিসাবে গড়িয়। 
উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া, কোন শিল্পের বিশেষ সাহায্যে আসে এই প্রকার 
শিল্পগুলও সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির সংগে সংগে উন্নত হয়। 

শিল্প স্থানীয়করণের কুফল (890 6৫5 ০£ 10081598610 0৫ 
170080:165 )__- শিল্প একদেশতার প্রধান ক্রুটি হইতেছে এই যেষদি কোন 
শিল্পের ব্যবসায়ে কখনও মন্দ দেনা দেয়, তখন শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট নকলেরই 
আধিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়, তখন অনেক লোক বেকার হইয়া যায় এবং 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ্য়। ভারতে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে 
যখন পশ্চিমবংগের পাটশিল্প বিপর্যয়ের সম্ুখীন হয়, তখন অনেক লোক বেকার 
হইয়া গিরাছিল। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময্প একস্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত থাকা 
দেশের নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপঞ্জনক | পশ্চিমবংগের পাট শিল্প কেন্দ্রীভূত 
কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি কলিকাতা সহর আক্রান্ত হয় তবে দেশের পাট শিল্পকে 
বিরাট ক্ষতি ও ছুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইবে ; কিন্তু শিল্পটি যদ্দি পশ্চিমবংগে 
কেন্দ্রীভূত ন! হুইয়া সমগ্র দেশে বিকেন্দ্রীভূত হইত, তবে বিপদের সম্ভাবনা 
থাঁকিত না। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্ত এবং শ্রামিকদের কর্মসংস্থানের জন্য 
সমগ্র দেশ একটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত একটি শিল্পের উপর নির্ভর করিবে 
অর্থনৈতিক বিবেচনার দিক হইতে ইহ সমর্থনযোগ্য নহে । সেইজন্যই 
আজকাল শিল্প বিকেন্দ্রীকরণের (10252156811596107. ০1 11300500165 ) 
দিকে ঝোক দেখা যাইতেছে। 


উৎপাদনের সংগঠন ১১৯ 
সুদ্রায়তন উৎুপাদন-ব্যবস্থা। টিকিয়! থাকার কারণ ( 090885 ০£ 


076 9015159] 0£ 228811-80816 [১1:005106101 ). 
বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এইগুলি 
থাকা সত্বেও আমর ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে দেখিতে 
পাই। ইহার প্রথম কারণ, বৃহদায়তন ব্যবস্থার যে শুধু কতিপয় স্থবিধা আছে, 
তাহা নহে; ইহার কতিপয় অন্থবিধাও আছে। একটি নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম 
করিয়া গেলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে শুধু উৎপাদন খরচই বাড়িতে থাকে । 
বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা নির্ভর করে বাজারের বিস্তৃতির (63:06 ০£ 076 
1791150)-এর উপর । .বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে সংশ্লিই জিনিষের 
চাহিদার উপর, অনেক জিনিষ আছে যেগুলি বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় 
উৎপন্ন হয় না। সুপ কারুকাধ, হাতের তৈয়ারী জিনিষ এইগুলিরও একটি 
চাহিদা আছে এবং সেই চাহিদ| মিটাইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা 
হইতে হ্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাই অধিকতর উপযোগী । উদাহরণ ত্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, খুব মিহি কাপড় একটি মিল তৈয়ারী করিতে পারে। 
কিন্ত, ইহার উপর ুল্ষ্ম কারুকাধ এবং বিভিন্ন ধরণের নক্কা তৈয়ারী করিয়। 
ইহাকে রুচি-সম্পন্ন করিয়া তোলা একটি মিলের্‌পৃক্ষে সম্ভবপর নয়। তখনই 
ক্ষ্রায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। 
দিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার 
প্রসারের পথে কতিপয় ভৌগোলিক বাধ ( 0209£219171081 0793690165 ) 
এবং মনন্তাত্বিক বাধ। (755০190195108]1 09090169) থাকে । যদি কোন 
জিনিষ উৎপাদন করিবার জন্য দরকারী কাচা মাল সমস্ত দেশে ছড়াইয়! থাকে 
অথবা ভোগকারীগণ বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া থাকে, তবে অনেক ক্ষেত্রে 
বৃহৃদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়। 
তৃতীয়ত: জিনিষপত্রের পৃথকীকরণ (00000 1666767760190101 ) 
করিলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিজের নিজের জিনিষগুলির টবশিষ্ট্য 
বাড়াইবার চেষ্টা বরে। তখনও ক্ষুছ্বায়তন উৎপাদন: ব্যবস্থার প্রয়োজনীম্বতা 
অস্ভূত হয়। ৃ | 
চতুর্থত+, কতিপয় উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদন 
ব্যবস্থা লাভজনক নয়। উদাহরণ স্বরূপ কৃষিকাজ ও হস্তচালিত শিল্পের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ক্ষুত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একটি 


১২০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বিশেষ স্থবিধা আছে। সেইগুলিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকগণ 
নিজেরাই সব বিভাগের বিভিন্ন কাঁজের দেখাশোন। করিয়া! থাকেন ; ' ইহাতে 
শ্রমিকদের পক্ষে কাজে ফাকি দেওয়া সম্ভবপর হয় না। 

পঞ্চমতঃ, যে সকল উদ্যোক্ত] ব্যবসায়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি বহন করিতে 
সাহসী হয় না, তাহারা শ্বভাবতঃই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বাবস্থা পছন্দ করে। 

এই সমস্ত কারণে মামরা আধুনককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা 
যুগেও ক্ষুত্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়। থাকিতে দেখিতে পাই। জাপানে 
এবং আমেরিকায় ইহ] বিশেষভাবে দেখা যায়। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সকল 
দিক হইতেই ভাল করিতে হইলে বুহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির 
পরস্পরের প্রতিযোগী না হইয়া! সহযোগী হওয়া উচিত। 

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কারণ (0:8056৪ ০0£, ০ 
র0001565 06171790 ০01711911796807 0৫ 19513110953 2362 19119177615 65 ) 

প্রথমতঃ, আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি 
ডি ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া ধাকিতে অস্থবিধার 
একন্রীকরণের সম্মুখীন হইতে হয়, তবেই একাধিক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান 
উদ্দেনঠ একত্র মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন 

করিতে চেষ্টা করে। 

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির এইভাবে একব্র মিলিত হইবার পিছনে 
আর একটি উদ্দেশ্ট হইল বাজারের উপর একচেটিয়! কর্তৃত্বলাভের চেষ্টা করা! 
এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহক হযোগ-স্থবিধা 
(11710610791 2170. ০061:291 200170105163 0 18156-50816 12:000061077 $ 
লাভ করা । বাজারের উপর যর্দ একচেটিয়া কর্তৃত্বলাভ করা যায় এবং 
বুহদায়তন উৎপাদনের সমুদয় স্বযোগ-স্থবিধা যদি পাওয়া যায়, তবে ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হয় । বেশী লাভ করিবার এই আকাংখা ই মূলতঃ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের একক্রীকরণের কারণ। 

তৃতীয়তঃ, বড় বড় শিল্প গ্রতিষ্ঠানের, বিশেষতঃ, একচেটিয়া বাবসায় 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেশী থাকে । এই ক্ষমত] ও গ্রতিপত্তির 
লোভের বশবর্তাঁ হইয়াও অনেক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি 
একচেটিয়ামূলক বাবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার চেষ্টা করে। | 

চতুর্থতঃ, ব্যবসায়ের মন্দা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্তও অনেক ক্ষত 


উৎপাদনের সংগঠন ১২$ 


প্রাতষ্ঠান একত্রিত হইয়া একটি একচেটিয়া! ব্যবসায় প্রতিঠান গঠন করিবার 
চেষ্টা করে। 

একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার যনোভাব সমাজের পক্ষে 
হিতকর কিন! সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের 

ষতে এই মমোভাব সমাজের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়। 
একচেটিয়া বাবসায় 
প্রতিষ্ঠান গঠন কারণ, ইহাতে সমাজের একশ্রেণীর হাতে অর্থাৎ, এক- 
করিবার মনোভাব  চেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সমূদয় অর্থনৈতিক 
কি সমাজের পক্ষে 
-হিতকর ? শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় (০070210:90101) 506 001100010 
০০৬6: )। সমাজের অর্থনৈতিকশক্তির যদি অসম 

বণ্টন (176৭0108916 01501056100) হয়, তবে সমগ্র সমাজের পক্ষে ইহা 
ক্ষতির কারণ হয়। একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যদ্দি বেশী করিয়া গঠিত 
হস, তবে সমাজে শ্রমিক শোষণ, শ্রযক-মালিক বিরোধ, ইত্যাদি লাগি়াই 
থাকে । 

আবার, কোন কোন' অর্থবিজ্ঞানীর মতে, এই ব্যবস্থায় যদি ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানগুলি অধিক উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদন খরচ কমাইয়া 
দিতে পারে, তবে সমাজের পক্ষে ইহ1, ক্ষতিকারক নহে। কারণ, তখন 
সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নতি হইবে এবং আয় বাড়িয়া 
যাইবে । কিন্তু, এখানে মনে রাখিতে হইবে একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হইতে থাকিলে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা (0052 6010079961001% ) 
বাধাপ্রাঞ্থ হয় বলিয়া আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ( যেমন, আমেরিক। ) 
একচেটিয়৷ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা পছন্দ করে ন|। 

লম্মুখী একত্রীকরণ এবং জমশ্রেণীয় ফার্মের একত্রীকরণ 
(60091 00100870900 2100 [70112501191] 00118191109 61012 ) 

বিভিন্ন ফার্মের একত্রীকরণের সাধারণতঃ ছুইটি পদ্ধতি দেখ! যায়। কখন 
কখনও আমরা দেখিতে পাই যে 'একই জিনিষ তৈম়ারী করে অথবা বিক্রয় 
করে এইরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এই 
একক্রীকরণকে বলা হয় সমশ্রেণীয় ফার্মের একক্রীকরণ (170115075081 ০০004- 
2880018 0£ 51025 )1। আবার দেখা যায় যে কোন কারখানার মালিক 
উৎপাদিত জিনিষগুলির কাচামাল সরবরাহ করা, জিনিষপজ্জ তৈয়ারী করা! 
“এবং সর্বশেগে বিক্রয় করা, ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করিবার জন্ত যে 


১১২২ অর্থবিজঞান পরিচম়্ 


স্কল প্রতিষ্ঠান আছে, সেইগুলির একত্রীকরণ করে। উদাহরণম্বরূপ বলা 
যাইতে পারে, কোন জুতার কারখানার মালিক চামড়া ঠতয়ারী করা, চামড়া 
পরিশুদ্ধ করা ও ইহাতে রং দেওয়া, জুতা তৈয়ারী করা এবং অরশেষে ইহা 
বিক্রয় কর। গুভৃতি বিভিদ্ধ কাজেব জন্য ষে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আছে সেইগুলির 
একত্রীকরণ করে। ফার্সের এই ধরণের একত্রীকরণকে লহ্বমুখী একত্রীকরণ 
(52111591 ০01:01017)910101) 0£ 7109 ) বলা হয়। জুতা তৈয়ারী করিতে 
কাচা চামড়া, সুতা, জুতা তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি, রং, ইত্যাদি বহু জিনিষের 
সরবরাহ করে। এইভাবে উপর হইতে নীচু স্তর পর্যন্ত একত্রী করণকেই বলা 
হয় ( ৮1:01081 5001১118610), 
যখন বিভিন্ন ইস্পাত কারখানা অথব। বিভিন্ন কয়লার খনি একত্রি হইয় 
একটি একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তখন ইহাকে সমশ্রেণীয় 
ফার্মের একভ্রীকরণ (17011502691 ০011178007 ) বলা চলে । কিন্তু, যখন 
একটি কয়লার খনি এবং লোহা ও ইম্পাত কারখানা একত্রিত হয়, তখন 
ইহাকে 5৪:02] 00121790107) বলা চলে। 
উপরের স্তর হইতে নীচু স্তর পর্যস্ত সব রকম কাজ যদি একচেটিয়ামূলক 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালন। কৰে, অর্থাৎ যদি ড6::0102] ০0201017796101 
গঠিত হয়, তবে একটি প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব হইবার কোন সম্ভাবনা 
উপর হইতে নীচু 
পর্যন্ত একত্রীকরণের থাকে না। কোন সময়ে যদি কয়লা সরবরাহ প্রচুর 
স্বিধা ও অন্থবিধা. পরিমাণে না থাকে তবে ইস্পাত তৈয়ারীর কাজ বন্ধ 
হইয়া যাইবে । কিন্তু, এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সেই অস্থবিধা 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ উপরের শুর হইতে নীচু স্তর পর্যস্ত যদি ফার্মের একত্রীকরণ 
হয়, তবে উৎপাদন খরচ অনেক কমিয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের 
কাজ যদি পাশাপাশি কতিপয় কারখানায় সম্পন্ন হয়, বে নানাদিক দিয়া 
ব্যয় সংকোচনের স্ৃবিধা থাকে এবং ইহাতে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানটি লাভবান হয়। ূ 
তবে সংগঠনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ধরণের সংঘ পরিচলচন। 
করা খুব সহজ নয়। উদ্যোক্তা যে কয়ল! খনি পরিচালনা এবং লৌহ ও 
। ইস্পাত কারখান! পরিচালনায় সমান দক্ষ হইবে তাহার সন্তাবনা কম। 
অপরপক্ষে, সমশ্রেণীর ফামগুলির একভ্ীকরণের কতিপয় স্থববিধা .ও 
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অস্বিধা আছে। ইহার প্রথম স্ববিধ] হইতেছে এই ষে সমশ্রেণীর ফার্মগুলি' 
ূ একত্রিত হুইয়৷ গেলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার হাত 
সমশ্রেণীর ফাশ্খের 


করের হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরণের 
বিধা বা অন্বিধ।.  একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা৷ খুব 
সহজ । সেজন্য আধুনিককালে এই ধরণের একত্রীকরণ 

বেশী দেখা যায়ঃ তবে ইহারও বিছু অন্থবিধা আছে। সমুদয় কয়ল! খনি 
যদি লোহা ও ই ম্পাত তৈয়ারীর কারখানায় কয়লা নিয্মমিতভাবে সরবরাহ 
না করে অথবা যদি কোন একচেটিয়ামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে 
কাচামাল ন] পায় তবে বিশেষ অন্থবিধার স্থৃটি হয়। 

ফার্মের বিভিন্ন ধরণের একত্রীকরণ- বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 
একত্রীকরণের বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সময় মৌখিক 
চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ফার্ম একই ব্যবসায় নীতি অঙ্থসরণ করিতে পারে। 
উদাহরণম্বরূপ 70119 011] 0:020759175 এবং 902170910 011 000178179র 
মধ্যে একই দাম চাহিবার মৌখিক চুক্তির কথা উল্লেখ করা যাইতে গারে। 
অনেক সময় একটি কোম্পানী অন্তান্ত কোম্পানীর কারবার 
কিনিয়া লয় এবং ৮কটি ঝড় ব্যবশায় প্রতিষ্ঠান গঠন 
করে। ইহাকে হোল্ডিং কোম্পানী (8010178 
€0017109175) বলা হয়। আমেরিকায় ট্রাস্ট গঠন করা বেআইনী ঘোষিত 
হইবার পর অনেক হোল্ডিং কোম্পানী গঠিত হয়। আবার কোন কোন 
সময়ে একাধিক ফার্ম একত্রিত হইয়া নিজেদের সত্বা বিসর্জন দেয় এবং 
একটিমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তখন ইহাকে মার্জার (0167667) 
বলা হয়। 

কার্টেল এবং ট্রাস্ট 108:151 ৪00. 2050-যখন একই জিনিষ 
উৎপাদন করে এইরূপ ফার্মগুলি একত্রিত হইয়া নিজেদের জিনিষ বিক্রয় 
করিবার জন্য, একটি সংস্থা গঠন করে, তখন ইহাকে কার্টেল বলে। কোন্‌ 
প্রতিষ্ঠান কতখানি জিনিষ উৎপাদন করিবে এবং কত দাষে উৎপাদিত 
জিনিষ বিক্রয় করিবে তাহা কার্টেল স্থিল করে। কার্টেল ছাড়া ব্যবসায় 
প্রাত্্ানগুলির আর এক ধরণের একত্রীকরণ দেখা যায়। ইহাকে ট্রাস্ট: 
(0550 বলে। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে একত্র মিলিত হয় এবং 
একটি অছি পরিষদের (8০৪10 ০01 [:050568) হাতে নিজেদের পরিচালন- 


একত্রীকরণের * 
বিভিন্ন রূপ 


১২৪ অর্থবিজঞান পরিচয় 


ভার অর্পণ করে, তখনই একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়। ইহা শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি 
কতখানি উৎপাদন করিবে এবং কত দাষে বিক্রয় করিবে, তাহাইস্থির করে 
না, ইহ! উৎপাদন-পদ্ধতিও স্থির করিয়া দেয়। অনেক সময় একটি, ট্রাস্টের 
অস্তভূক্ত কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করিয়া অছি-পরিষদ অপর 
একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ বেশী করিবার নির্দেশ দান করে। এই প্রকার 
বাবসায়-সংহতি বাজারে একত্রিত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির এক চেটিয়া 
কর্তৃত্বের স্থ্ করে। ক্রেতাদের দিক হইতে ইহা খুব সঙর্থনযোগ্য নহে। 
কারণ ক্রেতাগণ তখন চাপে পড়িয়া বেশ দাম দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ 
ক্রয় করে। 
যে সব শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের স্বিধ! পাওয়া যায় সেই সকল 
শিল্পের ক্ষেত্রে কার্টেল অপেক্ষ। ট্রাস্ট গঠন করা অধিকতর লাভজনক | তাহ! 
ছাড়া কার্টেলের তুলনায় ট্রাস্ট বেশীদন স্থায়ী হয়। একটি কার্টেল একবার 
গঠিত হইলে বিভিন্ন ফার্মের সত্তা একেবারে নষ্ট হয় না, 
খজ সুতরাং কার্টেল ভাংগিয়া যাইবার সম্ভাবনাও একেবারে 
তিরোহিত হয় না। কিন্তু, একটি ট্রাস্ট, একবার গ্রঠিত 
হইলে বিভিন্ন ফার্মের আলাদা কোন "সত্তা থাকে ন!; স্কতরাং ইহার সহজে 
ভাংগিয়! যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে ন।। একটি ট্রাস্টের পক্ষে মূলধন 
সংগ্রহ করাও একটি কার্টেল অপেক্ষ সহজ, যে কোন ট্রাস্ট বাজারে একটি 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হর। ক্থতরাং, ব্যাংক অথবা অন্তান্য খণ 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে একটি ট্রাস্টের পক্ষে সহজে মূলধন 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর । 
কার্টেলের একচেটিয়া! লাভের স্থযোগ ট্রাস্ট অপেক্ষণ 
্রাষ্টের তুলনার . 
কার্টেলর হবিধা বেশী। কারণ, একটি শিল্পের অন্তভূক্ত সব কয়টি ফার্ষই 
একটি কার্টেলে সমবেত হইতে *পারে। কিন্তু সবগুলি 
ফার্ম একনংগে কদাচিৎ একটি ট্রাস্টের অন্ততূক্ত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ একটি কার্টেলে সবগুলি ফামে'র আলাদ। সত্তা থাকার ফলে 
কার্টেলটি খুব নমনীয় হয়। হাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ফলম্বরূপ 
সংগঠনটি দৃঢ় হয়। তৃতীমূতঃ ট্রান্ট গঠন করায় কার্টেল গঠন কর] অপেক্ষা 
খরচ বেশী । 


উৎপাদনের সংগঠন ০২৫: 
চু০০13559 


1. 1796 15 10762126 95 10151510100 19980৫ ? 10850093 105 
£)27105 2:70 06106115., 1707 19 01) 1000611) 8090120চ 62560 01018 
1৮? 71790 216 006 11101200175 0: 10152501016 142100001? 

(১৯৭-_-১১০ পৃষ্ঠা) 

2, 10191172170 11105002662 ৮7126 25 1168186 05 23027721270 
11706170021 20010120165 2 10507055 17) 01015 00117600101 010০ 11177105 
০1 121:60 50216 19100506018. (১১*--১১২ পৃষ্টা ) 

3. ৬1786 2125 605 12800015 16201155 00 10091158001) ০0: 

11000565 ? 7/1০00101) 0196 22065 01 55101) 10018590101). 
(১১৬--১৭পৃষ্ঠা ) 

4.1101505055 610০ 2800015 0080 0206100017716 0610০ 5155 01 & 
10605117655 50171. | (১১৩--১৫পৃষ্ঠা ) 

5. ৬৬1১9081201) 00101010175 170০1 5/19101) 51091] 50916 
11165 01 01000090101 216 17016 2001)017)1021 11981) 18166 50919 - 


77090000101) ? (১১৯২০ পৃষ্ঠা ) 
6 91)0৬5৮ 17057 60০ 10709021717) 11100501191 015918158,01018 15 
79560 01007) 97020191158 001) 810 0০-0196719 61017, (১১৫ পৃষ্ঠ। ) 


7, 10150055 011০ ড৪010015 [0001565 ড710101 1101০1 01701170 
71105 00 00101110105. 4১15 211 50101) 0706159 2120 5০9০181 ? 
 * (১২০--২১ পৃষ্ঠা ) 
8. ৯০০০0 000 02 £10৮57106 0211021705 €05/8105 19156 
11700501191 00123101172 00175 2110 256110812 155 500121 110191109010155. 
(১২০--২১ পৃষ্টা ) 
9. 100156177570191) 0০0621 ৮০1:0102] 2170 10011201721] 00170001779, 
€1925 1000. 63091001176 01)611 20৮91109665 ৪170 0159091709£5. 
(১২১-_২৩পৃষ্ঠা! ) 
10. 101501195 00০ 7০1976156 102115 01 02:0615 2114. 110505. 
(১২৩-_২৫পৃষ্ঠা) 


11. 19য019117 ০21200115 070 86015 চ/15101) 62100 00592. 
180010 00 0106 £10560) 01৫. 8]10. (0.0. 9. 4৯. 10870 1 1964) 


* (১১৩১৪ পৃষ্ঠা ) 


৮৮ 


নিরপেক্ষ রেখা তত্ব 
( 1250879767865 (02076 48182815988 ) 


উপযোগ তন্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখ। তন্ব (০0 061165 ০৫:৬০ 


8158159596০ 10016625121006 00:৬০ ৪1815 363 ). 
ইতিপূর্বে চাহিদা সংক্রান্ত মূল সমন্তটি উপযোগের মাধ্যমে বুঝিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । ক্রেতার সমস্তার ক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি, কি করিয়া তাহার 
সীমিত আয়ের ভিতর সর্বাপেক্ষা! অধিক উপষে(গ পাওয়া যাম্ন। এই উপযোগ 
তত্ব কয়েকটি ধারণার (83512701075) উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়। 
উঠিম়াছে। প্রথমতঃ মনে কর! হয় যে উপযোগ পরিমাণ যোগ্য । দ্বিতীয়তঃ, 
বিভিন্ন ব্যক্তির ল্ উপযোগ তুলনীয় এবং তৃতীয়তঃ, টাকা বা অর্থের 
প্রান্তিক উপযোগ, সর্বদা অপরিবতিত। একটু যুক্তি সঙ্গত ভাবে চিন্তা করিলেই 
উপযোগ তত্বের এই গোড়ার ধারণাগুলির অপঙ্গতি চোখে পরে। যেমন, 
যদি আমরা প্রশ্ন তুলি যে ক্রেতা কেন ব্যয় করিতে চায়, তাহা হইলে 
উপযোগ তত্বের উত্তর হইবে ক্রেতা! উপযোগ পায় বলিয়াই ব্যয় করিতে চায়। 
কিন্ত যদি আবার প্রশ্ন করি ষেকি করির! বুঝি ষে ক্রেতা উপযোগ পায়, 
তাহা হইলে উত্তর হইবে ক্রেতা বায় করে বলিরাই বুঝতে পারি ষে ত্রেতা 
উপযোগ পাইতেছে। অর্থাৎ কাধ্য-কারণ সন্বন্ধটি উপযোগ তত্বে হারাইয়। 
গিয়াছে । সুতরাং উপযোগ তত্বের যৌক্তিকতা যথেষ্ট সুদৃড় নহে । আবার 
মনে করি ক্রেতা বাজারে গিয়! দুইটি দ্রব্য আপেল এবং কমল! কিনিতেছে। 
ক্রেতা তাহার আয় এই ছুইটি দ্রবোর উপর এমন ভাবে বণ্টন করিয়া! দিবে 
যে ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতা আপেল এবং কমল! উভয় দিক হইতেই নমান 
পরিতৃপ্ত পাইবে । এখন যদি কোন কারণে কমলার দাম কমিয়া যায় এবং 
যদি কমলার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একহইতে বেশী হয় তাহা হইলে 
কমলার উপর ক্রেতা মোট বায বৃদ্ধি *করিবে। ইহার জন্ত অতিরিক্ত অর্থ 
সে আপেল হইতে সরাইযা' আনিয়া কমলার জন্য ব্যয় করিবে । কিন্তু ইহা 
:সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যাস্ত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবতিত রহিয়াছে 1 
“অতএব নৃতন ভারসাম্য পাইতে গেলে অর্থের প্রান্তিক উপষোগ  অপরিবতিত 


নিরপেক্ষ রখা তথ্য ১২ 


থাকিতে পারে না। সুতরাং উপযোগ তত্বের মূল কাঠামোই এই সমালোচনায় 


খুলিসাৎ হইয়া যায়। 

সাধারণভাবে আমরা আরও বলিতে পারি যে কোন দুইজন ব্যক্তির 
উপযোগ তুলনীয় নহে। এবং দ্বিতীয়তঃ উপযোগ বলিতে আমরা একটা 
মানসিক অবস্থাকেই বুবাইতে চাই; তাহাকে টাকার মাধ্যমে ব্যক্ত করার 
প্রয়াগ ভ্রান্তি বিলাস বাতিরেকে আর কিছু নয়। 

এই সব অস্থবিধার জন্য হিকৃস এবং আযালেনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে নৃতন 
উপায়ে ক্রেতার ভারসাম্য বুঝিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহাই নিরপেক্ষা-রেখা 
তত্ব নামে স্থপ্রসিদ্ধ। 

এই নিরপেক্ষ রেখা তত্বে ছুইটি প্রাথমিক বক্তব্য আছে। (১) যেহেতু 
উপযোগ পরিমাপযোগা নহে, অতএব "উপযোগ' কথাটি ব্যবহার না করিয়া 
তৃঞ্চি' কথাটি ব্যবহার করাই বাঞ্চনীয় । উপযোগ পরিমাণ সংক্রান্ত যে 
সকল অন্থবিধ1 রহিয়াছে, তাহ। দূরীভূত হয় যদি মনে করি ক্রেতারা কম 
এবং বেশী তৃপ্তির ভিতর প্রভেদ করিতে পারে এবং কম তৃপ্তি অপেক্ষা বেশী 
তৃপ্তি অধিক পছন্দ করে; কিন্তু কতট তৃপ্ধি পাওয়া গেল তাহার পরিমাণ 
অপ্রত্দোজনীয়। (২) উপযোগ পরিমাণের প্রচেষ্টা না করিয়া ক্রেতা একটি 
দ্রব্য বার! আর'একটি দ্রব্কে কি হাবে প্রতিস্থাপন করিতে চায়, তাহা 
জানিতে পারাই যথেষ্ট । সুতরাং নিরপেক্ষ রেগা তত্বে প্রান্তিক উপযোগ্ন' 
কথাটির স্থলে, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে । 

নিরপেক্ষ রেখা তত্বে বলিতে চাঁওয়! হইয়াছে যে ক্রেতা! বাজারে একাধিক 
গ্রব্য কিনিতে চায়। ক্রেতা বাজারে গিয়৷ তাহার সীমিত মায়ের ভিতর 
বিভিন্ন দ্রব্যের এমন একটি সমন্বয় করিবে যাহাতে তাহার আয় সবটাই 
ব্যয় হইয়া যায় এবং এ আয়ের ভিতর সে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি পাইতে পারে । 
স্থতরাং ক্রেতা একদিকে তাহার আয়ের সীমারেখা দেখিবে, এবং অপরদিকে 
তাহার পছন্দের তালিকার স্বরূপটি বিচার করিবে । আয়ের সহিত পছন্দের 
সামঞ্রস্ত বিধানই নিরপেক্ষ রেখা তত্বের প্রধান বক্তব্য। আমরা প্রথমে 
পছন্দ লইয়া আলোচনা করি? তাহার পর আয় লইয়া! আলোচনা করিব 
এবং পরিশেষে আয়ের সহিত পছন্দের সামঞ্জম্ত বিধান করিব । 

মনে করি ক্রেতা বাজারে গিয়া দুইটি দ্রব্য সু এবং ৩৮ কিনিতে মনস্থ 
করিয়াছে । মনে করি বাজারে যেন স্‌ এবং ৬ু-র বিভিন্ন পরিমাণ একক 


১২৮, অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন সমন্বয়ে সাজান রহিয়াছে। এখন ক্রেতা কোন সমন্বটি 
পছন্দ করিবে ? ক্রেতা দেখিতেছে যে কোন সমন্বয়ে হয়ত 5% এবং 6 
রহিয়াছে; কোন সমন্বয়ে আবার 5] এবং 8% রহিয়াছে । কোন সমহ্থয়ে 
5% এবং 95 রহিয়াছে এবং কোন সমন্বয়ে হয়ত 45 এবং ৪৬ রহিয়াছে । 
এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বলিবে যে 5545 সমন্বয় হইতে সে 5518 সমন্বয়ে 
অধিক পরিতৃপ্থি “এবং 573 সমন্বয়টিতে কম পরিতৃপ্থি পাইবে । 
এই ছুইটি সমন্বয়ের প্রথমটিতে সমান পরিমাণ এর সহিত পূর্বাপেক্ষা অধিক 
খু এবং দ্বিতীয়টিতে কম ৬ পাঁইতেছে। হ্ৃতরাং প্রথমটির জন্য অধিক' 
পরিতৃপ্ধি এবং দ্বিতীয্কটির জন্য কম পরিতৃপ্তি হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু হয়ত 
সে 55+6% সমন্বয় এবং 43076 সমন্বয় এই দুইটির ভিতর কোন একটিকে 
পুথক করিয়া পছন্দ করিতে পারিবে না। এখানে দ্বিতীয় সমন্বয়টিতে এক 
ইউনিট কম এ রহিয়াছে কিন্ত তাহার পরিবর্তে ছুই ইউনিট বেশী % দেওয়া 
হইয়াছে । ক্রেতা যদ্দি মনে করে যে এক ইউনিট£কম স্‌ ছুই ইউনিট বেশী 
এর দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যদি ক্রেতা এক ইউনিট কম সরে 
পরিবর্তে দুই ইউনিট বেশী গু লইতে রাজী থাকে তাহা হইলে সে 5%46% 

₹ 450+-8৬ এই দুইটি সমন্বয় হইতে সমান পরিতৃপ্তি পাইবে । অর্থাৎ 
এই দুইটি সমন্বয়ের ভিতর কোন একটি তাহার নিকট অধিক "কাম্য বলিয়! 
বিবেচিত হইবে না, অর্থাৎ ক্রেতা এই দুইটি সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ 
থাকিবে। এইকূপে যর পরিমাণ কমাইয়া এবং ৮-র পরিমাণ বাড়াইসা 
আমরা ক্রেতার নিরপেক্ষতার পরিধি আরও বিস্তৃত করিতে পারি। যতগুলি 
সমন্বয়ের জন্য সে 55465 সমন্থছ্ধের সহিত নিরপেক্ষ থাকিবে, ততগুলি 
বিন্দু যদি আমরা রেখা চতের সাহায্যে যোগ করি তাহ। হইলে আমর! একটি 
নিরপেক্ষ রেখা পাই। এই নিরপেক্ষ রেখ প্রতি বিস্বৃতে 5516৬ সমন্বয়ের 
সহিত সমতুল্য পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইবে । আবার 5178 হইতে ক্রেতা 
স্তরের পরিভৃপ্তি পাইতে পারে, তাহার সহিত তুলনীয় সমন্বযগুলি বাহির 
করিয়া আমরা আরও একটি নিরপেক্ষ রেখ! টানিতে পারি, যাহাতে ক্রেতা 
পূর্ব সমন্বয়গ্জল অপেক্ষা অধিক পরিত্বপ্তি পাইবে এবং 543 সমন্বয়ের 
সহিত সমতুল্য বিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমরা আরও একটি নিরপেক্ষ রেখা, 
পাইতে পারি যাহার প্রতিটি বিন্দুতেই 5076% সমন্বয় অপেক্ষা কম 
পরিত্ৃপ্তি পাওয়া যাইবে, কিন্তু 530+3ঘ্-র সমান পরিতৃপ্তি,পাওয়া যাইবে % 


নিরপেক্ষ বেশ! তত্ব ১২৯ 


ক্রেভার মনটি এইরূপ অসংখ্য নিরপেক্ষ রেখার সমটি বলিয়া মনে করা 
ষাইতে পারে। 
কোন একটি নিরপেক্ষ রেখ! পাইতে হইলে প্রথমতঃ একটি জ্রব্য কমাইয়া 
অপর জ্ব)টির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, নতুবা ক্রেতা হুয় নিয়তর কিংবা 
উচ্চতর পরিতৃপ্তির স্তরে চলিয়৷ যাইবে । দ্বিতীয়তঃ যে ভ্রবাটির পরিমাণ 
কমান হইতেছে, তাহার প্রতি এক ইউনিট কমইবার জন্ত অপর জ্রব্যটির 
পাঁরমাণ কি হারে বৃদ্ধি হইতেছে তাহ লক্ষ্য করিতে হইবে। বাস্তব পক্ষে 
এই হারটি বৃদ্ধি করাইতে হইবে। যেষন আষাদের উদ্াহরণে 55765 
এবং 45185 এই দুইটি সমন্বয়ে আমর দেখিতেছি যে এক ইউনিট সূ-র 
পরিবর্তে ছুই ইউানট গু প্রতিস্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তষদি আরও এক 
ইউনিট যু কমান হয়, তবে দুই বা ততোধিক গু লাগিবে । এক ইউনিট ১-র 
পরিবর্তে যত ইউানট ৩ হইলে সমান পরিতৃপ্তি হয়, তাহাকে ু"র প্রান্তিক 
প্রতিস্থাপন ক্ষমত। (0091517)8] 1506 06 50056160010 0৫ 00 50 
বলে। ইহার কারণ এই যে ক্রেতা যত বেশী পায় ততই ছু-র জন্য তাহার 
আগ্রহ কমিয়া যায়। স্বতরাং বেশ ভারে না পাইলে সে আর স্‌ 
পরিত্যাগ করিতে রাজী হয় না। কোন একটি নিরপেক্ষ রেখায় এই প্রান্তিক 
প্রতিস্থাপনের হারটি বুদ্ধি পাইয়া যাইতেছে €দঞ্জাইতে হইবে । কোন একটি 
নিরপেক্ষ রেখার জন্য আমরা নিয়লিখিত উদাহরণটির সাহায্য লইতে পাবি। 


তালিকা নং ১ 
জব খু ভ্রব্া ঠ প্রাস্তিক প্রতিস্থাপনের 
হার 
10 5 
9 6 111 
৪ ৪8 112 
7 11 113 
6 ৪ 15 114 
5 20 115 
4 26 116 


এখানে দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম দিকে ১টি ৬-র জন্য ১*টি স্‌ হইলে, 
চলিতি। কিন্ত যতই যু-র পরিয্নাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই -র 
৪ 


১৩০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রতিস্থাপনের হার ১১ ২১ ৩১ ৪, ৫১৬, এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সু 
এবং ্ব যতগুলি সমন্বয় আমরা লইয়াছি সকলগুলি যদি আমরা বেখাচিত্রের 
সাহায্যে দেখাই, তাহা হইলে নিয়েঅস্কিত চিত্ররূপটি পাই ( চিত্র নং ২৫) 





চিত্র নং ২৫ 
এই চিত্র হইতে অনায়াসেই জানিতে পার যায় (যাহা আমরা কিছু 
পরেই ব্যাখ্যা করিব ) যে যু-র পরিমাণ যত বুদ্ধি করা, হইবে, ততই গুকে 
প্রতিস্থাপন করিবার ক্ষমত1 কমিয়! আসিবে, অর্থাৎ সু গ্বার! খুকে প্রতিস্থাপন 
করিলে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনেধ হার বৃদ্ধি পাইবে । যেহেতু ক্রেতা অনেক 
নিরপেক্ষ রেখা লইয়া বাজারে যায়, অতএব নিরপেক্ষ রেখা বলিতে আমরা 
নম্নাঙ্কিত চিত্রক্ূপটি বুঝি । 





চিন্তর নং ২৬ 
এই ছিরে (চিত্র নং ২৬ ) ক্রেতা! 1, 2 বা 3 রেখা সকলে কত পরিতৃপ্ঠি 


নিরপেক্ষ রেখ! তত্ব ১৩১ 


পাইতেছে তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা এই জানিয়াই 
সন্ত যে ২৬নং চিত্রে নিরপেক্ষ রেখার যে কোন বিন্দুতে ক্রেতা সমান পরিতৃপ্তি 
পায়, কিন্ত ১নং রেখার পরিতৃপ্তি হইতে ২নং রেখার পরিতৃপ্তি উচ্চতর | এই 
ভাবে ক্রেতা যত উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ করিবে, ততই তাহার 
পরিতৃপ্তির স্তর উচ্চতর হইবে । ২৬নং চিত্রের মাধ্যমে, ক্রেতা & এবং ৪ 
সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ, কিন্ত & এবং 9 হইতে ক্রেতা তকিংব! 0 অধিক' 
পছন্দ করিবে । আবার সে 0 কিংবা 7 সমন্বয়ের ভিতর নিরপেক্ষ ; কিন্ত 
0 কিংবা 7 অপেক্ষা সে চ অধিক পছন্দ করিবে । ক্রেতা চাহিবে সে কত 
উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ করিতে পারে। কিন্তু আরোহণের সীমা 
তাহার আয় দ্বার! নির্ধারিত হয়। 

নিরপেক্ষ রেখার গুণগত বৈশিষ্ট্য £ € 101১2106901 2128 11801 
12101006 021৮6 ) 

নিরপেক্ষ রেখার ছুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা আমর! ইতিমধ্যেই 
আলোচনা করিয়াছি । কিন্ত, এখানে আবার পুনরাবৃত্তি করিতেছি । 
প্রথমতঃ, একটি নিরপেক্ষ রেখ পাইতে হইলে একটি দ্রব্য কমাইয়৷ অপরটির 
পরিমাণ বৃদ্ধি করাইতে হইবে। যদি তাহা না করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা 
হয় উচ্চতর, ন। হর নিয়তর নিরপেক্ষ রেখায় চলিয়া যাইবে । সুতরাং কোন 
একটি নিরপেক্ষ রেখা সর্বদা নিয়গামী হইবে-_-উছা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে 
দক্ষিণ-পূর্ব দিক 'অবতরণ করিবে (২৫নং চিত্র ) 

দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ রেখা 
মূল বিন্দুর দিকে উত্তল (0০০- 
৮65) থাকিবে । এই উত্তল 


51 
চেহার প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের 
হার বুদ্ধির সহিত সামন্ত পূর্ণ । 
নিয়ে ২৭নং চিত্রে ইহা দেখান গল 
চচ 0 71 


হইয়াছে। ২৭নং চিত্রে ক্রেতা 
যখন প্রথমে ১ ইউনিট চু (- 48) 
পরিত্যাগ করে তখন সে ঢু ২৭নং চিত্র 
পরিমাণ স্‌ পায়; কিন্ত তাহার পর যখন সে আরও ১ ইউনিট 
(৮ 00-৮489) ত্যাগ করে তখন সে চা হইতে বেশী, তের রিমাণ সু চায়। 


১৩২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


নিরপেক্ষ রেখা যদি (00762 না হইয়া 00০8৮ হইত তবে বেশী স. 
এবং বেশী ৬ হইতে যেতৃপ্তি পাওয়৷ যাইত, কম স্‌ এবং কম খু হইতেও, 
তাহার সমান পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইত। কিন্তু ইহা! হওয়া উচিত নয়। 

স্বতরাং নিরপেক্ষ রেখা সর্বদা 007৮5 হইবে । 
তৃতীয়্তঃ, কোন ছুইটি নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে ছেদ করিতে পারে না। 
যদি তাহারা ছেদ করে তাহা হইলে 


খু 

| সম-পরিতৃপ্তির সর্তটি পালিত হয় 

২ না। নিয়াঙ্কিত চিত্রে (২৮নং চিত্র) 

ূ তব ছুইটি নিরপেক্ষ রেখা পরস্পরকে চ; 

এ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । সুতরাং 

রদ 7... ঘুবিন্দু [ এবং [া দুইটি নিরপেক্ষ 
১ 


রেখার উপরই অবস্থিত। স্বতরাং 

দঃ বিন্দুতো] এবং [] দুই নিরপেক্ষ 

২৮নং চিত্র রেখার পরিতৃপ্তিই নির্দেশিত 

হইবে। কিন্তু ইহা! সম্ভবপর নহে; যেহেতু ছুইটি নিরপেক্ষ রেখার পরিতৃপ্ত 

একই বিস্দুতে থাকা সম্ভবপর নহে। স্থতরাং নিরপেক্গ*' রেখাও পরস্পরকে 
ছেদ করিতে পারে না। 


ক্রেতার ভারসাম্য (00155010965 60818192015) 


আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে ক্রেতা তাহার নিরপেক্ষ রেখা চিত্রে যত 
উচ্চে উঠিতে পারে ততই অধিক পরিতৃপ্তি পাইবে । কিন্তু পরিতৃপ্তির 
সোপানারোহণের সীম! ক্রেতার আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সেইজন্ত 
এইবার আয়ের ভূমিকাটি আলোচনা করিতে হইবে । আমাদের উদাহরণে 
ক্রেতা স্‌ এবং গু নামক দুইটি ব্রব্যের ভিতর তাহার আয় বণ্টন করিয়া 
দিবে । মনে করি ক্রেতার আয় ১০০ টাকা এবং মনে করি একটি ৬-র দাম 
৪ টাক। এবং একটি সর দাম ১ টাকা। স্থতরাং ক্রেতা তাহার আয় ছার 
২৫ ইউনিট % কিংবা ১০* ইউনিট স্‌ কিনিতে পারে। দেখা যাইতেছে ষে 
বাজারে ঠ এবং ৬-র ভিতর বিনিময় হার হইতেছে ৩1৪, অর্থাৎ ৪ ইউনিট 
স দ্বিলে ১ ইউনিট % পাওয়া যায়। ক্রেতাকে এই বিনিময় হারেই স্‌ এবং 
খু কিনিতে হইবে । ইতিপুর্বের তালিক1 নং ১-র দিকে তাকাইয়া বুঝিতে 


নিরপেক্ষ রেখা তত্ব ১৩৩ 


পারি যে ক্রেতা যখন ৬ ইউনিট "৬ এবং ১৫ ইউনিট সু ক্রয় করে, তখন 
তাহার মনেও প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার ১1৪ । স্থৃতরাং ক্রেতা এই সমন্বয়টি 
ক্রয় করিবে। অন্তান্ত স্ন্বয়ের দিকে ক্রেতা আকৃষ্ট হইবে না এইজন্ত য়ে 
বাজারে যে বিনিমম় হার, তাহার সহিত উহাদের কোন সামঞ্ন্ 
'নাই। ২৯নং চিত্রের সাহায্যে এই ভারসাষ্যটি আরও হৃস্পষ্ট করা যাইতে 
পারে। এই চিত্রে ক্রেতা 0 ( -১** ইউনিট ) ইউনিট সু (যেহেতু স-র 





২৯নং চিত্র 


বাজার দাম ১ টাকা) কিনিতে পারে যদি ক্রেতা*তাহার আয় সবটাই সর 
উপর ব্যয় করে (ক্রেতার আয় ১০৯ টাক1)। আবার ক্রেতা যাদ তাহার আম 
(১০০ টাকা) কেবল মাত্র %-র উপর ব্যয় করে তাহা হইলে সে 01 (- ২৫ 
ইউনিট তু) পরিমাপ খু কিনিতে পারে । ধা রেখা নিদেশ করে বাজারে 
5 এবং গ-র ভিতরে বিনিমঘ়্ হার কত হইবে । 7 রেখাকে আয় হী 
বলা হয়। আমাদের উদাহরণ অস্থ্ষাক্মী এই বিনিময় হার হইতেছে ৯ আট" 
০0৮ 
০ 

যখনই [1 রেখাটি টানা হইল, তখনই আমরা জানিতে পারিলাম ষে 
ক্রেতার আচরণ 0] ত্রিভুজের ভিতর সীমায়িত হইল। ক্রেতা 11 
রেখার বাহিরে, যেমন ৮ বিন্দুতে যাইতে পারিব না। কেন না বিন্দুতে 
5 এবং $-র যে সমন্বয় তাহ। তাহার আয়ের ভিতর ক্রয় করা সম্ভবপর নহে। 
আবার ক্রেত1 79 জাতীঘ্র বিন্দুতেও (যাহ! 483 রেখার বামপার্থে অবস্থিত ) 
থাকিব না। কেন না 7) বিন্বুতে ক্রেত তাহার আম্ন সবটা ব্যয় করিবে না। 


১৩৭ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


স্থতরাং ক্রেতাকে সর্বদাই ঠঘাখ রেখার উপর অবস্থান করিতে হইবে । যদি' 
ক্রেতা [াখ রেখার উপর যে কোন বিস্ৃতে অবস্বান করে তাহা হইলে 


খা ক্রেতার আয় সবটাই ব্যয় করা 
হইবে। স্বতরাৎ ক্রেতাকে 
71 11 রেখার উপরই ভারসামো 


পৌছিতে হইবে । কিন্তু ৩*নং 
চিত্রে দেখা যাইতেছে ঠা 


1 রেখার উপর যে কোন 

শি বিশ্ুতেই ভারসাম্য হইতে 

সু পারে না। যেমন 0০ কিংব। 

৩ টে সদ বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে 
৩০নং চিত্র পারে না। কেন না ০ কিংবা 


"৭ বিন্দুতে ক্রেতা যে ভাবে ব্যয় করে তাহার পুনর্্টন করিলে [২ বিন্দুতে 
আসা যায়; সেখানে 0 কিংবা ঢু অপেক্ষা উচ্চতর পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। 
ঢু বিন্দুতে ক্রেতার আয় রেখা একটি নিরপেক্ষ রেখাকে (২নং) ঠিক 
স্পর্শ করিয়াছে, সৃতরাং ক্রেতার সীমিত আয়ের ভিতরে ইহা অপেক্ষা 
উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় আরোহণ সম্ভবপর নহে। কিন্তু ০ কিংবা 
1 বিন্দুতে আয় রেখা নিরপেক্ষ রেখাকে ছেদ করেঃ অতএব ত্রেতা উচ্চতর 
নিরপেক্ষ রেখান্ব আরোহণ করিতে পারে। স্তরাং ভারসাম্য পাইতে হইলে 
আয় রেখাকে নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইতে হইবে । আরও লক্ষ্যণীয় 
যে £ং বিন্দুতে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার এবং বাজারে বিনিময় হার' 
পরম্পরের সহিত স্তমান । সুতরাং নিরপেক্ষ রেখ। তত্বে ভারসাম্য অঞজন কাঁরতে 
হুইলে দুইটি সর্ত পালন করিতে হইবে । 

(১) আয় রেখাকে নিরপেক্ষ রেখার সহিত স্পর্শক হইতে হইবে, অর্থাৎ 
বাজার বিনিময় হারকে, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারের সহিত সমান হইতে. 
হইবে। | 

(২) নিরপেক্ষ রেখাকে মুলবিন্দুর দিকে উত্তল (০০:22) হইতে 
হইবে। 

ক্রেতার ভারলাম্যের উপর আয়ের গ্রন্তাব এবং দানের গ্রভাব 

আমাদের পূর্ব উদাহরণে ত্রেতা তাহার আয়ে (১** টাকা) ২৫ ইউনিট" 


নিরপেক্ষ রেখাতত্ব ১৩৫ 


সু কিংবা ১** ইউনিট 3 কিনিতে পারে । মনে করি স্‌ এবং এু-র দাম 
অপরিবপ্তিত রহিয়াছে । এখন যদি ক্রেতার আয় ২০০ টাকা হয় তাহা হইলে 
সে ৫* ইউনিট ভু এবং ২০০ 8 
ইউনিট স্‌ কিনিতে পারিবে । 55 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয় বেখাই দক্ষিণ £2 
পার্থে সরিয়া যাইবে, এবং একটি 
নৃতন ভারসাম্যবিন্দু পাওয়া যাইবে । £ 
নিয়ান্কিত চিত্রের সাহাযো ইহা! 
দেখান হইয়াছে। ৩১ নং চিত্রে টা 
দেখান, হইয়াছে যে ক্রেতার আয় | 
যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্রেতার আয় (0) 85516 নি63 হি তি 
রেখাও চু ঢা) [২ "হইয়া ৩১নং চিত্র 
ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছে। ক্রেতাও নূতন নূতন ভারসাম্য 05 03 05" 
প্রত্বৃতি অর্জন করিতেছে । যদ্দি.আমরা! 05 03 05 প্রভৃতি বিন্দু যোগ করি 
তাহা হইলে যে সঞ্চার পথ পাই, তাহাকে আয়-ভোগ রেখা (1100726 
50155000702) ০৮:৮০ কিংবা 100) বলে। এই রেখা উর্ধগামী এবং 
ইহার যেকোন ছুইটি বিন্দুতে দেখান হয় ক্রেত।” আয় প্রভাবে (110016 
৪2০০৮ ) কি ভাবে ক্রয় করিতেছে। 

আমর! চাহিদার উপর আয় পরিবর্তনের প্রভাব দেখাইতে পারি। যতই 
আয়ের পরিবর্তন হয়, ক্রেতার নিরপেক্ষ রেখা ততই উঁচুতে হয়। আয়ের 
পরিবর্তনের সংগে সংগে ক্রেতার বাজেট বা মূল্যরেখারও পরিবর্তন হয়। 
নিরপেক্ষ রেখা উঁচুতে থাকিলে মূল্য রেখাও উঁচুতে থাকে এবং উচুতেই 
ভারসাম্য অজিত হয়। ইহার তর্থ হইতেছে এই যে আয়ের যতই পরিবর্তন 
হইবে, ক্রেতার জিনিষপত্র কিনিবার পরিমাণও ততই পরিবতিত হইবে। 
ফি আয় বাড়ে, তবে 2 এবং গ্ উভয় জিনিষের জন্ত চাহিদা বাড়িবে। 
ইহাকে চাহিদার উপর আয়ের পরিবর্তনের প্রভাব বা আম্ম প্রভাব (1০070 
৪5০০ বল হয়। 

উপরের ৩১নং চিত্রে 0% 058১ 08) 09 বিন্দুগুলিতে যথাক্রমে 1, 2১ 3, 4 
গ্রন্থৃতি নিরপেক্ষ রেখার সহিত ক্রেতার সংশ্লিষ্ট মূল্য রেখার স্পর্শ দেখ! 
যাইতেছে । 0,103, 09, 08 এই বিন্ুগুলিই দেখাইতেছে যে ক্রেতার যতই 





১৩ অর্থবিজঞান পরিচয় 


আয়ের পরিবর্তন হইতেছে ততই সে আরও বেশী করিয়া ঠ্‌ এবং 
কিনিতেছে। এই বিশ্দৃগুলিকে যে রেখা দ্বারা যোগ করা হইয়াছে ইহার' নাম 
আয়-ভোগ রেখা বা [700276 00790100000 00:৮০ উপরের চিত্রে 100 
রেখাটি ইহাই বুঝাইতেছে। 

এই বিশ্লেষণের সাহায্যে চাহিদার উপর আর একট জিনিষের প্রভাব 
দেখান যাইতে পারে। তাহ] হইতেছে,যদি কোন কারণে সু খুব সন্ত 
হইয়া যায় তবে লোকে বেশী করিয়া! % কিনিবে এবং কম করিয়া 
কিনিবে। ইহাতে সে » এবং ত আগেকার সম্মিলনে (001290177961012) না 
কিনিম্বা নৃতন সম্মিলন অনুষায় 
কিনিবে। ধরা যাক ৩২নং চিত্রে ক্রেতা 
0০ পরিমাণ সু এবং 08 পরিমাণ 
৬ কিনিতেছে। এধন যদি কোন 
কারণে ৬-এর দাম কনিয়! যা 
(অথচ ক্রেতার আয়ের কোন 
পরিবর্তন ন৷ হয়), তবে ক্রেতা! কম 
করিয়! স্‌ কিনিবার পরিবর্তে বেশী 
করিয়া গ্ কিনিতে চাহিবে। স্থৃতরাং 

৩২নং চিত্রে সু সম্তা হইয়া গিয়াছে এই ভিত্তিতে 

ক্রেতা তখন একটি নৃতন বাজেট রেখা অথবা মূল্য রেখ! স্থির করিহব। 
এই মূল্য রেখাটি হইতেছে উপরের চিত্রে 43 9. রেখ1। এই রেখাটি নিরপেক্ষ 
রেখাটিকে 92 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। স্ৃতরাং যখন ক্রেতা বেশী করিয়া 
কিনিতেছে (এই চিত্রে সে 00 হইতে 007 পর্যস্ত ৬ এর ক্রয় বাড়াইয়াছে ১ 
তখন সে কম করিয়া % কিনিতেছে (এই চিত্রেমে 07 হইতে 055 পর্যন্ত 
স এর ক্রয় কমাইম়াছে )। অথচ সে সমান তৃপ্তিই পাইতেছে। একটি বিকল্প বা 
পরবর্তা জিনিষের দামের পরিবর্তন হইলে অপর জিনিষটির ক্রয়ের উপর ইহার 
যে প্রভাব হয়, তাহাকে আমরা প্রতিষ্ঠাপন প্রভাব (90৮90696101) 626০৫) 
বলিতে পারি। 

নিরপেক্ষ রেখাতত্বের বিশ্লেষণ হইতে আমর! চাহিদার নিয়যটি বুঝিতে 
পারি। তাহা বুঝিতে হয় চাহিদার উপর মৃল্য-প্রভাবের (7০৩ 226০৫ ) 
বিশ্লেষণ হইতে । যদি একটি জিনিষের দাম, ধর এর দাম, কষিয়! বায় 





নিরপেক্ষ রেখাততৃ ১৩৭ 


তবে ক্রেতার উপর ইহার ছইটি প্রভাব দেখা যায়। প্রথমতঃ যেই একটি 
জিনিষ সন্ত হইয়! গেল, সংগে সংগে এ জিনিষের হিসাব অন্ধ্যাম়ী ক্রেতার 
আয় বাড়িয়! গেল। সুতরাং তাহার পছন্দ তালিকা আরও উন্নত স্তরের 
হইবে এবং সে আরও বেশী করিয়া এ জিনিষটি কিনিবে। আবার যখন 
এর দাম কমিল তখন অন্তান্ত জিনিষ কম কিনিয়া ক্রেতা বেশী করিয়া স্‌ 
কিনিতে চেষ্টা করিবে । এক্ষেত্রে যু বেশী করিয়। কিনিবার প্রথষঘ কারণটি, 
হইতেছে আয়-প্রভাবের (500106666০6) দরুণ এবং দ্বিতীয় কারণটি 
হইতেছে প্রতিস্থাপন -প্রভাবের (58361650100 66০0 দরুণ | এই দুইটি 
প্রভাবের যৌথ ফল হইতেছে মূল্য-প্রভাব। নিয়লিখিত চিত্রের সাহায্যে 
মুলা-প্রভাৰ বুঝান যাইতে পারে। 





৩৩নং চিত্রে 


৮ বিন্দুতে ক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিয়াছে । ক্রেতা এখানে 0 
পরিমাণ যু ও 08 পরিমাণ গু কিনিতেছে। যদি ক্রেতা সম্পূর্ন টাকাটাই 
5 কিনিবার জন্য খরচ করিত, তবে মে 0 পরিমাণ ঠ্‌ কিনিতে পারিত । 
ধর] যাক্‌, ক্রেতার আয় ঠিকই আছে, অথচ এর দাম কমিঘ্নাছে। ইহাতে 
আগেকার আয়ে ক্রেতা 04 প্রমাণ সু কিনিতে পারে । প্র দাম আমরা 
অপরিবন্তিত ধরিয়াছি, স্থতরাং %" এর দিক হইতে ক্রেতার 08 পরিযাণ 
আয় ঠিকই আছে। সরেদাষ কমিলে ক্রেতার নৃতন ভারপাম্য বিন্দু হইবে 
7 বিন্দুতে এবং এখানে মে 07" পারমাণ সু এবং ০ পরিমাণ 
কিনিবে। ইহার পর যদি এর দাম আরও কমে, তবে ক্রেত। ইচ্ছা 
করিলে 04 পরিমাণ সু কিনিতে পারে; কিন্ত এই ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারমাম্য 


১৩৮ অর্থবিজঞান পরিচয় 


অজিত হইবে 7" বিন্দুতে । ক্রেতা এখানে 081" পরিমাণ 2 এবং 08” 
পরিমাণ % কিনিতেছে। এখন ১, ৮, 7৮” এই বিদ্দৃগুলিকে যোগ করিলে 
আমরা [১:05 00157520100) 00০ (000) টানিতে পারি। এই 
রেখাটি মূল্য-প্রভাব (1105 656০০ বুঝাইতেছে। টু 

নিরপেক্ষ রেখাতত্ব ও চাহিদার নিয়ম 2--€11,01666006 
০1:৮6 810915919 9170 (175 [7 01 10610098150 ) 

দা কমিলে চাহিদা বাড়ে ইহাই চাহিদার নিয়ম। প্রকৃত পক্ষে দামের, 
পরিবর্তনের প্রভাব আয়-প্রভাব এবং প্রতিস্থাপন গ্রভাবের উপর নির্ভর করে। 


ক্থতরাং নিরপেক্ষ রেখা তত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়ম বুঝান যায়। নিমের 
চিত্রের সাহায্যে ইহা বুঝান যায়। 





5০০9০ ১৯ 
৩৪নং চিত্র 


এই চিত্রে গথমে আমরা আয়-গুভাব দেখিতে পাই ; আফ়ের পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবার সংগে সংগে ত্রেতা এর ক্রয়ের পরিমাণ 024 হইতে 
014! পর্যস্ত বাড়াইতেছে এবং ভারসাম্য ৮ বিন্দু হইতে 3 বিন্দুতে চলিয়া 
যাইতেছে । ইহার পর যদি এর দাম কমিয়া যায়, তবে আমরা প্রতিস্থাপন- 
প্রভাব দেখিতে পাই এবং ক্রেতার ভারসাম্য সেইক্ষেত্রে 0 বিন্দুতে না হইয়া 
7 বিন্দুতে হইবে। ইহাতে এর চাহিদা 024" হইতে 014 পর্বস্ত 
পড়িবে । 7 এবং ? বিন্দু ছুইটিকে একটি রেখার দ্বারা যোগ কাঁরলে আমর! 
7১02 000075010076107) 00:৮5 (500) পাই। ইহাই মূল্য-প্রভাব । 
বিকর্পভাবে ইহাই চাহিদার নিয়ম। প্রথমে কোন জিনিষের দাম কমিয়া 
গেলেই ক্রেতার প্রকুত আয় (521 [5০0206) বাড়ে ; ইহাতে আদ-গ্রভাৰ 
কার্ধকরী হয়। আবার, কোন জিনিষের দাম কমিয়া গেলে অন্ত জিনিষের 


নিরপেক্ষ রেখ! তত্ব ১৩৯" 


অন্থপ।তে ইহার প্রান্তিক গুরুত্ব (098181109] 81£71508106) বাড়িয়। যায়" 

ং সেইজন্য ক্রেত। ইহা বেশী করিয়া কিনিয়। অন্য জিনিষ কম করিয়া কিনে। 
এখানে প্রতিস্থাপন-গুভাব কাধকরী হয়। এই দুইটি প্রভাবের যৌথ ফল দ্বরূপ 
কোন জিনিষের দাম কমিলে সেই 'জিনিষের চাহিদ। বাড়িয়া যায়। ইহাই 
চাহিদার নিয়ম । | 


নিকুষ্ঠ জিনিষ € [101651101 030005 ) 
কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় বাড়িলেও সেই 


জিনিষগুঁলর জন্ত ক্রেতার চাহিদ। বাড়ে না; সেইগুলিকে নিরুষ্ট জিনিষ 
(145621101 0095) বলা হয়। যার্দ প্রতিস্থাপন প্রভাব খুব দৃঢ় হয় তবে, 
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৩৫নং চিত্র 

আম প্রভাব কার্ষকরী হওয়া সত্বেও সেই জিনিষগুলির দাম কমিলে চাহিদা 
বাড়িয়। ষায়। কিন্ত আয়-প্রভাবের কার্ধকারিতা যদ্দি প্রতিস্থাপন-প্রভাবের: 
অকার্ধকারিতা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে দাম কমিলেও সেই জিনিষগুলির 
চাহিদা বাড়ে না। নিমের চিত্রে তাহা বুঝান যাইতে পারে। এই চিত্রে 
আয়-প্রভাব এত অকারধধকরী যে ক্রেতার আয় বাড়য়া যাওয়ার পর ক্রেতা 
26 জিনিষটি আর কি1নতে চাহে না; কারণ সু জিনিষটিকে সে নিক জিনিষ 
বলিয়া মনে করে। দেখা যাইতেছে, আয় বাড়িয়া [যাইবার পর স-এর 
চাহিদা 07 হইতে 0711 পর্বস্ত কমিয়া যায়, কিন্ত এই ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন 
প্রভাব দৃঢ় হওয়ায় মোট চাহিদা 0141” পর্যস্ত বাড়িয়াছে। 


নিরপেক্ষ রেখা তত্বের পরিশিঃ 


নিরপেক্ষ রেখার কয়েকটি বিশেব প্রয়োগ £_ 
নিরপেক্ষ রেখা অঙ্কনের সময় দেখিলাম যে নিরপেক্ষ রেখার বন্রত 


১৪৪ অর্থবিজ/ন পরিচয় 


ক্রেতার রূচিকে ব্যক্ত করে। কুচি বলিতে এখানে আমর। বুঝি ক্রেতা কি 
হারে একটি দ্রব্যকে অপর বরব্যটির পরিবর্তন হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়। 
যদি ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটে, তবে নিরপেক্ষ রেখার বক্রতারও পরিবর্তন 
ঘটিবে। সাধারণ ভাবে আমর! দেখি 

যে একটি ব্রব্য যত বেশী ব্যবহার করা 

যায়, ততই সেই ভ্রব্যটির অপর 

ব্রব্যটিকে প্রতিস্থাপন করিবার ক্ষমতা 

১ লোপ পায়, স্থতরাং প্রান্তিক 


রি প্রতিস্থাপনের হারটি কমিতে থাকে । 
স. এখন, যতই ছুইটি অক্ষের ত্রব্য দুইটি 
৩€নং চিত্র সমগ্ডুণ সম্পন্ন হইবে, ততই উহাদের 


ভিতরে প্রতিস্থাপনের সীমাও ছোট হইয়া! আসিবে । যখন একটি ত্রব্য অপর 
ব্রব্যটির যথার্থ পরিবর্ত দ্রব্যে পরিণত হয়, তখন নিরপেক্ষ রেখার বক্রত৷ 
দূরীভূত হয় এবং উহ সরলরেখায় রূপান্তরিত হয়। নিষ্নাঙ্কিত টিত্রে এই অবস্থাটি 
দেখান হইয়াছে । অবশ্ঠ যদি একটি দ্রব্যের সকল কাজই অপর দ্রবাটির দ্বারা 
হইতে পারে, তাহা হইলে ছুইটি ভ্রব্যের ভিতর প্রভেদ করিবার কোন প্রয়োজন 
থাকে না। ৩৫নং চিত্রে যে প্রতিস্থাপনের হার দেখান হইয়াছে, তাহা শি্দিষ্ট। 
সেই হিসাবেই একটি ভ্রব্যকে অপর ভ্রব্যের যথার্থ পরিবর্ত দ্রব্য বল। হইরাছে। 
আবার যদি একটি দ্রবাকে অপর দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য হিনাবে কখনই 

ব্যবহার না করাযায়; অর্থাৎ একটি দ্রব্য যে পরিমাণই ব্যবহার কর] 
হউক না কেন, ভ্রব্যটির একটি নিদিষ্ট 

পরিমাণ সর্বদাই ব্যবহার করিতে 
হইবে। এই প্রকার অবস্থার কৃষি 
হইলে নিরপেক্ষ রেখার আকুতি 
নিয়াক্কিত চিত্রের স্তায় হইবে । ৩ণনং 
চিত্রে যে পরিমাণ -ই ব্যবহার করা 
হউক না৷ কেন, সর্বদ1 04 পরিমাণ 
2 ব্যবহার করিতে হইবে এবং যে 
পরিমাণ /-ই ব্যবহার কর! হউক না ৩খনং চিত্র 
কেন 98 পরিমাণ গু সর্বদাই ব্যবহার করিতে হইবে। 





নিরপেক্ষ রেখা তত্ব 583, 


ভোগোদ্স্ত মতের পুঝঃ প্রতিষ্ঠা 

ইতিপূর্বে আমরা উপযোগ তত্বের মুল কাঠামোকেই ধৃলিসাৎ করিয়া 
দিয়াছি। স্থতরাং মনে হইতে পারে যে ভোগোহ্ তত মতবাদ-_যাহা উপযোগ 
তত্বের উপর নির্ভরশীল-_সেটিও নিশ্রয়োজনীয়। কিন্তু অধ্যাপক হিকৃস্‌ বলেন 
যে যদিও উপযোগ তত্বের ভিত্তি যুক্তির উপর গড়িয়া উঠে নাই, তথাপি 
ভোগোদ্ তু কথাটির একটি অর্থনৈতিক তাৎপধ্য রহিয়াছে। স্থতরাং অধ্যাপক 
হিকৃস নিরপেক্ষ রেখা তত্বে অথের মাধ্যমে ভোগোথঘ ত্বকে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
নিয়ে হিক্‌সের এই প্রয়াসের একটি সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল। হিক্সের এই 
তত অর্থকে এমন একটি ব্রব্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে যাহার সাহায্যে 
অন্তান্ত সকল দ্রব্যই ক্রয় করা সম্ভব। স্থতরাং অর্থ এবং অন্ত দ্রব্যের ভিতর 
প্রতিস্থাপনের হার এবং পরিমাণ হইতে আমরা জানিতে পারিব যে ক্রেত1 কি 
পরিমাণ ব্যয় করিতে প্রস্তত ছিল এবং সে কি পরিমাণ ব্যয় করিতেছে । স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে ভোগোদ্ুত্ত বলিতে বুঝায় ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য 
কত বায় করিতে প্ররস্তত ছিল এবং বাস্তবে তাহাকে কত ব্য করিতে 
হইতেছে, তাহার ব্যবধান। ৩৮নং চিত্রে ু-অক্ষে আমরা অর্থের পরিমাণ 
এবং সু অক্ষে কোন একটি দ্রব্য পু পরিমাণ নির্দেশ করিতেছি । ক্রেতা 
01 পরিমাণ অর্থ লইয়া! বাজারে প্রবেশ করিতেছে । এবং 713 হইল 
ক্রেতা বাজেট রেখা । চিত্র অনুযায়ী ক্রেতা "এ" বিন্দুতে ভারসাম্য 
অর্জন করিয়াছে । অর্থাৎ বাজারে 2'র ক্রয় অবসানে ক্রেতার নিকট 


7/10110 





৩৮নং চিন্তে 
রহিয়াছে 07 পরিমাণ অর্থ, যাহা অন্থান্ত রবের উপর ব্যয়িত হইবে, এবং 


১৪২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 
, 403 পরিমাণ | হ্ৃতরাং 039 পরিমাণ সরে উপর 7 পরিমাণ অর্থ 


ব্যয়িত হইয়াছে! অতএব ১ ইউনিট চণরে মূল্য হইল বা চর ॥ এখন 


আমাদের দেখিতে হইবে ক্রেতা কত ব্যয় করিতে টিপি ঘু অক্ষের 
[এ বিন্দু দিয়া একটি নিরপেক্ষ রেখা পাঠান হইল। এই নিরপেক্ষ রেখার 
যে কোন বিন্দুতে দেখান হইতেছে বে ক্রেত৷ অর্থের পরিবর্তে 20 ভ্রবাটি 
এমন ভাবে আহরণ করিতেছে যাহাতে ?% বিন্ূতে তাহার যাহা! আয়, 
তাহাই বজায় থাকিতেছে। এই নিরপেক্ষ রেখা "5 রেখাকে £. বিন্দুতে 
ছেদ করিতেছে । সুতরাং আমর! বলিতে পারি যে ক্রেতা 09 পরিষাণ 
5: উপর ২) (-চ2%) পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তত ছিল। স্থৃতরাং 
ক্রেতার ভোগোদ্ত্ হইল ছ১-_7)-ম২। এই ভোগোহ্ ত্বকে হিকৃদ্‌ 
মার্শালীয় ভোগোছ্‌ত্ত বলিয়াছেন। কিন্তু হিকৃস্‌ মনে করেন ভোগোছ তের 
এই পরিমাণ সঠিক নহে, কেন না ইহা এমন এক চাহিদা-রেখার উপর 
নির্ভরশীল যাহার ভিতর দামের পরিবর্তন জনিত আয়্-প্রভাব অন্ততৃক্ত। 
কিন্তু হিক্স্‌-স্সট্স্কি প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে সত্যিকারের 
চাহিদা রেখা পাইতে হইলে এই আয় প্রভাবকে দূর করিয়া, এমন একটি 
চাহিদা রেখা পাইতে হইবে যাহা এক অপরিবপ্তিত প্রর্কত আয় (1691 
1500119) দেখাইবে। কি ভাবে ইহা আলোচনা কর! হইয়াছে, তাহা 
আমাদের আলোচ্য অংশের বহিস্ক্তি । 


নিরপেক্ষ রেখ! হইতে চাহিদা! রেখ! £_ 

নিরপেক্ষ রেখার সমর্থনে আমর। যে সকল যুক্তি সন্পস্থিত করিয়াছি, 
তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে উপযোগ তত্ব হইতে নিরপেক্ষ রেখা তত্ব, 
ক্রেতার চাহিদার স্বরূপ অন্থধাবনের জন্য একটি উতকৃষ্টতর পন্থা! । এই 
উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পার! যায় যখন আমর! দেখি যে যার্শীলীয় চাহিদা রেখা টিও 
নিরপেক্ষ রেখাগুলির ভিতর অন্তনিহিত রহিয়াছে । ৩৯ নং চিত্রে স্‌ অক্ষে 
যেকোন ব্রব্য এবং খু অক্ষে অর্থের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছি । মনে 
করি ক্রেতা 0911 পরিমাণ অর্থ লইগ্না বাজার করিতেছে । যব, 11৮ 
বাজেট রেখ সর বিভিন্ন দামের সহিত সংশ্ষি্ট। এইবার ক্রেতার মূল্য ভোগ 
রেখাটি (711০2 0023000007) 001৮০--7১00) অঙ্কন করিলাম। 
“ফলে 2্র বিভিন্ন দামে 1), চু, প্রমূখ ভারসাম্য বিন্দু পাইলাম । 1) বিন্দুতে 


নিরপেক্ষ রেখ! তত্ব ১৪৩ 
ক্রেতা 0 পরিমাণ স, 114 পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে 'কিনিতেছে। 


ৃ 4. রী 
স্বতরাং ১ ইউনিট সরে দাম হইল টি এখন মনে করি, তে 





0 ছেল বৈ ৮ ৫. 
৩৯নং চিত্র 


১ ইউনিট ঠ। 3 বিন্দু হইতে খর সমান্তরাল করিয়া! একটি রেখা 
টানিলাম। উহা 7) রেখাকে ] বিন্দুতে ছেদ করিল। [ বিন্দুতে আমরা 
এক ইউনিট $০্র দাম জানিতে পারি। যেহেতু /১10 এবং ৯] 


সমানুপাতিক ত্রিভূজদ্বয়,। অতএব ১-)ট। অর্থাৎ ১ ইউনিট সরে জন্ত 


মোট অর্থ প্রদেয় হইতেছে ]্র পরিমাণ । সুতরাং উহাই (]চা) হইল ১০্র 
দাম। আবার, যখন ১ ইউনিট ঠরে দাম দূ, ক্রেতা 07" পরিমাণ তু ক্রম 
করে। স্থতরাং ] হইল চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু । (পাঠককে 
"মরণ রাখিতে হইবে চাহিদ! রেখায় দেখান হয়, ১ ইউনিট এর দামের সহিত 
সরে মোট পরিমাণ ক্রয়ের সম্বন্ধ |) অনুরূপ ভাবে £ বিন্দু হইতেও চাহিদা 
রেখার উপর অপর একটি বিন্দু [, পাওয়া! যাইতে পারে। (এ ক্ষেত্রে ১ 
ইউনিট ঠ- লাশ চ3 লইতে হইবে এবং ?র বিন্দু হইতে 717র সমান্তরাল 
করিয়া একটি*রেখ। টানিতে হইবে ।) 7, [» প্রভৃতি বিন্দু যোগ করিয্বা। যে 
সঞ্চার পথ পাই, তাহাই আমাদের কাম্য চাহিদা রেখ! ৷ ইহার প্রমাণ এই ষে 
দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, চাহিদ। রেখার এই গুণটি ][, রেখার 
ভিতর বিদ্যমান । 

সষ-তৃপ্তি রেখা বা নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে জিনিষপন্্র কিনিবার সময় 


১৪৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ক্রেতার আচরণ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করা হইল তাহ উপযোগতত্ব অপেক্ষা! 
অনেক বিষয়ে উৎকুষ্টতর। এই তত্বে আমরা এমন কোন বদ্ধমূল ধারণা করি: 
না যে ক্রেতার আয়, রুচি অথব। পছন্দ সর্বদাই একপ্রকার থাকিবে অথবা 
আমরা যে জিনিষ কিনিতে যাইতেছি ইহার বিকল্প জিনিষগুলির দামও স্থির 
থাকিবে । বরং ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হইলে তাহার পছন্দ তালিকা 
কিভাবে পরিবতিত হয়, তাহ এই তবে দেখান হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, জিনিষপত্ত্র যোগ করিয়া ক্রেতা কতটা তৃপ্তি পাইবে তাহা এই 
তত্ব অনুযায়ী পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা হয় না। এই তত্বে আমরা জানিতে 
পারি, ক্রেতা কোন জিনিষ কিনিয় বেশী তৃপ্তি পাইয়াছে কিনা ২ কিন্ত, সেই 
তৃপ্তি কতট! বেশী তাহ! পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। 
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বাজারের ভারসাম্য দাম নির্ধারণ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, যে বিন্দুতে 
চাহিদা এবং যোগান রেখ! পরম্পরকে ছেদ করে, সেই বিন্দৃতেই ভারসাম্য 
দাম নির্ধারিত হইবে, অর্থাৎ সেই বিন্দু ব্যতিরেকে অন্য কোন বিন্দুতে যদি 
দাম নির্ধারিত করিবার চেষ্ট1া করা হয়, তাহা হইলে চাহিদা এবং যোগানের 
পারম্পরিক ক্রিয়ার ফলে পুনরায় সেই বিন্দুতেই ফিরিয়] আসিতে হইবে। 
নিয়ে ৪*নং চিত্রের সাহায্যে ইহা! বুঝান হইয়াছে । এই চিত্রে চাহিদা রেখা 
[010 এবং যোগান রেখা! 99 পরম্পরকে ছেদ করিয়াছে । স্থতরাং 07ই 


29105 





& 5 0 (0359805 


৪০নং চিত্র 
ভারসামা দাম হইবে । কেন না, যদি 00) বাজার দাম হয়, তবে বাজারে 
40 পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান আসিবে এবং ফলে দাম কমিয়া আসিবে। 
আবার যদি দাম 0চহ্য় তাহ! হইলে বাজারে 40 পরিষাণ অতিরিক্ত চাহিদা 
থাকিবে, হতরাং দাম বৃদ্ধি পাইবে । এইজন্যই বল! হয় যে ০0৮ ব্যতিরেকে 
অন্ত কোন দামই বাজার দাম হইতে পারে না। কিন্ত এখানে যনে কর! 
হইতেছে যে 00 হুইতে দাম কমিয়া এবং 08২ হইতে দাম বৃদ্ধি পাইয়া 
0৮তেই আসিবে । অর্থাৎ 0 যে. ভারসাম্য তাহা স্থাক্মী ভারসাম্য 
(58৮16 52011051120 ) | স্থায়ী ভারসামা বলিতে এমন একটি অবস্থা 
বুঝায়, যেখান হইতে বিচ্যুতি খটিলে পূর্বাবন্থ। ফিরিয়! গাঁ্য়া.বায়। উপরের 


৯৬ 
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চিত্রে 0৮কে এইজন্য স্থায়ী ভারসাম্য বল! হইতেছেগযে যদি কোন কারণে 
0৮2 হইতে বিচাতি ঘটে-_-যেষন যদি দাম বৃদ্ধি পাইয়া 90 হয্-_তাহা। 
হইলে পুনরায় 0০ তে ফিরিয়া আসিতে হইবে । কিন্ত এধানে মনে রাখিতে 
হইবে যে, যে বিন্দুতে চাহিদা এবং যোগানের মিলন ঘটে সে বিন্দুতেই যে 
ঃ স্থায়ী ভারসাম্য ঘটিবে এমন 
কোন কথ! নাই। ভারসাম্য 
যেমন স্থাক্রী হইতে পারে, 
সেইবপ অস্থাক্ীও হইতে পারে। 
অস্থায়ী ভারসাম্যে একবার 
প্রারস্তিক অবস্থা হইতে বিচ্যুতি 
ঘটিলে সেই অবস্থার পূর্ণ প্রাপ্তির 

৯ সম্ভাবন! থাকে না। ৪৭ এবং 
০. ৪১ নং চিত্রের সাহায্যে এই ছুই 

৪১নং চিত্র প্রকার ভারসাম্যের প্রভেদ 
দেখান হুইয়াছে। ৪*নং চিত্রে স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থাটি দেখান হইয়াছে । 
দম যদ্দি 90 হয়, তাহা হইলে বাজারে অতিরিক্ত যোগান থাকিবে 
£8 পরিমাণ এবং ইহ1 অঁবিক্রীত থাকিবে -_বাজারে বিক্রয় হইবে কেবল 





/৩ 





৪২নং চিজ 


০04 পরিষাণ। কিন্ত যঙ্গি 04 পন্গিমাণ বিক্রয়ের সঞ্ভাবন।, থাকে, তাহ। 
চইলে ৪১নং চিজ অন্থ্যায়ী বিক্যোগা দান 08 পর্য্যন্ত, কমাইয নিবে, 


* ভারসামা সম্বন্ধে ছুই একটি কথা ১৪৭ 


ফলে 00 অতিরিজ্ঞ চাহিদা থাকিবে । . ইহার ফলে দাম 7)% পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে এবং চাহিদার পরিমাণ সম্কচিত হইবে । কিন্ত এইভাবে সঙ্কোচন 
প্রসারণের ভিতর দিয়া অবশেষে ভারসাম্য বিন্দু তে পুনগর্ষন ঘটবে । অর্থাৎ 
শ'বিন্মৃতে স্থায়ী ভারসাম্য অজিত হুইয়াছে। কিন্ত ৪২নং চিত্রে ইহার বিপরীত 
অবস্থা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র অন্থযায়ী যদি বাজারে দাম হয় 00+ 
তাহা হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে 07 4১5 ; ফলে দাষ 4১ 95 পরিমাণ 
কমিবে। এই দামে 93 05 পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা বাজারে বিভ্ভমান 
থাকিবে, এবং দাষ 03 703 পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । আবার ক্রয়ের পরিমাণ 193 
ঢ পরিমাণ কমিবে এইভাবে যে সঙ্কোচন প্রসারণ প্রক্রিয়াটি চলিতে থাকিল, 
তাহার ফলে, চিত্রের দিকে তাকালেই বুঝিতে পারি যে, বাজার দাম প্রাথমিক 
ভারসাম্য বিন্দু ও হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে । পৃঃ বিন্ৃতে 
যে প্রকারের ভারসাম্য তাহাকে অস্থায়ী ভারসামা (01/568616 60011111020) 
বলা যাইতে পারে । অস্থায়ী ভারপাম্যের আর একটি প্রকারান্তর আছে, যাহাতে 
দাম একটি নির্দিষ্ট গণ্ডভীর ভিত্তর উঠা-নাম! করে। ৪৩নং চিত্রে দাম যদি 00 





0 পরিমান 


৪৩নং চিত্ত 
হয় তাহা হইলে কখনও 0% দামে ফিরিয়। আসা যাইবে না। বাজারে চাহিদা 
যোগানের ক্রিয়াধারা 4১9,020 এই চারিটি বিন্দুর ভিতর সীমায়িত থাকিবে । 
উপরের চিজ কয়টি হইতে আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে ভারসাম্যা স্থায়ী 
হইবে কি হইযে না তাহা চাহি! এবং যোগান রেখার বক্রতার উপর নির্ভর 
করে। মনে. করি হও হইতেছে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এবং 70 হইতেছে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ৷ যদি ভারসাম্যকে স্থাক্মী হইতে হয়, তাছা হইলে 
৮৪১7৫ হইতে হইবে । .. 
উপরের আলোচনায় আরও এফটি বিবয় লক্ষানীয়। ৪, নং চিত্তে 
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যে ভারসাষ্া তাহাতে কোন সময়ের কথা বলা নাই। অর্থাৎ 00 
বা 0]. দাম হইতে 0০ দামে আসিতে যেন কোন সময় লাগে নাই। কিন্ত 
পরবর্তী ষে আলোচনা তাহাতে দেখান হইয়াছে যে বিক্রেতারা দামের 
অবস্থানের উপর যোগান দিতেছে । যেমন ৪১নং চিত্র অনুযায়ী আজ যদি 
বাজার দাম 090 হয় এবং ক্রেতার 04, পরিমাণ ক্রয় করে, তাহা হইলে 
আগামী কাল ক্রেতার] 034-২0 পরিমাণ বাজার আনিবে, এবং বাজারে 
অতিরিক্ত চাহিদা! জনিত দাম বৃদ্ধির জন্ত আগামীকালের পরের দিন 09 
পরিমাণ যোগান বৃদ্ধি করিবে। স্থতরাং এখানে সমম্ের প্রভাবকে চাহিদা 
যোগানের ভিতর অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে । ৪০নং চিত্রে চাহিদা যোগানের 
যেরপ ক্রিয়া! দেখান হইয়াছে তাহাকে ্থতিক আলোচন। (56200 2:2815315) 
বল! যাইতে পারে। এই আলোচনায় যে চিত্রগুলি অস্কিত হইল সে গুলি 
দেখিতে অনেকটা মাকড়সার জালের মত। অর্থশান্তে এইগুলিকে 000%6৮ 
০88৪৪ বলা হয়। পরবতী যে আলোচনা তাহাকে গতিবেগ সম্পন্ন 
আলোচনা (10517081010 8015515) বল! যাইতে পারে। স্থৈতিক 
আলোচনায় সময়ের প্রভাবকে অন্বীকার করা হয়। কিন্ত গতিবেগ সম্পন্ন 
আলোচনায় সময়কে প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে অন্ততূ্তি করা হয়। এই 
সময়ের প্রভাবের গুরুত্ব পরবঞ্জী আলোচনায় ভিন্ন উপায়ে দেখান হইবে। 

বাজারে দ্বামের উপর সময়ের প্রভাব- বাজার দাম এবং স্বাভাবিক 
দাম (01911661110 ৪70. 010709] [21806) 

উপরের আলোচনায় বিভিন্ন প্রকারের ভারসাম্যের কথা বলিতে গিয়া 
সময়কে আমরা আলোচনার অন্ততৃক্ত করিয়া ফেলিয়ছি। কিন্তু সেখানে 
চাহিদা! কিংবা! যোগান রেখার কোন স্থান পরিবর্তন ঘটে নাই। যদি সময়ের 
গুরুত্বকে যথার্থ উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে চাহিদা এবং যোগানের স্থান 
পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেখিতে হইবে। 


বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম (01521617155 8150 01108] 
চ%1০৪)--একটি নির্দিষ্ট সময়ে (খুব অল্প সময়ে) যোগান , এবং চাহিদার 


পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাধ নিক্পিত হয় তাহাকে আমর! বাজার 
দাষ বলি। খুব অল্প সময়ে যোগান স্থির থাকে । সময় যত বাড়িতে থাকে, 
তত ধীরে ধীরে যোগানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে ।. স্থৃতরাং অল্প সময়ে দাম 
নিরূপণ করিবার সময় যোগান স্থির থাকে বলিয়া! এবং চাহিদা পরিবর্তনগীল 
থাকে বলিয়া! চাহিদার প্রভাব:আগেক্ষিকভাবে বেশীহয। কিন্ত অয সময়ে 


ভারসাম্য সম্বন্ধে দই একটি কথা ১৪৯ 


যদি যোগানের কিছু পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের সাহায্যে 
যে দাম নিরপিত হয়, তাহা হইতেছে হ্বয়কালীন শ্বাভাবিক মূল্য (8০: 
201) 0017081 5৪16) | দীর্ঘ সময়ে চাহিদার পরিবর্তন অন্যায়ী যোগানেরও 
পরিবর্তন হয়, তখন চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে দাম 


নিরূপিত হয় তাহাই ম্বাভাবিক মূল্য (078-0) 70019100105 )। 
অধ্যাপক মার্শাল মৃূল্যতত্বে সময়ের উপাদান (0026 61803876 ? 036 


0350: 0৫ ৪10৫) সত্ষদ্ধে আলোচনা! করেন। তাহার মতে যতক্ষণ 


যোগান একদম স্থির থাকে অথচ চাহিদ। পরিবর্তনগীল থাকে, সেই সময়টিকে 
আমরা খুব অল্প সময় (৮6: 81১0: ৩7:20) বলিতে 


নতি পারি। আবার যখন দেখ! যায়, যে হারে চাহিদার 
পরিবর্তন হয় সেই হারে যোগাঁনের পরিবর্তন হয় না এবং 
যোগান সামান্ত পরিবতিত হয়, সেই সময়টিকে আমরা অল্প সময় (920 


০1190) বলিতে পারি। যখন চাহিদার পৰিবর্তনের সংগে সংগে যোগানও 
সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত হয়, তখন সেই সময্ঘটকে আমরা দীর্ঘ সময় 1০7 


০০:300) বলিতে পারি। সাধারণতঃ সময় যত অল্প হয়, তত দাষ নিরূপণে 
যোগান অপেক্ষা চাহিদার গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে বেশী হয় এবং সময় যত 


দীর্ঘ হয়, তত দাম নিরূপণ চাহিদা অপেক্ষা যোগানের আপেক্ষিক গুরুত্ব 
বেশী হয়। খুব অল্প সময়ে কিভাবে চাহিদা ও যোগানের গারম্পরিক ক্রিয়ার 
ফলে দাষ নিরূপিত হয়, তাহা নিমের চিত্রে দেখান হইল-_ 

টি , 51 
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চিত্র নং ৪3 
এই চিত্ধে 059 হইতেছে কোন [জনিষের নির্দিষ্ট যোগান । 59: হইতেছে 
যোগান রেখা, যখন চাহিদা রেখা হইতেছে 10), তখন চাহিদা রেখা ও 


১৫৭ অর্থ বিজ্ঞান পরিচয় 


যোগান রেখার পারম্পরিক প্রভাবের ফলে 0৮ দাম নিরূপিত হইতেছে । 
ুববল্নকালীন দাম আবার যখন চাহিদ| বাড়িয়া রেখা হয় 3৫, তখন যোগান 
যোগান স্থিয় ও চাহিগা! রেখা ও চাহিদা! রেখার পারস্পরিক প্রভাবের ফলে দাম 
পরিবর্তনশীল , হইতেছে 0:1 ইহা হইল খুব অল্ল সনয়ের দাম। 
উদাহরণন্ববূপ বলা যাইতে পারে, কোন একটি তারিখে বাজারে মাছের 
সরবরাহ স্থির আছে, অথচ চাহিদা! খুব বেশী। যদি দেখ! যায় চাহিদা 
বাড়িয়া! যাইবার সংগে সংগে যোগান বাড়িতেছে না, তখন দাম বেশী হইবে। 
আবার যোগান স্থির থাক কালে যদ্দি চাহিদা হঠাৎ কমিয়া যাস্স, তবে 
দামও কমিয়া যাইবে ।' 

আবার, অল্প সময়ে (520: 2012) যখন চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে 
যোগান কিছু পরিষাণে পরিবতিত হয়, তখন দাম কিভাবে নিরূপিত হয়, 
তাহ! নিয়ের চিত্রে দেখান হইল-_ 





| 1 
চিত্র নং ৪৫ | চিত্র নং ৪৬ 
এই চিত্রে যখন চাহিদা হইতেছে 1019 এবং যোগান রেখা. হইতেছে ৪3, 
তখন দাম হইতেছে 08;কিস্ত চাহিদা যখন 107) হইতে 12193 রেখা 
পর্বস্ত বাড়িয়া! গেল, তখন যোগানেরও পরিবর্তন হইল 
৮০৯ বটে (59 রেখা হইতে 555+ রেখ1), কিন্তু সেই 
যোগান অল্প পরিমাণে অনুপাতে হুইল না। যোগানের পরিমাণ বাড়িল 07. 
মনির হইতে 005 পর্স্ত। ইহার ফলে দাম হইতেছে 088 : 
দেখ! যাইতেছে এক্ষেঅজেও দায় নিকপণে যোগান অপেক্ষা ্ আপেক্ষিক 
গুরুত্ব কিছু বেশী।. 


ভারসাম্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা ১৫১ 


কিন্ত ধীর্ঘকালে চাহিদার যেমন পরিবর্তন হয়, যোগানেরও সেইরূপ 
পরিবর্তন হয়। ইহার ফলে দাম নিরূপণে যোগানের গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে 
বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক 
এ ক্রিয়ার ফলে দাম নিরূপিত হম্ম। ৪৬ নং চিত্রে তাহাই 
পরিবর্তনশীল দেখান হইয়াছে-_এই চিত্রে যখন চাহিদা 19103 রেখা 
হইতে 19192 রেখা পর্যস্ত বাড়িয়া যায়, তখন যোগানও : 
সেই অন্থপাতে বাড়িয়া যায় (955 রেখা হইতে 5259 রেখা পর্যন্ত অথবা 
0 হইতে 0 পর্যস্ত)। ইহার ফলে দাম ম্বাভাবিক থাকে ;চাহিন্া ও 
যোগানের পরিবর্তনের ফলে 'দামের কোন পরিবর্তন হয় না। 
দীর্ঘকালের ফার্মের দিক হইতে চিন্তা করিলে বলা যায়, বাজারের দাম 
সর্বনিম্ন গড়পড়ত। মোট খরচের সমান হয়। যতক্ষণ দাম সর্বনিয় গড়পড়ত। 
মোট খরচের সমান না হইতেছে, ততক্ষণ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে 
অনেক ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকিবে । এই প্রতি- 
যোগিতার ফলম্বরূপ দাম সর্বনিয় গড়পড়ত1 মোট খরচের সমান হইবে । এই 
অবস্থায় প্রত্যেক ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা 00100810100) অর্জন করে। 
দাম যখন খরচের সমান হয়, তখন কিছু মুনাফা খরচের মধ্যে ধরিয়া লওয়া 
হয়; তখন এই মুনাফার পরিষাণ হইতেছে এমন যে তাহ! না পাইলে কোন 
ফার্মই উৎপাদন কাজে অগ্রসর হয়না। উৎপাদনের কাজে প্রত্যেক 
উদ্যোক্তাই অন্ততঃ এমন কিছু মুনাফা অর্জন করিবে যাহ] না পাইলে সে 
কোন কিছু উৎ্পাদনই করিবে না। ইহাই শ্বাভাবিক মুনাফা। 
এতক্ষণ চাহিদা-যোগানের যে ক্রিয়া আমর! মম্ধাবন করিতেছিলাম, 
তাহাতে আমরা ধরিয়! লইয়াছিলাম যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিষ্ভমান । 
অর্থাৎ বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা রহিয়াছে এবং বাজার সন্বদ্ধে 
সকলেরই সম্যক ধারণা রহিয়াছে। ফলে কোন এক ক্রেত। বা বিক্রেতার 
বাজার দরের উপর প্রভাব বিস্তার কর! সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা নাও থাকিতে পারে। যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহা 
হইলে বাজার দামের কি অবস্থা হয় তাহা! এইবার আমাদের বিচার্ধ্য / কিন্ত 
আলোচনা করিবার পূর্বে উৎপাদনের দিকটি আমাদের পরিষ্কার করা 
প্রয়োজন | ইতিপূর্বে আমরা চাহিদার পিছনের শক্তিগুলিকে ব্যাখ্যা 


স্বাভাবিক মুনাফা 


১৫২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


করিয়াছি। এইবার আমর! উৎপাদনের পিছনের শক্ষিগুলি আলোচনা 
করিব। ইহা হইতেই বাজারে কত প্রকার প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহার 
উপর আলোকসম্পাত করা সহজতর হইবে । 


20868 


1, 01217) 056 3776615560019 0 06009130810. 801215 11 
[81021 ০৫ 0111011012), 

2, 01517) 096 0০0৮৮০৮ ০৪৪৫5, 

3,.10155055 036 17001097১06 ০0৫ 0০ 61520206 ০৫ 11006 1 006 
01০0: 0৫6 8116. (0, 0. 9. 4. 08:61 1964) 


টা, 
উৎপাদন এবং অর্থ নৈতিক প্রয়োগ 


(১৮০00010797 20 60018017186 870]7189965072) 


ইতিপূর্বে চাহিদা এবং যোগান রেখ! ছইটির ভিতর চাহিদা! রেখার 
ইতিবৃত্ত আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার যোগান রেখার 
ইতিবৃত্ত আমাদের আলোচ্য বস্ত। কিন্ত গোড়াতেই আমাদের সাবধান 
হইতে হইবে । বাজার চাহিদা যেমন আমরা সর্বদা চিত্ত করিতে পারি, 
বাজার যোগান সেইরূপ চিন্তা করা যায় না। একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতাতেই 
এইরূপ বাজার যোগান রেখা চিন্তা করা যায়। যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকে তাহা হইলে প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রের (2:70 ) নিজন্ব যোগান রেখ। 
থাকিবে এবং এই যোগান রেখাগুলির যোগ করিবার কোন অর্থনৈতিক যুক্তি 
থাকিবে না। সেইজন্য বাজার যোগান রেখাও অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিছু 
থাকিবে না। কিন্ত কেন এমন হইতেছে তাহা অঙ্ধাবন করিতে গেলে 
উৎপাদনের নি্মও জানিতে হইবে । 

উৎপাদনে চারিটি উৎপাদনের উপাদান অংশ গ্রহণ কবে--জমি, মূলধন, শ্রম 
এবং সংগঠন। সংগঠন--জমি, মূলধন ব। শ্রমের মতন উৎপাদনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করে না। সেইজন্ত সাধারণতঃ জষি, মূলধন এবং শ্রমকেই উৎপাদনের 
উপাদ্দান বলিম্না অভিহিত করা হম্ন। কোন একটি সংগঠনের মাধ্যমে 
উল্লিখিত উপাদান তিনটি উৎপাদনের কার্য করিয়া যায়। উৎপাদনের প্রধান 
সমন্তাই হইল, উপাদানগুলির কিরূপ সমন্বয় করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক 
মুনাফা লাভ করা যায়। যেকোন সমন্বয়ই যে সার্থক সমন্বয় হইতে পারে 
না তাহার কারণ এই যে উৎপাদনের উপাধানগুলির সহিত উৎপাদনের 
হার সর্বদা! এক থাকে না। কখনও যে হারে উৎপাদনের উপাদানের বৃদ্ধি 
ঘটিতেছে, উৎপাদন তাহা! অপেক্ষা ক্রত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে; আবার 
কখনও উৎপাদনের বৃদ্ধির হার, উৎপাদনের উপাদানের বৃদ্ধির হার 
অপেক্ষা শ্পথ গতিতে চলে । যেমন, কোন একজন উৎপাঙ্গনকারী উৎপাদনের 
জন্ত একটি নৃতন যন্ত্র স্থাপন করিল। যদি এ যন্ত্রে সে একজন যার 
আমিক নিযুক্ত করে তাহা হইলে এ যস্ত্রকে সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করা যাইতে 


১৫৪ অর্থবিজান পরিচয় 


পারে না। সেজন্য উৎপাদনকারী যতই অতিরিক্ত শ্রমিক নিঘুক্ত করিবে, ততই 
প্রতি একজন শ্রমিকের জন্ত প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়! যাইবে । 
কিন্ত এই বৃদ্ধি চিরকাল চলিতে পারে না। একটি যন্ত্রে বেশী নিযুক্ত, 
শ্রধিকদের দাড়াইবার স্থান সঙ্কুলান করাই মৃক্কিল হইবে এবং বস্ত্র সুষ্ঠভাবে 
ব্যবহার করিবার ফে'যান্ত্রিক সীমা রহিয়াছে তাহা লঙ্ঘিত হইবে । ফলে 
যতই শ্রমিকের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইবে, ততই প্রতি অতিক্রিক্ত একজন শ্রমিকের 
জন্য প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া আসিবে । নিয়লিখিত তালিকায় একটি 
যন্ত্রে প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য কি ভাবে উৎপাদন পরিবতিত হইতেছে 
তাহা দেখান হইতেছে। 


ভালিক। নং ১ 
(১টি যন্ত্রে ইউনিট হিসাবে শ্রমিকের প্রয়োগ ) 

শ্রমিকের মোট গড় প্রান্তিক 
ইউনিট উৎপাদন উত্পাদন উৎপাদন 

১ রর রর 

২ ১২ ৬ ৭ 

৩ ২১, ৭ ৪ 

৪ ॥ ৩২ ৮ ১১ 

€ ৪6২ ৮৪ ১০ 

৬ ৫৬ ৮৫ ৪ 

৭ ৫৬ ৮ ৫ 

৪ ৬ও 9৫ ৪ 


এই তালিকায় ৪র্থ ইউনিট পর্য্যস্ত প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য গড় এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পধ্যস্ত উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদনের বিধি (1.৬ 0: [11016851735 1600:108) বলবৎ আছে বলা হয়। 
আবার ৬ ইউনিট হইতে প্রতি ইউনিট শ্রমিকের জন্য প্রান্তিক উৎপাদন 
হাস পাইতেছে। এইখানে উৎপাদনে ক্রমন্বাসমান উৎপাদনের বিধি (1.2 ০£ 
1010011715101776 1:2607103) বলবৎ আছে বলা হয়। এই দু বিধিকে ব্যক্ত 
করিতে হুইলে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্ভনকেই বুঝাইতে হইবে । গড় 
উৎপাদনের পরিবর্তন কেবলমাঅ আংশিকভাবে এই বিধিদ্বয়কে প্রকাশ করে ) 
১নং তালিকায় ৫ম হইতে ৬ঠ ইউনিট শ্রমিকের প্রয়োগের প্রান্তিক উৎপাদন 
১* হৃইতে ৯ ইউনিট হাস পাইয়াছে, কিন্তু গড় উৎপাদন ৮.৪ হইতে ৮৫ ইউনিট 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থাতে প্রান্তিক, উৎপাদনের. পরিবর্তনকে - মাপকাঠি 
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ধরিতে হইবে, কেন ন! গড় উৎপাদনের পরিবর্তন অভি মন্থর গতিতে ঘটিয়া 
থাকে । ইহা মনে রাখিয়া আমর! উৎপাদনের নিয়মকে নিম্নলিখিত ভাবে 
প্রকাশ করিতে পারি £--- 

যদি কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণকে' অপরিবতিত 
রাখা হয়, এবং অপর একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিমাখকে পরিবত্িত 
করা হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তনের জন্য 
প্রথমদিকে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, একটি অবস্থায় আসিয়া প্রান্তিক 
উৎপাদন অপরিবতিত থাকিতে পারে, কিন্ত একটি নির্দিষ্ট সীমার পর প্রান্তিক 
উৎপাদন অবস্থাই হ্রাস পাইবে । যখন প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন 
ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি (এ 0৫ 11505931276 ০6925) এবং খন 
প্রান্তিক উৎপাদন অপরিবধ্তিত তখন অপরিবর্ডনীয় উৎপাদনের বিধি (19৬ 
0 10103111510 1:০001189) বলবৎ আছে বলা হয়। এই তিনটি বিধিকে 
একটু ভিন্ন ভাবেও বিচার করা চলে। এই বিধিগুলির প্রাণকেন্দ্র হইতেছে 
একটি উৎপাদনের উপাদানের স্কিরতা এবং অপর উপাদানটির পরিবর্তনশীলতা, 
অর্থাৎ যতই পরিবর্তনশীল উপাদানটির পরিমাণ পরিবতিত হইতেছে ততই 
স্থির উপাদান এবং পরিবর্তনশীল উপাদানের ভিতর অন্পাতের পরিবর্তন 
ঘটিতেছে। যতই অঙ্পাতের মান কমিতেছে ততই ক্রমহাসমান উৎপাদন 
বিধির এক্কিয়ার বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক সময় ইহাও বলা হয় যে এই বিধি- 
গুলির কার্যকারিতা দেখিতে হইলে বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের ভিতর 
আহ্মপাতিক সম্পর্কটি দেখিতে হইবে, কোনও একটি উপাদানকে একেবারে 
অপরিবন্তিত রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি কোন একটি উপাদানের তুলনায় 
অপর উপাদানটির প্রয়োগ বেশী পরিমাণ হয়, ততই প্রাথমিক অবস্থায় 
ক্রমবর্ধমান উত্পাদনের বিধি হইয়া ক্রমহাসমান উৎপাদনের বিধির দিকে 
অগ্রসর হইবে। সেইজন্ত বল! হয় যে বাম্ববিক পক্ষে উপরোক্ত তিনটি বিধি, 
পরিবর্তনশীল অস্ছপাতের বিধি (1.৬ ০৫ 21916 7:007:61013) নামক 
একটি ব্যাপকতর বিধির বিভিন্ন পর্ধযায়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এই তিনটি 
বিধির বিভিন্নভা দেখান যাইতে পারে। 

৪৭ নং চিত্রে যদি মোট উৎপাদন রেখা "7৮ 08 রেখার ন্যায় একটি 
সরল রেখা: হয় তাহা! হইলে বুঝিতে হুইবে. যে, 'যে হারে পরিবর্তননীল 
উপাদালটির পরিবর্তন হইতেছে, উৎপাদনও ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
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স্থতরাং এক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় উৎপাদনের বিধি (00108621: [.600215) 
বলবৎ আছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা! (005.) 25 রেখার স্কায় 
সু-অক্ষের সহিত সধাস্তরাল হইবে । যদি মোট উৎপাদন রেখা (০), 24 


11810 591) 
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রেখার ন্যায় উর্ধগামী হয়, তাহ হইলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (02) 27 
রেখার ন্যায় উর্ধগামী হইবে । এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ 
আছে মনে করিতে হইবে। আবার যদি মোট উৎপাদনরেখা (0:22), 
৮0 রেখার ন্তায় নিয়গামী হয়, তাহা হইলে প্রাস্তিক উৎপাদন রেখাও "৬ 
রেখার ভ্তায় নিয়গামী হইবে । এবং এ ক্ষেতে ক্রমহাসমান উৎপাদনের 


বিধি বলবৎ আছে মনে করিতে হইবে। 
ক্রমহ্বাসান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও 


আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইতিপূর্বেই আমর! বলিয়াছি যে একটি 
ষন্ত্রে অত্যধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত শ্রমিকের নিজম্ব শ্রমের 
সহ্যবহার করা অন্থবিধা হইয়া পড়ে। হ্থতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন 
হ্রাস পাইতে থাকে । কিন্ত একটি যস্ত্রের যা কার্যক্রম তাহা যদি শ্রমিকের 
বারা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে শ্রনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থে স্তরের পরিমাণ 
বৃদ্ধি বুঝাইত। এক্ষেত্রে কখনই ক্রমহাসমান উৎপাদনের বিধি কার্ধকরী হইত 
না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে যেহেতু একটি উৎপাঘনের উপাদানের 
কাজ, অপর উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে হয় না--যেষন যন্ত্রের কাজ 
শ্রমিকের ছারা হয় না--অতএব, ক্রমন্বাসঙান উত্পাদনের বিধি প্রযোজ্য হইতে 
হইবে । অর্থাৎ ক্রহ্বাসমান উৎপাদনের বিধির কারণ হইল বিভিন্ন উৎপাদনের 
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উপাদানগুলির ভিতর পারস্পরিক প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতা 
(020761250০6 58596109011] 0: 290018 0৫6 0:0৫0০002) 1 আমরা 
উৎপাদনের উপাদানের সংজ্ঞাই এমন ভাবে দিয়াছি যে চারিটি বিভিন্ন 
কাধ্যকারিতা সম্পন্ন উপাদানের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহার কোন একটির 
কাধ্য অপরটির দ্বারা সীমিত পরিমাণই হইতে পারে। এই কারণেই 
অধ্যাপিকা 7115. 7:005012 বলিয়াছেন,-"1)০ 1, 01 1010217151711)6 
[২০6017599 006 20110৬5 010) 112 06110101078 06 80013 ০0 
77000০60018. । 

আমাদের উপস্থাপিত উদাহরণ হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, 
যখন একটি যন্ত্রে কম সংখ্যক শ্রমিক নিধুক্ত করা হয় তখন ০সেই যন্ত্রাটকে 
দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যার 
তুলনায় যন্ত্রটি বৃহৎ। স্তরাং যতই শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, ততই 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে । কিন্তু যদি এমন হইত যে, খন 
শ্রমিক সংখ্যা কষ যন্ত্রটিকেও ক্ষুষ্ী অংশে বিভক্ত করিয়া পরিচালন! করা যাইত 
তাহা হুইলে প্রতি এক ইউনিট শ্রমিকের জন্য ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র দেওয়া যাইত। 
এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত 
নাঁ-সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারিত। অতএব 
আমর! বলিতে পারি যে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি প্রযোজ্য 
হয় তাহার কারণ এই যে কোন কোন উৎপাদনের উপাদানকে ক্ষুঞ্জ অংশে 
বিভক্ত কর] যায় না। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের অবিভাজ্যতাই 
(10011511115 ০6 2856018 0£ 02:0900০01072) ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের 
বিধি প্রযোজ্য হইবার কারণ। 

ক্রহাসমান বা ক্রমবর্ধমান বিধির সহিত ফার্মের ব্ায়ের (গড় এবং 
প্রান্তিক ) একটি সম্পর্ক রহিয়াছে। ফার্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে মুনাফা 
সর্বাধিক করা । ক্রমহ্াসমান ব। ক্রমর্ধমান উৎপাদনের বিধির কোন গুরুত্বই 
থাকিত না, যর্দি না তাহাদের সহিত ফামের খরচের একটি সম্পর্ক থাকিত। 
সেইজন্ত ফাষে'র গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনের সহিত গড় এবং প্রান্তিক 
খরচের কি সম্পর্ক তাহ! বুঝিতে হইবে | (এ ক্ষেত্রে গড় খরচ এবং প্রান্তিক 
খরচ কাহাকে বলে তাহ! ম্মরণ রাখিতে হইবে । মোট খরটকে মোট 
উৎপাদন দিম ভাগ করিলে গড় খরচ পাওয়া যায়; এবং অভিরিক্ত একটি 


১৫৮ অথবিজ্ঞান পরিচয় 


ইউনিট উৎপাদন করিলে মোট খরচে যে পরিবর্তন হয়, তাহাকেই প্রাস্তিক 
খরচ বলে। ) আমর! মনে করি, কোন একটি উৎপানের উপাদান, মূলধন, 
অপরিবর্ঠিত রহিয়াছে এবং অপর একটি উৎপাদনের, উপাদান, শ্রমের, 
পরিষ্াণ পরিবর্তিত হইতেছে। মনে করি এক ইউনিট শ্রমের মূল্য 2৬/। 
এক্ষেত্রে যে গড় বা প্রান্তিক ব্যয় আমর! হিসাব করিব, তাহা এই 
পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের দরুনই ঘটিবে। কেন না, অপর যে 
উৎপাদনের উপাদান, তাহার ঈরুণ ব্যয়ের কোন পরিবর্তন বটিতেছে না। 
স্থতরাৎ আমর! নিয়লিখিত সম্বন্ধটি বাহির করিতে পারি। 


_ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় 
গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দি 


মোট পরিবর্তনশীল উত্পাননের 
উপাদান ১ 7 
যোট উৎপাদন 
* মোট পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদান 
মোট উৎপাদন 


১ 
গড় টি 
* গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়” 2২ *৮*৮ (১) 


নি ব্যয়ের পরিবর্তন 
আবার, প্রান্তিক ব্যয় উৎপাদনের পরিবর্তন 
_ পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তন ৯ ৮৬ 
উৎপাদনের পরিবর্তন 
৮ 
ভুত ভি রা পি কহ (২) 
পরিবর্তনশীল উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্তন 2, 
উৎপাদনের পরিবর্তন. প্রান্তিক উৎপাঙ্গন 
(১) এবং (২) হইতে আমর! জানিতে পরিতেছি যে তই গড় এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে, উৎপাদনের উপাদ্গানের গাম নিদিষ্ট থাকিলে, 
ততই গড় এবং প্রান্তিক ব্যয় হাস পাইবে। হ্ছৃতরাং আমরা! বজিতে পাবি 
যে, যদি ক্রমহ্বাসম়ান উৎ্পাধনের বিধি বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক 


উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক প্রয়োগ ১৫৯ 


ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে; যদি অপরিবর্তনীঘ় উত্পাদনের বিধি (0028092 
[২০0923) বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যক্ম অপরিবতিত থাকিবে ; 
এবং যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক 
ব্যয় হাস পাইবে। সেইজন্ত অনেক সময় এই তিনটি বিধিকে যথাক্রমে 
ক্রমবর্ধমান ব্যয়, অপরিবর্তনীয় ব্যয়, এবং ক্রমন্তাসমান ব্যয়ের বিধিও বল 
হইয়া থাকে। 


ক্রমবন্ধমান উৎপাদন ব। ক্রমহ্াসমান ব্যয়ের বিধি (9৮ 0£170585108 
2০001501127 0৫6 1010911)1915878 5050) বাস্তবজগতে। ক্রমহাসধান 
উৎপাদন ব। ক্রষবর্ধমান ব্যয়ের বিধি (1.৬ 0£ 10£010191710£ [60075 
0 [2 06 [20:9281776 0050) অপেক্ষা অধিক দৃিগোচর হয়। সেইজন্য 
এই বিধি সম্পর্কে আরও ছুই একটি কথ! বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । যখন 
একটি ফর্ম ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিবির স্থবিধা পাইতে থাকে, তখন 
তাহার নিকট ছুই প্রকারের স্বিধা আসে--আভ্যন্তরীণ এবং বান্িক 
(016651078] 50011007163 2170 63061581  2০018013165) । যখন ফা 
ক্রমহ্রাসমান বায়ের স্থবিধা পাইতে থাকে, তখন সাধারণতঃ দেখা যায় যে 
ফার্ম স্থদক্ষ ম্যানেজার নিয়োগ করিয়াছে, কিংবা উৎপাদনের একটি সুষ্ঠ 
সংগঠন তৈয়ারী করিয়াছে। এই ধরণের আভ্যন্তরীণ কারণে যে সকল 
স্ববিধ। আসে তাহাকেই আগ্যন্তরীণ স্থবিধা (12)5079] 5০010100165) 
বলে। যে কোন ফার্মই এই স্থবিধা পাইতে পারে। প্রক্কতপক্ষে 
ক্রমব্ধমান উৎপাদন নির্ভর করে উপকরণগুলির কর্মদক্ষতার (66201273০5 
০6 006 28060£8) উপর । আবার কখনও দেখা যায় যে কোন একটি 
ফার্মের উন্নতির ফলে কোন একটি স্থানে রাম্তাঘাটের সুবিধা, যানবাহনের 
স্থবিধা, বাজার প্রসারের ন্থবিধা, শ্রমিক পাইবার স্থবিধা, প্রভৃতি 
গড়িয়া! উঠিল। এই সকল ম্থবিধা আহরণ করিবার অন্ত অল্লান্ত যে 
সকল ফার্ম সেই স্থানে আসিয়া! জমায়েৎ হুইবে, তাহার! বাছিক স্থবিধ! 
(666581 6০009020668) পাইবে । প্রথম ফার্মটি নিজন্বার্থে যে সফল 
কুবিধার স্থ করিয়াছিল তাহার ফল পাইতেছে অল্লান্ত সকল ফার্স। 
£015 ০৮8 প্রযুখ অর্থনীভিবিদ্গণ মনে করেন যে অর্থ নৈতিক উন্নতির 
ফলেই রহিয়াছে এই ধরণের বাছছিক ছুবিধার নটি। বাতধব গতের হিফ 


১৬৬ অর্থবিজঞান,পরিচয় 


হইতে বিচার করিলে ক্রমহ্াসমান ব্যয়ের বিধি, ক্রমবর্ধমান বায়ের বিধি 
অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 

7015 ২0)10900-এর ভাষায়) ৮1006 18৬ ০৫ 1010012155105 
[600118) 10019 860015 0৫6 02:0001061012 816 09:577160 রি ৪ 2611811) 
27 19 8. 10806৩0 0৫ 109810911060559$5. 900 0136 19৮7 ০৫ 1710162- 
51776 1০001017515 218 21000111021 18০0. 

ইহার পরে যখন আমরা উৎপাদনের উপাদানের বাজারের পূর্বাভাষে 
আমিব তখন এই তিনটি বিধির মাত্রাগত প্রয়োগ দেখিতে পাইব। বর্তমাণে 
একটি উপাদানকে অপরিবত্তিত রাখ! হইয়াছে, কিন্তু সেই সময় সকল 
উপাদানকে পরিবত্তিত করিয়া মাক্াগত ভাবে উৎপাদনের পরিবর্তন 
(2001075 00 9০816) আলোচন। করা হইবে। 

ফার্মের ব্যয় রেখা (0০৪ 00156 0£ 6156 [170) 

ফার্মের ব্যয় তাহার উৎপাদনের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ উৎপাদনে 
ক্রমহ্াসমান ব। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধির ভিতর কোনটি বলবৎ আছে, 
তাহার উপর নির্ভর করে। যদি ফার্সের ব্যয় উৎপাদনের সহিত পরিব্তিতই 
হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন আসিতেছে ফার্ম কতটা উৎপাদন করিবে। পূর্বেই 
বলিয়াছি, ফার্মের মূল লক্ষ্য হইতেছে তাহার মুনাফাকে সর্বাধিক কর! । 
সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ফার্ম ততটাই উৎপাদন করিবে, যতটা! উৎপাদন 
করিলে তাহার মুনাফা! সর্বাধিক হয়। এখন তাহা হইলে বাহির করিতে হুইবে 
মুনাফা! সর্বাধিক পাওয়া যায় এইরূপ, উৎপাদন কতট!। একটু গাণিতিক হিসাব 
করিলেই দেখা যায় ষে যেখানে ফার্মের প্রাস্তিক বিক্রয়লক অর্থ (7187:6108] 
৪৮০12) তাহার প্রান্তিক ব্যয়ের (01081817281 0090 সমান হয়, সেখানেই 
ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়। আপাততঃ ইহার ব্যাখ্যা আমরা স্থগিত 
রাখিতেছি, কিন্ত আমর! ইহা বুঝিতে পারি যে যদি ফার্ম ক্রমবর্ধমান ব্যয় 
অংশে উৎপাদন করে তাহ! হইলে প্রান্তিক বিক্রয় লন্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক 
ব্যয়ের সমক্ার বিম্দু ভিন্ন অন্ত কোথাও ভারসাম্য অর্জন করিতে পারে না। 
প্রান্তিক বিক্রয় লৰ অর্থ প্রোস্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হম, তাহা হইলে 
ফার্ অতিরিক্ত মুনাফ! অর্জন করিবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। ফলে 
প্রাস্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া প্রান্তিক বিজয় 'ল্ধ অর্থের লমান হইবে । আবার 
যদি প্রান্তিক ব্যয় প্রাস্তিক বিক্রয় 'লন্ধ অর্থ হইতে বেলী হয়, তাহা হইলে 
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শেধ ইউনিট উৎপাদন হইতে ফার্মের ক্ষতি হইবে | ইহার জন্য ফার্ম উৎপাদন 
কমাইয়া আনিবে। ফলে প্রান্তিক ব্যয় কমিয়া আসিয়া! প্রান্তিক বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থের সমান হইবে । একমাআ যদি প্রাস্তিক বিক্রয়লক অর্থ এবং 
প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, তাহা হুইলে শেষ ইউনিট উৎপাদন হইতে ফার্ম 
কোন লাভ বা ক্ষতির ভাগী হইবে না। অতএব ফার্ষ এ বি্দৃতেই ভারসাম্য 
অর্জন করিবে । স্থতরাং ফার্মে উৎপাদনে ভারসাম্য জানিতে হইলে 
একদিকে প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থের অবস্থা (12751091 1251506) এবং 
অপরদিকে প্রান্তিক ব্যয়ের অবস্থা (5751051০050 জানিতে হইবে। 
প্রাস্তিক বিক্রয়লবধ অর্থ বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। 
ইহার পরের পরিচ্ছেদে আমর! বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা সম্পন্ন বাজারে 
ফার্মের ভারসাম্যের কথা আলোচনা করিব। সেই সময় আমাদের বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক বিক্রয়লবের কি প্রকারের পরিবর্তন ঘটে 
তাহা আলোচন1 করিবার অবকাশ পাইব। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য 
বিষয়, কি করিয়! ফার্সের প্রান্তিক ব্যয় রেখা পাওয়া যাইতে পাবে। এখানে 
মনে রাখা ভাল যে প্রান্তিক ব্যয় রেখা ভ্রব্যেব বাজারে প্রতিযোগিতার উপর 
নির্ভরশীল নহে । 'আমরা মনে করি যে ফার্ম এমন বাজারে উৎপাদনের 
উপাদান ক্রঘ় করে যেখানে সর্বদা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিগ্ভমান। স্থতরাং 
যে প্রকারের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন দ্রব্যের বাজারেই সে তাহার 
উৎপাদিত ভ্ব্য বিক্রয় করুক ন। কেন তাহাব জন্য প্রান্তিক বায় রেখার কোন 
পরিবর্তন ঘটিবে মা । 


ফার্মের ব্যয়ের ভিতর দুইটি প্রধান অংশ রহিয়াছে-_স্থির ব্যয় (1560 
০08) এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (৬৪:1816 ০০50) | স্থির ব্যয় হইতেছে সেই 
ব্যয় যাহা ফার্ম উৎপাদনের স্থরুতেই সামগ্রিক ভাবে একবারেই খরচ করে 
এবং যাহার মোট পরিমাণ উৎপাদনের পরিবর্তনের সহিত পরিবত্তিত হইবে 
না। ফার্ম যদি সাময়িক ভাষে উৎপাদন স্থগিত বাধে, তাহা হইলেও স্থির 
ব্যয় খাতে যে খরচ তাহা দিতে হইবে। স্থতরাৎ উৎপাদনে স্থির ব্যয় 
অপ্রত্যক্ষ অবস্থাগ্গ থাকিয়া যায়, কেন না ফার্ম উৎপাদন ₹ইতে স্থির বায় 
ফিরিঘা পাইবার জন্ত ততট' আগ্রহী থাকে না । এই জন্ত স্থির ব্যয়কে মার্শাল 
900167)61562:8/,508% বলিয়াছেন । স্থির ব্যয়ে নিয়লিখিত অংশগুলি 
রহিয়াছে ---+ (১) যগ্ত্রপাতির জরুণ ব্যয়) (২) ফার্মের গুরুতবপূর্ণ 


১৯ 
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কার্ধের জগত নিযুক্ত কর্মচারীদের যেমন, ম্যানেজার, ইঞজিনীয়ার, একাউন্টেপ্টের 
জন্য প্রদেয় মাহিনা (মজুরী নহে) ভদ এবং খাজনা । যদ্দি এই সকল অংশ 
একত্র কবিয়া মোট পরিমাণ হয় ১*** টাকা, তাহা হইলে ফার্ম যতই উৎপাদন 
করুক না কেন তাহাকে ১*০* টাকা ব্যয় করিতেই হইবে ।  স্থতরাৎ গড় 
স্থির বায় রেখা নিয়া ক্কিত চিত্রের মতন হইবে। 





বে 5 টি. নতি 
৪৮নং [চন্র 

৪৮নং চিত্রে গড় স্থির ব্যম্ রেখ। একটি £2002/089191 175921019919-- 
অর্থাৎ এমন একটি রেখা যাহা হইতে উদ্ভূত 080, 0দতেল প্রমুখ আম্মত 
ক্ষেত্র গুলি যাহ! মোট স্থির ব্যয়ের পঞ্সিমাণ দেখাইতেছে পরস্পর সমান। 
স্থির ব্যয় রেখা হইতে আমর! দেখিতে পাইতেছি যে ফার্ম যত বেশী উৎপাদন 


করিবে, প্রতি ইউনিট উৎপাদন পিছু ( অর্থাৎ গড় স্থির ব্যয় )স্থির ব্যয় হাস 
পাইবে। 
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অপর পক্ষে পরিবর্তনশীল ব্যয় হইতেছে €সই প্রকারের খরচ যাহার মোট 
পরিমাণ উৎপাদনের পারবর্তনের সহিত পরিবতিত হয়। পরিবর্তনশীল ব্যয়ে 
(৮8:2915 ০956) প্রধানতঃ ছুইটি অংশ ₹--(১) কীচামাল ক্রম্ব খাতে ব্যয় 
এবং (২) মজজুরীর জন্ ব্যয়। গড় পরিবর্তনশীল বায় (4৮০) সাধারণত: 
0 আরুতির হইক্জা থাকে, যেমন ৪৯নং চিত্রে অস্কিত হইয়াছে । ৪৯নং চিত্রে 
গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার 4০ অংশে ক্রমহ্াসমান বাযসের বিধি প্রযোজ্য 
হইয়াছে। সেইজন্ত £৮ অংশ নিয়গামী হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, 
4১৮ অংশে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের ভুলনাক্ম স্থির ব্যয়ের আঁয়তন বৃহত্তর । 
ক্ুতরাৎ উৎপাদনে যত কাচামাল এবং মজুরী [নয়োগ করা হয়, ততই ক্রম- 
স্বাসমান ব্যমের বিধির নিয়ম অনুযায়ী গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় কমিয়া যাইতে 
থাকে। অতএব গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা, 4৬০ (4%61586 
27399168790), 4১৮ অংশে নিমগামী। কিন্তু 4৬০ রেখার ঢ অংশে 
পরিবর্তনশীল ব্যয়, স্থির ব্যয়ের তুলনায় অত্যধিক হইক্সা গিয়াছে। স্থৃতরাং 
অতিরিক্ত কাচামাল বা মজুর প্রত্মোগ করিলে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধি 
অ্থ্যায়্ী গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে । স্কৃতরাৎ 40 রেখা ৮3 অংশে উর্ধগামী। 
এখন 4৬০ এবং এছ যোগ করিয়া মোট গড় রেখা (470 ০: 40০) 
পাওয়া যায়। কিন্তু 4০ রেখ! আকিতে হইলে আরও একটি অংশ 
ধরিতে হুইবে, যাহাকে বলা হয় হ্বাভাবিক মুনাফা (1202009] 19056) এই 
স্বাভাবিক মুনাঞ্চা না-পাইলে ফার্ম উৎপাদনই করিবে না। স্তরাং ইহাকে 
ব্যয়ের (০050) ভিতরই ধরা হয়। এই ম্বাভাবিক মুনাফ। বিভিন্ন ফার্মের 
ভিতর বিভিন্ন পরিমাণে পরিবতিত হইতে পারে। ছ্ছতরাং বিভিন্ন ফার্মের 
4১0 এবং 10 রেখার অবস্থানের প্রভে্দ ঘটে । 4১০ রেখার যে কোন 
বিন্দুতেই ফার্মের ত্বাভাবিক মুনাফা! রহিয়াছে ।. 


৫*নং চিত্রে ইহ। দেখান হইয়াছে । ৫*নং চিত্রে 450 রেখা! এবং 4৬০ 
রেখাকে খাড়াভাবে যোগ করা হুইয়াছে, কেন ন। আমর জানিতে চাই কোন 
একটি ইউনিটের জন্ত গড় স্থির ব্যয় কত এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যন্ন কত। 
খাড়াভাবে যোগ করিলে ঘট গড় খরচের এই ছুইটি অংশ সহজেই হিসাব 
করা যায়। «*নং চিত্রে 460 রেখা এবং. ঞ৬০ রেখাকে খাড়াভাবে যোগ 
করিয়া 40 রেখা পাওয়। গ্রিয়াছে। 4১0 রেখা এবং. 4১৬০ রেখার ভিতর 
ব্যবধান দক্ষিণ প্রান্তে ক্রমশঃ কমিয়! আলিয়াছে, কেননা যত 'বেলী উৎপাদন 
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হয়, গড় স্থির বায় ততই কমিয়া আসে । যদি আমরা গড় ব্যয্র জানি তাহা 
তইলে প্রান্িক বায়ও, গড় এবং প্রান্তের ভিজ্ব সম্পর্কটি স্মরণ রাখিয়া, তাহ! 
বাস 


4৫০ 
৬ 





৫০নং চিত্র 
হইতে বাহির করিতে পারি। গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যস রেখ! ৫১ নং চিত্র 


অনুযায়ী হইবে । ... | 


হাম 





১"... 
শশী পরিষান , 


৫১নং চিত্র নি 
৫১নং চিত্রে গড় ব্যয় রেখা (80) হইতে প্রান্তিক ব্যয় রেখা 710 কে 
বাহির কর! হইয়াছে । গড় এবং প্রান্তের সম্পর্কটি ইহাদের ভিতর বিষ্ামান। 
লক্ষ্য করিতে হুইবে যে প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি (240) গড় ব্য রেখার (40) 
সর্বনিয্ বিন্দুতে (0) 40 রেখাকে ছেদ করিয়াছে । বিন্দুর বাম পার্ে 
গড় বা প্রান্তিক বার অপে্ষা অধিক এবং দন্দিপ পারে পরাতিক ব্য গড় ব্যর 
অপেক্ষা অধিক। রর মা নিসা 
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ডি 


এতক্ষণ যে ব্যয় রেখার আলোচনা করিলাম তাহা! হ্বল্নকালীন ব্যয় 
(95০: ০০36) নির্নেশ করে। হবল্পকালীন বায়ে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তন 
শীল ব্যয়ের প্রভেদটিই প্রধান । কিন্তু ফার্ম সম্বন্ধে সঠিক আলোচনা করিতে 
হইলে তাহার দীর্ঘকালীন ব্যয়ও (1,008-5 ০০9) বুঝিতে হইবে। 
দীর্ঘকালীন ব্যয়ে ফার্ষের আয়তন বৃদ্ধি এবং উন্নতি বুঝায়। সেজন্য সেখানে 
স্থির বায় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ে প্রভেদ করা যায় না। ফার্ম নিজের আরুতন 
বৃদ্ধির জন্য নৃতন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে, এবং নৃতন ম্যানেজার নিযুক্ত করে,_ 
সেইজন্য দীর্ঘকালীন ব্যয়ে সকল খরচই পরিবর্তনশীল ব্যয়। 

দীর্বকালীন বাজারেও গড়পড়তা মোট খরচের রেখাটি ঢ-এর আকৃতি 
হয় । তবে সেই আকুতি স্বপ্লকালীন বাজারের মত এত প্রকট নয়। দীর্ঘকালে 
আমর বিভিন্ন মাত্রায় (5০81235) উত্পাদন করিতে পারি। 
কিন্ত, স্বপ্পকালে মাত্র একটি মাত্রায় উৎপাদন হয়। 
সেইজন্য দীর্ঘকালীন বাজারে আমরা গড়পড়তা মোট খরচের যে রেখাটি 
আকি তাহাতে শ্বল্নকালীন বাঁজারের কতিপয় উৎপাদ্দন-মাত্র! (5০9155 ০: 
00218019279) অস্ততৃক্ত থাকে । এই কথাটিকে আমরা একটি উদাহরণের 
সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারি। ধুরা যাক, আমরা কোন বৎসরের 
জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত একটি বিশেষ মাত্রা (5০815) অন্থযায়ী 
উৎপাদনের কাজ চালাইতেছি। কিন্তু, এই মাত্রায় উৎপাদন বেশী পরিমাণে 
বাড়ান সম্ভবপর না হওয়ায় আমরা আবার মে মাস হইতে আগষ্ট মাস পযন্ত 
অন্য একটি মাত্রায় উৎপাদন করিতেছি । কিন্তু, এই মাজ্রায্ও উৎপাদন একটি 
নির্দিষ্ট সীমার বেশী বাড়ান যায় না। সেইজন্য আমাদের সেপ্টেম্বর হইতে 
ডিসেম্বর মাস প্যস্ত আর একটি মাত্রায় উৎপাদনের কাজ চালাইতে হইয়াছে। 
এখন জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত এই এক বত্সরে আমর! নির্দিষ্ট 
পর্যায়ে উৎপাদন কাজ চালাই নাই; আমরা সমস্ত বৎসরের মধ্যে তিনটি 
বিভিন্ন মায় উৎপাদন-কাজ চালাইয়াছি। সুতরাং এই তিনটি স্বল্লকালীন 
বাজারের সমিকে একসংগে একটি দীর্ঘকালীন বাজার বলিয়া অভিহিত করা৷ 
যাইতে পারে। নিয়নের চিত্রে ইহা বুঝাইয়! দেওয়া হইল। 

এই চিত্রে 5405, 9404, 5409» এই তিনটি রেখা হইতেছে তিনটি 
প্বপ্নকালীন বাজারের গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা, (9০:00 25288০ 
508% 50568) | এই তিনটি গড়পড়ত। উৎপাধন খরচ রেখা অবলম্বন করিয়! 


দীর্ঘকালীন ব্যাখ্যা 


১৬৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


 দ্বীর্ঘকালীন গড়পড়তা উৎপাদন খরচের রেখাটি (10108-1017 2৮০7:৪8০ ৫056 

০81) টানা! হইতেছে। [,40 রেখাটি হইতেছে দীর্ঘকালীন গড়পড়তা 

উৎপাদন খরচ রেখা। 
7 





৫২নং চিত্ত 


সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, দীর্ঘকালীন 
গড়পড়তা উৎপাদন খরচ রেখা ইংরাজী অক্ষর 0-এর আকৃতি «সম্পন্ন 
হইলেও স্বপ্নকাঁলীন গড়পড়ত! উৎপাদন খরচ রেখার ন্যায় এতটা 00-এর মত 
আকৃতি সম্পন্ন নয়। দীর্ঘকালে আমরা উৎপাদন যত খুশী বাড়াইতে পারি; 
ইহাতে গড়পড়তা স্থায়ী উৎপাদন খরচ কমিয়া যায় এবং পরিবর্তনীয় খরচও 
খুব বিশেষ বাড়ে না। এইজন্চু দীর্ঘকালে গড়পড়তা! উৎপাদন খরচ রেখাটি 
খুব বেশীরকম [0-এর আকৃতিসম্পন্ন হয় না। 


[661965 


1. [3 6156 1,90৫ [17107625106 1২600715 702181161 0০ 09 
[5৬ 06 1011011715171776 [২600025 ? 01৮6 15850175 10 5০৮ 
21095761:, (১৫৫-৫৭ ; ১৫৯-৬০ পৃষ্ঠ ) 

2. 41617950102 16617 01060. 85 16 0116 187 0৫ 11)0162881186 
[০5173 19 17) 50106 25 7291161 00 096 159৮ 010011)151178 
[২০0৮1779906 0769 81:62. 50192196 2150  41501500,-70155955 


006 30810200617, (১৫৫-৫৭ 7 ১৫৯-৬০ পৃষ্ঠা) 
3. [০ 216 006 2%61950 8130 00216119981 50903 1618050 00 
00০ [85 0: 29001:19 ? (১৫৭-৫৯ পৃষ্টা ) 


4. [01981790086 ০0£ 0105 2৮5188০ ০036 ০0:৮6 02 210. 
ভ/1)5 5 00০ 00-910802 0৫6 006 2৮০12£6 ০05৮ 0226 20022 70:01)0- 
811060 12 050 815026 70 01227 11) 006 1026 100? (১৬০-৬৫ পৃষ্ঠা ) 

5,.1015008919) 6০৩০৮ চ1য60. ০05 220 81181 ০056 
8180 812055-1,07. 0065 26 161860 €০ 0156 8%6:986 60081 ০0৪%, 


৯১১ 
ফামে'র ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নিধণরণ 


দু ও) টিতে 01 £156 ভা ৪200 2১1০০ 06101108171808 08 
(07506. 1081020126 189155 ৪8605650189) 





ফার্মের প্রান্তিক বিক্রয়ল অর্থের পরিমাণ (09818510581 15561)06) 
জানিতে গেলে বাজারে প্রতিযোগিতার অবস্থা জানিতে হয়। 
প্রতিযোগিতাঁকে সাধারণভাবে ছই ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে--(১) পুর্ণ 
প্রতিযোগিতা (2506 00200001610) ; (২) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
( 11001616506 00200260107) ) | অপূর্ণ প্রতিযোগিতাকে আবার কমেকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহার ভিতর আমরা, (ক) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
(সাধারণ ভাবে )$ (খ) একটেটিয়া কারবার (০:,02015) ; (গ) অলিগোপলি 
বা সীমিত প্রতিযোগিতা (01189201% ) এই তিনটি বিষয়ের কথাই 
কেবল মাক্জ আলোচনা করিব। প্রথমে *্পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথ] লইয়া 
আলোচন৷ করি । 

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিতে একটি আাদর্শগত বাজারের অবস্থা বুঝায় । 
এই বাজারে নিয় (লখিত টৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে । (১) একটি 
মাত্র জ্রব্য; (২) অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা, যাহার ফলে কোন ক্রেতা ব। 
বিক্রেত। বাজারকে আপন স্বার্থে প্রভাবান্থিত করিতে পারবে না; (৩) যে 
কোন বিক্রেতা ব! ক্রেতার বাজারে প্রবেশের এবং নির্মনের পথে কোন 
প্রকারের বাধা আরোপিত নাই ; (৪) বাজার সম্বন্ধে (বিশেষ করিয়া বাজার 
দাম সম্বন্ধে) সকল ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্যক ধারণা আছে। এই সকল 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান আছে বলিম্ব। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি মাত্র 
বাজার দাম সম্ভব । অসংখ্য বিক্রেতা বলিয়া কোন বিক্রেতাই একক ভাবে 
বাজারের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আবার 
বাজার সহ্বদ্ধে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতার সম্যক জ্ঞান আছে বলিদ্বা কেহ 
কাহারও নিকট হইতে ভিন্ন দাম চাহিতে পারে না। ষদি কোন বিক্রেতা অপর 
বিক্রেতা অপেক্ষা বেশী দাম চাহে, তাহ! হইলে সে কোন ক্রেতাই পাইবে ন1! 


১৬৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ৰা, যদি কোন বিক্রেতা অপর বিক্রেতা অপেক্ষা কম দাম চাহে তাহা হইলে 
সকল ক্রেতাই তাহার নিকট ক্রয়ের জন্য যাইবে । ফলে তাহাকে দাষ 
বাড়াইতে বাধ্য হইতে হইবে। ন্তরাং বাজার দামের কোন, পরিবর্তন 
হইতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সকল ক্রেতাই একক 
ভাবে দাম গ্রহীতা (চ106-0151 ), কেহই একক ভাবে দাম আঙ্ট] (11০6- 
1081] ) নহে । এখন ক্রেতার নিকট যাখা বাজার দাম, বিক্রেতার নিকট 
তাহাকেই গড় বিক্রম লন্ধ অর্থ (44৮61£6 1০55106 0: 4) । মনে 
করি, যখন বাজার দাম ৫ টাকা তখন বিক্রেতা বিক্রয় করিতে পারে ২* 
ইউনিট । অতএব বিক্রেতার মোট বিক্রয় লন্ধ অর্থ ৫১২০-১০০ টাক!। 
স্থতরাং বিক্রেতার গড় বিক্রয়লন্ধ অর্থ ১০*--২০--৫ টাকা; অর্থাৎ, বাজার 
দাম। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, বাজার দাম অপরিবন্তিত বা স্থির বলিয়া 
গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থও (4) অপরিবন্তিত বা স্থির। আবার গড় এবং প্রান্তের 
সম্পর্ক হইতে আমরা জানি যে গড় যখন অপরিবর্তিত থাকে, প্রান্ত তখন 
গড়ের সমান হয়। স্থৃতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় বিক্রয়ল্ক অর্থ 
(48) এবং প্রান্তিক বিক্রয় লব অর্থ (171:8179] 1656205 ০: 1) 
পরম্পরের সমান । 0 | 

স্বতরাং ৫৩নং চিত্রের সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন 
বিক্রেতার নিকট বাজার চাহিদার রেখার কি আরুতি হয় তাহা দেখান 
হইয়াছে | যদি বাজার দাস 0 তম, তাহা হইলে বিক্রেতা 0০ দামে তাহার 


দাম ব 
বিক্রুযলক্ 
অর্থ 





৫৩নং চিত্র 
যত উৎপাদন করিবার ক্ষমত] আছে সবটাই বিক্রয় করিতে পারিবে । স্থতরাং 
গড় বিক্রয় লব্ধ রেখা, ঞ&]২ এবং প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ রেখা, 21২ পরস্পয়ের 
সহিত অবিচ্ছেন্ক অবস্থায় রহিয়াছে । কিন্ত মরণ রাখিতে হইবে এই 41২ বা 


ফার্মের ভারসামা এবং বিভিজ্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৬৯ 


17২ রেখা বাজার চাহিদা রেখা! নহে। ইহা বাজার চাহিদার যে অংশে 
,কোন একজন বিক্রেতা তাহার নিজন্ব উৎপাদন অবদান করিতেছে তাহাই 
দেখাইতেছে। এই 40২ বা ?/ঘ রেখার কোন এক বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য 
অজিত হইবে । স্থতরাং ৫৪নং চিত্রের সাহায্যে এই ভারসামা অবস্থা দেখান 
হইয়াছে। 

আমর পূর্বেই বলিয়াছি যে ২ এবং ?40-র সমতা ভিন্ন অন্য কোথাও 
ফার্মের ভারসামা হইতে পারে না। ৫৪নং চিত্রে ফার্মের £--1% 
রেখ। এবং 40--710 রেখা আকিবার পর ইহা বুধঝাইবার আরও স্থৃবিধা 
হইয়াছে । 1 এবং 210 রেখা 8 এবং 0 ছুইটি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ 
করিয়াছে। কিন্ধ 8 বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে না, কেন না 8 বিন্দুর পর 





৫৪নং চিন্র 


যতই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই 1]২-এর তুলনায় 710 কমিয়া 
যাইতেছে এবং ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ভাবে 0 বিন্দুতে আসিয়! 
পুনরায় যখন 741২ এবং 10 সমান হইতেছে, তখন থলির ন্যাম আরুতির 
ংশটুকু, 80030, ফার্মের মোট “অর্জিত মুনাফাঁ। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! 
যায় যে ফার্মের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক মুনাফ! অর্জন করা” সম্ভবপূর। 
হ্ুতরাৎ ফার্মের ভারসাম্য পাইতে হইলে 'ছুইটি সর্ত পালিত. হইতে 
হুইবে-_(১) 20২ এবং 200 প্ররজ্পরের সমান হইতে হইবে ; (২).700 রেখা 
[গং রেখাকে নিয়দিক হইতে ছেদ করিবে। (অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের 
ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধি বলবৎ, খাকিত্ত হইবে ৪. বিদ্ৃতে ভারসাম্য হইতে 
পাঁরে নাঃ ৪ বিন্দুতে জমহাঁসমীন ব্যয়ের বিধি বলবৎ আছে ।) অতএব 
6 বিন্দুতেই ফার্মের ভারসাম্য অজিত হইবে । এইখানে ফার্ম 00২ (07) 
মূল্যে 01" পরিমাণ জব্য উৎপাদন করিবে এবং বাজারে বিক্রয় করিবে । 


১৭৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


0 বিন্দুতে ফার্ষের মোট মুনাফা ৮০681 25৬6770-70081 003৫ 

সপ 0701২ (৮ 07৮07021002 (2507 07 

"২1000 (7 80030)। 

0 বিন্দুতেই ফার্ষ সর্বাধিক মুনাফা [২00 (80000) অর্জন 
করিতেছে । 0 বিন্দুর দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে এই বিন্দুতে 7:10০ 
এবং 1071£1781 0০95 পরস্পরের সমান । বিন্দৃতে এই যে ভারসাম্য, 
ইহাকে শ্বপ্পকালীন ভারসাম্য (10161:0]7 61011101101 ) বলা হয়; কেন 
না এখানে ফার্ম একটি নিরিষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি লইয়া উৎপাদন করিতেছে । 
স্থতরাং হ্বল্পকালীন ভারসামোর দুইটি বৈশিষ্ট্য £--(১) ফার্ধ স্বাভাবিক 
মুনাফার অতিরিক্ত অস্বাভাবিক মুনাফ! অর্জন করিবে (যেমন ৫৪নং চিত্রে 
ফার্ম অস্বাভাবিক মৃনাফা ঢ২007 অর্জন করিতেছে); ্ ২) এখানে 6:1০ 
জু [৬0918117921] ০058 হইতে হইবে | 

কিন্তু দর্ঘকালে (1,018 06:20) ফার্রের ন্যয়ের হবরূপ পপালটাইা হাইবে। 
চ. £ 19০ পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফার মোহে আকুষ্ট হইয়া অনেক নৃতন 
ফার্ম উৎপাদন শুরু করিবে । বাজারে বেশী করিয়া দ্রব্য যোগান আসিবে । 
ফলে হয়ত বাজার দাম 00২ হইতে কমিয়া 0৮২ 1-এ আসিবে । ফার্ম ও 
তাহার স্বল্লকালীন ব্যয় রেখা 'পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকালীন বায় রেখায়(.০78 
96:04 ০050 ০05৫) উৎপাদন শুরু করিবে । যদি ৫৪নং চিত্র অনুযায়ী 
বাজার দাম 01২.তে চলিয়া আসে, তাহ হইলে অনেক ফার্মেরই ক্ষতি 
হইবে এবং তাহাদের বাজার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! যাইতে হইবে। 
ফলে বাজার দাম বুদ্ধি পাইবে । এই ভাবে বাজার দামের উখান পতনের 

85756" ভিতর দিয়া অবশেষে 
* ফার্মের দীর্ঘকালীন 
ভারসাম্য (0078 
১2100  50118- 
৮1807) অজিত 


। 
1 








1 হইবে, যেখানে ফার্ম 
২০)... _. ১০১০৬ পরিজ কেবলমাজ ম্বাভাবিক 
৫৫নং চিত্র মূনাফ। অর্জন করিবে। 


করিবে। ৫৫নং চিত্রে এই দীর্ঘকালীন ডারসামা দেখান হইয়াছে। এই 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিক্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৭১ 


চিন্জে [,4,0 এবং [40 যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় এবং প্রান্তিক খরচ 7 48 
এবং 7] হইতেছে যথাক্রমে গড় এবং প্রান্তিক বিক্ষয়লন্ধ অর্থরেখা!। ফার্মের 
চাহিদা রেখা বা গড় বিক্রয়ল্ধ রেখ। হইতেছে £&২, এবং 1.0 রেখার 
সর্বনিয়বিন্দু হইতেছে 0, যাহার ভিতর [10 রেখার উপর দ্রিকে উঠিয়াছে। 
এই বিন্দুতে গড় খরচ রেখা সর্বনিয্ন বিন্দুতে 4 রেখার সহিত. স্পর্শক 
হইয়াছে। স্থতদ্রাং দীর্ঘকালে ফার্ম 0৬ পরিমাণ উৎপাদন ড0 দামে বিক্রয় 
করিবে : 0 বিন্ুতে দেখিতে পাইতেছি যে 4২. 2২-10-4801 
স্বতরাং দীর্ঘকালীন ভারসাম্যেরও ছুইটি টবশিষ্ট্য রহিয়াছে--(১) ফার্ম 
কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা (10:0131 61026) অর্জন করিবে ; 
(২) 011০6» 0081:87981 ০056 - 4১৩৪:৪£০ ৫08: হইতে হইবে । 

এখানে আমাদের আরও একটি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে । ৫৪নং 
চিত্রে দৈধিলাম যে বাজারে নৃতন উৎপাদনকারীদের ন্প্রবেশে বাজার 
দাম 00২ হইতে 0৮২$এ নামিয়া আসিয়াছে । 01২2, 40 রেখ! অপেক্ষা 
নিয়দেশে অবস্থিত । এই অবস্থায় কি সিদ্ধান্ত নেওয়া! যায় যে ফার্ম উৎপাদন 
বন্ধ করিবে? বাস্তবিক পক্ষে এরূপ কোন সিদ্ধান্তই বিচার করিবার পূর্বে 
নেওয়া সম্ভবপর নয়। এই বিচার করিবার জন্য স্থির বায় (মঃয0. ০০56) 
এবং পরিবর্তনশীল ব্যয় (ড2118015 009) এই ছুইয়ের ভিতর প্রভেদ এবং 
তাহাদের বিভিন্ন ভূমিকা! বুঝিতে হইবে । আমরা আগেই বলিয়াছি যে 
ফার্ম স্থির ব্যয়কে উৎপাদনে ততটা গুরুত্ব দেয় না । যদি বাজার দাম এমন 
ভাবে কমিয়া আসে যে তাহা হইতে তাহার স্থির ব্যয়ের সক্কুলান হইতেছে 
না, কিন্ত পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সঞ্কুলান হইতেছে, তাহা হইলে ফার্ম উৎপাদন 
বন্ধ করিবে না। কিন্তু যদি তাহার পরিবর্তনশীল ব্যয়ও বাজার দামে না 
উঠিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে উত্পাদন বন্ধ করিতে হইবে। স্থৃতরাং 
গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার (2৬0) সর্ধনিয় বিন্দুতে আমরা জানিতে 
পারি শেষ বাজার দাম কতটা পর্যস্ত কমিলে ফার্ম উৎপাদন চালু রাখিবে। 
যদি বাজার দাম এই সর্বনিয়বিন্দু অপেক্ষাও নিয়ে নামিয়! যায়, তাহ] হইলে 
ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিবে। এই 4৬০ রেখার সর্বনিয়বিন্দুকে অধ্যাপক 
স্যামুয়েলসন (990061507.) 8120৮ ৫০স্ 9০046 আখ্য। দিয়াছেন । ৫৬নং 
চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে । ৪নং চিত্রে 40 রেখ? এবং 4৬0 রেখা মধ্যবততাঁ 
অংশ স্থির বায় নির্দেশ করিতেছে এই অংশটুকু দক্ষিণপার্থে ক্রমশঃ সন্ধীর্ণ হইয়া 


১৭২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


গিয়াছে, তাহার কারণ যত বেশী উৎপাদন হয় গড় স্থির ব্যয় তত করিয়া 

আসে। যখন বাজার দাম 40০ রেখার ? বিন্দুতে নামিয়! আসে, তখন 

ফার্মের মুনাফ। শূন্য হইয়া যায়, অর্থাৎ ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফ! ব্যতিরেকে 

অতিরিক্ত কিছু পায় না। দাম যতক্ষণ পর্যস্ত ৮ এবং 0 এর ভিতর থাকে, 
দাদ এবং 


সপ [১৬ 46 
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ততক্ষণ ফার্ষের পরিবর্তনশীল ব্যয় উঠিয়া! আসে, কিন্তু স্থির ব্যয়ের একাংশ 
উঠিয়া আসে । স্থতরাং ফার্ম উৎপাদন বদ্ধ করে না। $. বিন্দুতে ফার্মের 
পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনমতে উঠিয়া আসে। 0 বিন্দুর নিয়ে ফার্মের 
পরিবর্তনশীল ব্যয়ও উঠিয়া আলিবে না) স্ৃতরাং দাম 0 বিন্দুর নিয়ে 
নামিঘা আনিলে ফার্ষ উৎপাদন বন্ধ করিবে। (0 বিন্দুকেই অধ্যাপক 
শ্ামুয়েলসন (১৫009615018 ) ১1১96000070 বলিয়াছেন । 

ফার্মের যোগানরেখা (58015 08:৮6 0£ ৪. £877) 

ফার্মের যোগান রেখা ফার্মের প্রাস্তিক উৎপাদন খরচের (0287517191 ০05% 
০ 000000017) উপর নির্ভরশীল। অগ্পসময়ে গড় খরচ রেখার আকৃতি 
বেশ পরিমাণে 0-আকারের মত হওয়ায় প্রাস্তিক খরচ রেখাও খাড়াভাবে 
উর্ধমুখী হয়) ইহার ফলে যোগানরেখাও উদ্ধমুখী হয়। ্বল্লকালে কোন 
ফার্ম যদি মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে স্থির খরচের (্£59৭ ০05৫) অংশটিকে 
উপেক্ষা করে এবং শুধু পরিবর্তনীয় খরচ (ড৪:1912 ০০9) পূরণ করিবার 
জগ্য সচেষ্ট হয়ঃ তবে ইহার যোগান রেখা গড় মোট খরচ রেখার নীচেও 
যাইতে পারে ; কিন্ত য্দি দাম কখনও গড় পরিবর্তনীয় খরচের নীচে চলিয়া 
যায় তরে ফার্ম তাহার কারবার বন্ধ করিয়া দিবে । এই অবস্থাকে 57%% 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূলা নিধারণ. . ১৭৩ 


2০%% 22০1৫ বা ব্যবসায় গটাইবার বিশ্বু বলা হয়। ফার্মের যোগান 

ব্েখ!। অংকন করিবার পক্ষে এই বিন্দুটি গুরুত্বপূর্ণ । এই বিদ্দু হইতে আরম 

করিয়া প্রান্তিক খরচ বেখ। যতট। উর্ধমুখাঁ থাকে ততটাই হইতেছে ফার্মের 

যোগানরেখা। নিয়ের চিত্তে ইহ বুঝান হইয়াছে । এই চিত্রে যখন 
১৫ 





১৮০ 
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৫৭ নং চিত্র 
দাম হইতেছে 0৪ তখন ইহা! গড় পরিবর্তনীয় খরচের সমান। ইহা ফার্ষের 
9190 001 (১০177 হৃচিত করে। কারণ, যদ্দি দাম এই বিন্দুর নীচে থাকে 
তবে ফার্ম কারবার বন্ধ করিয়া দিবে । এই বিন্দু হইতে উর্দমূখী প্রান্তিক 
খরচ রেখাকে ভগ্নরেখ। হিসাবে দেখান হুইয়াছে। এই ভগ্ন রেখাটিকে আমর! 
ফার্মের স্বপ্পকালীন যোগান রেখা বলিতে পারি। 


উল ৫ 5 ৯ 
৪ নি 


পে ি০2 45 স্পগশ ৩ পর 
৫5) ১ ৭৭ ৩. ই ৩ ৮ (গ্রিঃ 





১৭৪. অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ফার্মের যোগানরেখার আকৃতির বিভিন্নতা ইহার প্রান্তিক খরচ রেখার 
আকৃতির বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল । অর্থাৎ, যাদ প্রান্তিক খরচ রেখার 
আকৃতি খুব খাড়াভাবে উদ্ধমুখী না হইয়া হেলানভাবে উর্ধমুখী হয়, তবে 
ফার্মের যোগানরেখাও অস্থূপ আকুতির হয়। দাম অথবা প্রাপ্তিক খরচ 
বেশী হইলে উপরোক্ত চিত্র অন্থ্যায়ী ফার্মের যোগানও বেশী ছইবে। ৫৭নং 
চিত্রে আমর। যোগানরেখার তিনটি আরুতি দেখিতে পাই। 

উপরে যে চিত্র দেওয়। হইয়াছে ইহাতে প্রান্তিক খরচ রেখার [তিনটি 
আকৃতি এবং অন্থর্পঙাবে ধার্ষের তিনটি যোগান রেখার আকুতি দেখান 
হইয়াছে। 50 জিনিষের ক্ষেত্রে ফার্মের যোগান রেখ! হইতেছে 93 5৪ 
5তোে জিনিষের ক্ষেতে যোগানরেখা 911 97 এবং সে জিনিষের ক্ষেত্রে 
যোগানরেখা হইতেছে 97 9; এই তিনটি ক্ষেত্রে জিনিষের দাম 
হইতেছে যথাক্রমে 1১, 7, এবং ৮, এই তিনটি যোগান রেখাই হইতেছে 
ফার্মের শ্বল্লকালীন যোগানরেখ। (91:০0:৮0) 99015 ০8563) 

বিভিন্ন স্বল্লনকাপান যোগানরেখাব সমষ্টি হইতেছে দীর্ঘকালীন যোগান 
রেখা, কারণ দ্ীথকাল হইতেছে 1বভিন্ন শ্বপ্নকালের সমষ্টি । একটি ফার্মের 
বিভিন্ন হ্বপ্নকালীন যোগানরেখাগুলি* অবলম্বন করিয়া আমরা সেই ফার্মের 
দীর্ঘকালীন যোগানরেখা (1,078 96:1০. 19015 ০৪::৬০) অংকন করিতে 
পারি। নিয়ের চিত্রে তাহা দেখান ০৮ । 
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এই চিত্রে 9, 5]: হইতেছে একটি নির্দিষ্ট জিনিছধের ক্ষেত্রে ফার্মের 
দীর্ঘকালীন যোগ[নরেখা | 793 দাষে যোগান হইতেছে 0147 এবং ইহা 
নি বালের সহিম্ত নিজকে " “খাপ কাওয়াইয়া লইযাজছ। এই দামে হব 
কালের পরিপ্রেক্ষিতে যোগানরেখ হইতে 54, 9. দেখা যাইতেছে দীর্ঘকালীন 


39990 
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যোগান রেখা হইতে এই স্বল্পকালীন যোগান রেখ! অনেক খাড়াভাবে 
উদ্ধমুখী। স্বক্পকালে যদি দাম 025 হইতে 05 পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। 
তবে যোগানও 01) হইতে 0131 পর্যন্ত বাড়িয়া যাইবে । কিন্তু দীর্ঘকালেও 
যদ্দি দাম 072 থাকে, তবে দীর্ঘকালে এই দামের সহিত সংগতি রাখিয়া! 
যোগান হইতেছে 922 ১ 095 দামে হ্বল্লকালীন যোগানরেখাও হইতেছে 
952 585 এবং এই দামে হ্বল্লকালীন যোগান এবং দীর্ঘকালীন যোগান উভয়ই 
হইতেছে 0745 অন্গরূপভাবে 02৪ দামেও যোগান হইতেছে 013 এবং 
দীর্ঘকালে এই যোগান স্বল্নকালেব যোগানের সহিত সংগত রক্ষা করিতেছে । 
এইচিত্রে দীর্ঘকালীন যোগান দামের পরিবর্তনের নহিত সংগতিরক্ষা 
করিবার জন্য শ্ব্লকালীন যোগানবেখাব পরিবর্তন হইতেছে । 8973 
এই বিশ্দুগুলি স্বল্পকালীন যোগান এবং দীর্ঘকালীন যোগানেব মধ্যে সামগ্তস্ত 
স্চিত করে, এই বিন্দুগুলকে যোগ করিয়াই দীর্ঘকালীন যোগানরেখা 
7, 51], অংকন কব। হইয়াছে। 

শিল্পের যোগান রেখা ( 1104080:5 81015 01:৬০ ) 

একই জিনিষ একই ধরণের বাজারে উৎপাদন করে এইরূপ কতিপয় 
ফার্মের সমষ্টি হইতৈছে একা শঙ্লী। একটি শিল্পের অন্তভূক্ত বিভিন্ন ফার্মের 
ত্বল্পকালীন যোগান রেখার সমষ্টি হইতেছে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্বল্লকালীন 
যোগান রেখা । 

আবার বিভিন্ন ফার্মের দীর্ধকালীন যোগানরেখার সমাষ্ট হইতেছে সংশ্লিষ্ট 
শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখ!। যদি সব ফার্ষেরই যোগান স্থির থাকে 
তবে প্রত্যেকটি ফার্সেরই যোগান রেখ! লহ্বভাবে উদ্ধমুখা হইবে এবং সেই 
ক্ষেত্রে সংঙলষ্ট শিল্পাটর যোগান রেখাও লম্বভাবে উর্ধমুখা ( ৮৪:6০৪] ) হইবে। 
যদি সব ফার্মের যোগানরেখা! একটু খাড়াভাবে উ্ধমুখী হয়, তবে সংশ্লিষ্ট 
শিল্পের যোগানরেখাও খাড়াভাবে উর্ধমুখী হইবে । যদ্দি সব ফার্মের যোগান 
রেখ দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ, সমান্তরাল আকৃতির 
(07525017691) তবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের যোগান রেখাও সমাস্তরাল 
আকরুতির (১০112097051) হইবে । পরপূষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে । 
এই চিত্রে 2190 রেখাটি হইতেছে শিল্পের খুব হ্বল্পলকালীন যোগান 
রেখা! । এই যোগান রেখ! অন্যাম্বী চাহিদার পরিবর্তন হইলেও যোগান 
০4 - ই থাকিবে । চাহিদা! ঝঁড়িলে দাষ বাড়িবে ; চাহিঙ্গা কমিলে দাম 
কাঁমবে; কিন্ত এইরূপ লহ্মুখা ( 52:51) যোগান রেখায় যোগান সব” 
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অবস্থায় স্থির থাকিবে। 99 0রেখাটি সাধারণভাবে হ্বল্লকালীন যোগান 
রেখা বুঝাইতেছে। যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইতেছে সেইহারে 
যোগানের পরিবর্তন হইতেছে না। [90 রেখাটি শিল্পের সাধারণভাবে 
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দীর্ঘকালীর যোগান রেখা ; এই রেখা অনুযায়ী চাহিদার পরিবর্তন অন্্যায়ী 
যোগানের অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু তবুও দীর্ঘকালে চাহিদার 
পরিবর্তন এবং যোগানের পরিবর্তন সমান হয় নাই। [,80' রেখাটি 
সমাস্তরালভাবে (18011201768115 ) টান! হইয়াছে এবং এই রেখ] অনুযায়ী 
যোগান সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক ; অর্থাৎ, যে হারে চাহিদার পরিবর্তন হইবে, 
অচ্ুরূপ হারে যোগানেরও পরিবর্তন হইবে। এইজন্য উপরের চিত্রে দেখা 
যাইতেছে ০0০ দাম সর্বদা স্থির । 

শিল্পের যে যোগানয়েখা উপরে অংকিত হুইল তাহা পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
উপর ভিত্তিশীল। এই ক্ষেত্রে শিল্পের কোন বাহিক স্থবিধা! বা অস্থ্বিধার 
(00061009] ০5017010163 01: 015800110109865) অস্তিত্ব বিবেচিত হর নাই ; 
অবশ্ত যদি ইহা বিবেচিত হইত, তরে আমাদের আলোচনার কোন ব্যতিক্রম 
হইত না। কারণ বাহক স্থবিধা (63:05108] 6০0100020165) অজিত হইলে 
ফার্ষের যোগান রেখা খুব খাড়1 (5056) হইত না! এবং ইহার ফলে শিল্পের 
যোগাশ রেখাও খুব খাড়া হইত না। আবার বান্িক অন্থবিধার (63:06:91 
€9001568) হ্যা হইলে ফার্মের যোগান রেখাঁও খুব খাড়া! (85০2) হইতে 
এবং ইহার 'ফলে শিল্পের যোগান রেখাও খুব খাড়া (8:০০ হইত । | 
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পুর প্রতিযোশিতার দাম এবং ক্রমন্রাসমান ও ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদনের নিয়ম (00207১66655 71106 200 116 [গজ 0£ 
01071019131796 8100 11001989156 1:2001729 ) 
ক্রমহাসমান এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়মটি পুর্ণপ্রতিযোগিতার 
মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কার্ধকরী হয় কিনা, বিশেষতঃ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের 
নিয়মটি (7,9৬7 ০৫ 280:685126 1600025 ) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্ধকরী 
হইতে পারে কিনা, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রমহাঁসমান উৎপাদনের নিয়মটি বিশেষ সমস্যার 
টি করে না। উত্পাদনের ক্ষেত্রে যে ফার্মে ভ্রম- 
৪ ও হাসমান উৎপাদনের নিয়মটি কার্ধকরী হয়, সেই ফার্ধের 


উৎপাদনের নিয়ম প্রান্তিক এবং গড়পড়তা খরচ বেশী হয়। কিন্ত সেই 
ফার্মের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন দাম সর্বনিম্ন গডপড়তা খরচ 


(0010)0]) 2৬9৫০ ০950) ও প্রান্তিক আয়ের (07816159] 1০%০176 ) 
সমান হয়। 
কিন্তু যখন ক্রমবর্ধমান উত্পাদনের নিয়মটি কার্ধকরী হয়, তখন ফার্মটি 
আত্যস্তরীণ ও বাহিক ব্যয় সংকোচের স্থবিধ! পায়; ইহাতে উৎপাদন 
ক্রমবর্ধমান " খরচ ক্রমেই কমিয়| অএসে। এই অবস্থায় সব ফার্মই 
উৎপাদনের নিম অধিক উৎপাদন করিয়া উৎপাদন খরচ কমাইবার 
এবং পূর্ব প্রতিযোগিতা চেষ্টা! করে। এই অবস্থায় সব ফার্মই উৎপাদনের খরচ 
কমিয়া যাইবার দরুণ অধিক মুনাফা অর্জন করে। স্থতরাং দীর্কালীন 
ভারসাম্য (1098-07 60111611010) অজন করা কোন ফার্মের পক্ষে 
অসম্ভব হইয়! পড়ে। | 
একটি শিল্পের মধ্যে অনেকগুলি ফার্ম থাকে । ফার্ম গুলির আয়তন সমান 
নয়, সথৃতরাং বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক উৎপার্দন খরচ বিভিন্ন পরিমাণ। যে সকল 
ফার্ একেবারে নৃতন, সেইগুলির প্রাস্তিক উৎপাদন খরচ হয়ত খুব বেশী হইতে 
পারে এবং এমন কি দাম অপেক্ষাও বেশী হইতে পারে। এই ফার্ম 
লোকসান হওয়া সত্বেও ব্যবসায় চালাইয়া যাইবে; কারণ, সে জানে সাময়িক 
লোকপান হইলেও ভবিষ্যতে হয়ত ব্যবসায় হইতে লাভ হইতে পারে। নৃতন 
ফার্ষের যে অবস্থা, অতি পুরাতন ফার্মেরও সেই অবস্থা । পুরাতন ফার্বগুলির 
পরিচালকের যোগ্যতা কমিয়া যাইতে পারে অথব! নৃতন অবস্থার সহিত 
১২ 
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সেইগুলি হয়ত খাপ খাওয়াইয়! চলিতে পারে না। এই অবস্থায় এই ফার্ম 
গুলিকেও কম লাভে বিক্রয় করিতে হয়। আবার এমন কতিপয় ফার্ম বাজারে 
থাকিতে পারে ষেঞচলি খুবই দক্ষ ব্যবসায়ী । তাহাদের উৎপাদন খরচ 
সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং তাহার] প্রচুর লাভ করে। কিন্তু, যদি দাম দক্ষ 
ফার্মগুলির প্রান্তিক উৎপাদনের খরচের সমান হয়ঃ তবে তাহাদের অপেক্ষা 
কম দক্ষ ফার্মগুলির উৎপাদন খরচ দাম অপেক্ষা বেশী হইবে । অুতরাং দেখা 
যাইতেছে, যর্দি একই শিল্লে বিভিন্ন আয়তনের, বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক 
ফার্ম থাকে, তবে তাহাদের উৎপাদন খরচও বিভিন্ন হয় এবং তাহ] জিনিষটির 
দাম অপেক্ষা বেশী হয়। 

উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের মিয়মটি কার্ধকরী হইবে কিনা 
সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। 

অধ্যাপক মার্শালের মতে শিল্পের মধ্যেই এমন একটি ফার্ষ থাকে যাহাতে 
এ শিল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ম অথবা [২2765226806 [71070 বলা 
যাইতে পারে। ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্ধকরী থাক কালেই এই 
প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয় দামের সমান হইবে। 
মার্শালের মতে প্রন্তিনিধিস্থানীয় ফার্ম হইতেছে এমন একটি ফার্য যাহা 
ব্যবসায়ে একেবারে নুতনও নয়, এবং পুরাতন বৃহদাক্সতন ফার্মও নয়, যে 
ফার্ম মোটামুটি অনেকধিন যাবৎ শ্বাভাবিক দক্ষতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা 
করিয়াছে ও উৎপাদনের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ও বাহিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন 
করিয়। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে এবং যে ফার্মের আয়তন 
বড়ও নয়, আবার একেবারে ছোটও নয় (44 11905561096156 গিয়া 15 
0136 /1)101) 1185 8.0. 2. 181115 10175 116. 2100 16811 5000655, 1১101) 
15 10709199890 710) 1001:0781 20111052100 19101) 1795 1)01:009] 
850299 10 0108 600180100108) 23618812100 1601081) 17101) 
10610108 0০ 0250 8£58986 ড0111106 ০৫ 12:000000101”--174257211) 

মার্শাল প্রতিমিধিস্থানীয় ফার্ম সম্বন্ধে য়ে যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন, 
বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীগণ ইহার সমালোচন] করিয়াছেন; অধ্যাপক রবিদ্দের 
মতে এই তত্বটি সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব । (৮7716 ০006] 0£ ৪. [6716567- 
0905৩ চা 08 10115 81) 00500921902] 1000101)--78008%785) 


বর্তমানকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আমরা দেখিতে পাই না? তাহ! ছাড়া 


ফার্ধের ভারসাম্য এবং বিভিষ্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৮৯ 


বৃহ্দায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাও আধুনিককালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
ইহার ফলে প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্ষের তত্বটি প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম 
অধিককাল ধরিয়া কার্ধকরী হয় না। দীর্ঘকালে ক্রমহাসমাঁন উৎপাদন অথবা! 
ক্রমবর্ধমান খরচের নিয়ম কার্ধকরী হয়। উৎপাদন যখন এমন একটি পর্যায়ে 
আসে যে কোন একটি উপাদান আর বাড়ান সম্ভবপর নয় তখনই উৎপাদন 
বৃদ্ধির খরচ বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় প্রতিনিধিস্থানীয় ফার্মের ততটি 
প্রয়োজনীয় নয়। আবার যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন নিয়মটি দীর্ঘকালে কার্যকরী 
হয়, তবে উৎপাদন খরচ ক্রমেই কমিতে থাকে । যে ফার্মের উৎপাদন খরচ 
সর্বাপেক্ষা কম, সেই ফার্ম বাজারে একচেটিয়। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে । স্থতরাং 
দীর্ঘকালে ক্রমবর্ধমান উত্পাদন নিয়মটি পুর্ণ প্রতিযোগিতার সহিত খাপ 
খায় না। তবে অধ্যাপক ট্টিগলারের (1:০৫. 90819: ) মতে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় কোন একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে বাহ্িক হুবিধাগুলল 


( ৪6০02] ০০015000169 ) বাজারে থাঁকিতে পারে । 
একচেটিয়। বাজারে দাম নিকপণ (099625108602) ০৫ [5109 


12130161200 010019015) | 

একচেটিয়া বাজার বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যে একজন অথবা অল্প 
কয়েকজন বিক্রেত। বাজারে কোন জিনিষের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে। যখন বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে তখন বাজারটিকে সম্পূর্ণ 
ভাঁবে একচেটিয়। বাজার (7১016 0)0107015) বলা হয় । 
কিন্ত এই ধরণের বাজার কদাচিৎ দেখা যায়। একচেটিস়। 
কারবারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে একচেটিয়া 
বিক্রেতা ইচ্ছামত যোগান বাঁড়াইতে অথবা কমাইতে পারে। যখন বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া! কোনও একচেটিয়া সংঘ (70015019015 ০020109- 
00) গঠন করে তখনও কোন জিনিষের যোগানের উপর সংস্টিই সংঘে 
পৃণ কর্তৃত্ব থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিষের জন্য 
একচেটকা কারবার ক্রেতার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে স্থিতিদ্বাপক থাকে না। 
এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা সর্বদাই সর্বোচ্চ মুনাফা 
মধ্য পার্ক্য লাঁভৈর চেষ্টা করিতে থাঁকে। শুধু সর্বোচ্চ মূনাফাঁই নহে, 
ট'কচেটিয়া কারবারে বিক্রেতা কিছু অতিরিক্ত মুনাফ অর্জন করিবার চেষ্টাও 


একচেটিয়া বাজারের 
বৈশিষ্ট্য 
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করিয়! থাকে । পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেত। সর্বোচ্চ মুনাফা! পাইয়। থাকে ; 
অর্থাৎ প্রান্তিক আয় গ্রাস্তিক খরচের সমান হয়। একচেটিয়। কারবারেও 
সর্বোচ্চ মুনাফা অজিত হয় যখন প্রান্তিক আয় প্রাস্তিক খরচের সমান হয়। 
আবার পুর্ণ প্রতিযোগিতার চাহিদ। স্থিতিস্থাপক হয়, কিন্তু একচেটিয়! কারবারে 
চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক থাকেন!। পুরধপ্রতিযোগিতার দাম'গ্রাত্তিক খরচের 
সমান হয়; কিন্ত একচেটিয়া কারবারে দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা! বেশী হয়। 
একচেটিয়া কারবারের মুল্য নিরূপণও চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর 
করে) তবে যোগান সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাঁকে। 
চাহিদা মোটামুটিভাঁবে স্থিতিস্থাপক বলিয়া একচেটিয়] বিক্রেতা ষে দাম ধার্ধ 
করে তাহাই বাজারে দাম হয়। কিষ্ত একচেটিয়! বিক্রেতা দাম ধার্য করিবার 
সময় ক্রেতার্দের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে ন। এবং 
নিয়ন্তরণও করিতে পারে না। একচেটিয়া বিক্রেতা নিজের 
ইচ্ছামত দাম বাড়াইতে পারে না। কারণ অতিরিক্তভাবে দাম বাড়াইয়। 
দ্রিলে ক্রেতারা এ জিনিষটি নাও কিনিতে পারে এবং বিকল্প জিনিষের সন্ধান 
করিতে পারে। ইহাতে বাজারে একচেটিয়। বিক্রেতার আধিপত্য নষ্ট হইয়। 
যাইবে এবং লাভের পরিমাণও কমিয়া যাইবে । একচেটিয়া বাজারে যে দাম 
নিরূপিত হয় তাহা। প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা! বেশী। একচেটিয়া বিক্রেতার দাম 
| বাড়াইয়৷ দিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া সে যত খুশী দাঁম 
লি বাড়াইবে না ; সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবে কোন 
দামে কত বিক্রয় করিলে মোট লাঁভ কত হইবে। যে 
দামে লাভ সর্বাপেক্ষা বেশী হইবে, সেই দামেই একচেটিয়া বিক্রেতা তাহার 
জিনিষ বেচিবে। নিয়ের উদ্দাহরণের সাহায্যে ইহা পরিফার হইবে +-- 


চাহিদার প্রভাব 


প্রতি ইউনিটের দাম বিক্রয়ের পরিমাণ মোট প্রাপ্ত অর্থ 
৫. ৯ ১০ ইউনিট ৫৯. টাকা 
৬৯. ৮৫ ৭ ৪ ৫৪২ টাকা 
শ২. ৮ প্র “৫৬২ টাকা 
৭২. ৮৫ ৬ » ৪৮. টাক 


এই উদ্দাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে আট টাক দাম হইলেই 
বিক্রেতার প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ সর্বাধিক হইবে না। যদ্দি সাঁত টাক! দাঁম 
হয়়,তবে এক্ষেক্রে বিক্রেতা সর্বাধিক পরিমাপ অর্থ পাইতেছে। এখানে দাম 
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যাহাই হোক না কেন, বিক্রেতার উৎপার্দন খরচ একই আছে। বিক্রয়লন্ধ 
মোট অর্থ হইতে মোট খরচের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা! থাকিবে, তাহাই 
বিক্রেতার লাভ। এক্ষেত্রে মোট বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে মোট খরচের পরিমাপ 
বাদ দিলে বিক্রেতার লাভের পরিমাণ তখনই সর্বাধিক হইবে যখন দাম সাত 
টাকা। নিয়ের চিত্রে একচেটিয়। বিক্রেতা কিভাবে দাঁম নিরূপণ করে তাহা। 
দেখান হইল। 

এই চিত্রে দর বিন্দুতে একচেটিয়। বিক্রেতার ভারসামা ( £00111501000 ) 
অজিত হইয়াছে । এই বিন্দুতে 
বিক্রেতার প্রান্তিক আয় (00816179] 
০20৪) এবং প্রাস্তিক খরচ 
(178161781 0950) সমান এবং 
তাহার লাভের পরিমাণও সর্বাধিক। 
বিক্রেতা 098 পরিমাণ জিনিষ বাজারে 
বিক্রয় করিবে। কিন্তু একচেটিয়! 
বিক্রেতা যে দাম নিরূপণ করিবে, চিত্র নং ৬৭ 
তাহা 3 বিন্দুর উপর থাকিবে, অর্থাৎ আরও বেশী হইবে। বিক্রেতা দাম 
কি পরিমাণ বাঁড়াইবে তাহ! ক্রেতাদের চাহিদা বিবেচনা করিয়] এবং সর্বাধিক 
পরিমাণ লাভ কোন্‌ দামে অঞ্জিত হইবে তাহা বিবেচন। করিয়। নিক্ধপিভ 
হইবে। এক্ষেত্রে দাম হইবে 8.3 কারণ, দাম যদি ইহা অপেক্ষা বেশী হয়, 
তবে ক্রেতাগণ আর জিনিষটি কিনিবে না। আবার, দাম যদি ইহা অপেক্ষা 
কম হয়, তবে বিক্রেতা আরও অধিক পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হুইবে। 
47২ ক্রেতাদের চাহিদা! বুঝাইতেছে। চ২ বিন্দুতে বিক্রেতা ঘে দা নিরূপণ 
করিতেছে, তাহা ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সর্বাধিক হইয়াছে । এখন 
দাম হইতে গড়পড়তা খরচ বাদ দিলে যাহ! থাকিবে তাহাই বিক্রেতার 
অতিরিক্ত লাভ। ৪80 হইতেছে গড়পড়তা খরচ । 7 দাম হইতে 90 
খরচ বাদ দিলে যাহা থাকে, (অর্থাৎ 6709 আয়তন ) তাহাই হইবে 
বিক্রেতার অতিরিক্ত লাভ। র 

একচেটিয়। বিক্ষেতা যদিও কোন জিনিষের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিতে পারে, তবুও সে ক্রেতাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। 
ক্রেতাদের চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে সে সেই জিনিষটির দামেরও 
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পরিবর্তন করে । ঘি +খনও দেখা! যায় চাহিদা স্থিতিস্থাপক (618500), অর্থাৎ 
কোন জিনিষের দাম সামান্ত কমিয়া গেলে ইছার চাহিদ! প্রচুর পরিমাণে 
যাড়িয়! যায়, তখন একচেটিয়া বিক্রেতা জিনিষটির দাম কম রাখে । আবার 
ঘদি কখনও দেখা যায় ষে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক (061500), তবে একচেটিয়। 
বিক্রেতা দাষ বেশী রাখে । কিন্তু দাম কত বেশী হইবে তাহা নির্ভর করে 
চাহিদা কত বেশী অস্থিতিস্থাপক তাহার উপর | যদি দাম খুব বেশী হইয়। 
গেলে চাহিদা বেশী স্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা! থাঁকে তবে একচেটিয়। 
বঞ্চেডা দাম বেশী বাঁড়াইবে ন1। 


একচেটিয়। বাজারে দামের ভারভময ( 1১1106 8901100117861018 

1 & 00018010011860 170811526 ) 
একচেটিয়া! বাজারে আমর! অনেক সময়ে দামের তারতম্য দেখিতে পাই। 
অর্থাৎ একচেটিয়! বিক্রেতা বাজারে জিনিষটির সমগ্র যোগান নিয়ন্ত্রণ করে 
বলিয়া সব ক্রেতার নিকট এক দামে জিনিষ ফিক্রয় করে 
না। সে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ 
করে। দামের এই তারতম্য অনেক সময় সংশ্ষি্ট জিনিষের প্রকৃতির (08016 
04 058 ০0200000165) জন্য হয়। এমন কতিপয় জিনিষ আছে যেইগুলির 
প্রতি ক্রেতার একটি বিশেষ আকর্মণ আছে এবং সেই জিনিষগুলির দাম এই 
ধরণের অন্তান্ত জিনিষের দাঁম অপেক্ষ। বেশী হইলেও ক্রেতা কিনে । আবার 
দামের ডারতমা অনেক সময়ে ক্রেতার কতিপয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ও 
( 00050006115 090011811068 ) হয় । অনেক ক্রেতা আছে যাহারা কোন 
জিনিষ কিনিবার সময় দাম একটু বেশী দিতে হইলেও কিছু মনে করে না) 
বিক্রেতা যদদি অন্তান্ত ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম নেয় তাহা! অপেক্ষা 
তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নেয়, তবুও তাহার] কিছু মনে করে না। ইহ] 
ছাড় দামের তারতম্য অনেক সময় বাজারের দূরত্ব (0150572০5) অথব1 এক 
স্বান হইতে অন্ত স্থানে যাইবার অস্থবিধাঁর (6:01/051 [2171513) জগত হয়। 
দামের তারতম্য সাধারণতঃ একচেটিয়া বাজারেই (10010502015 ) দেখা 
যাঁয়। কিন্ত, একচেটিয়া বাজার হইলেই যে দামের 

দাননের তারতম্য 

কখন হওয়। সম্ভবপর  ভারতম্য হইবে তাহা নহে। বর্দি একচেটিয়া! বাজারে 
বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন ধরণের 
হয়, এবং একজন ক্রেতা সস্তায় একটি জিনিষ কিনিয়া যদি একটু বেশী দামে 


দাষের তারঘম্যের অর্থ 
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আবেকঙ্নের কাছে বিক্রয় না করিয়! ফেলে অর্থাৎ, যদি জিনিষটির পুনধিক্রয় 
(765210) ন! হয়, তবেই একচেটিয়া! বাজারে দাষের তারতম্য (7:16 
01507:1071)2100) ) হওয়া] স্ভভবপর। পূর্ণ প্রতিঘোগিতায় (02:65০% 
00279610102) দামের তারতম্য হয় না । কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সব 
ক্রেতা জিনিষটির উৎপাঁদন খরচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেইক্ষেত্রে সকলেরই 
চাঁহিদ। পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও তাহ! সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার, এবং বাজারে শুধু 
একটিই দ্বাম থাকে বলিয়া একজন বিক্রেতার পক্ষে বিভিঙ্ন ক্রেতার নিকট 
হইতে বিভিন্ন দাম গ্রহণ কর] সম্ভবপর ময় ॥ কিন্তু, একচেটিয়া! বাজারে যদি 
অল্প দামের বাঁজার হইতে বেশী দামের বাজারে সংশ্লিষ্ট জিনিষটির পুনবিব্রণীত 
হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবেই বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট 
হইতে বিভিন্ন দাম লওয়া সম্ভবপর । নিয়ের চিত্রে একচেটিয়া বাজারে দামের 
তারতম্য দেখান হইল £-_ 





ধর| য|ক, বাঁজারে বর্তমানে দুইজন ক্রেতা এবং তাছাদের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকার নয় । এই চিত্রে £চ. হইতেছে প্রথম ক্রেতার 
চাহিদা রেখা এবং ৪: হইতেছে দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদা রেখা। তৃতীয় 
চিন্রটিতে ০1২]. হইতেছে ছুইজন ক্রেতার সম্মিলিত প্রান্তিক আয় রেখ। এবং 
2110 হইতেছে বিক্রেতার প্রান্তিক খরচের রেখা । 0 বিল্ৃতে একচেটিয়া 
বিক্রেতার প্রান্তিক খরচ এবং তাহার মোট প্রাস্তিক আত্ম সান হইতেছে। 
এইখানেই বিক্রেতার ভাঁরসাম্য এবং সর্বাধিক লাভ। বিক্রেতা এখন মোট 
01% পরিমাণ জিনিষ ছুইজন ক্রেতার মধ্যে ছুই দামে বিক্রয় করিবে। এই 
হিসাবে প্রথম ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য জঙ্জিত হইয়াছে ছ বিল্মুতে 
এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য অজিত হইয়াছে দর বিন্দুতে । 
কারণ, যথাক্রমে এই বিন্দু ছুইটিতে ছুইজন ক্রেতার চাহিদা অন্ধ্যায়ী বিক্রেতার 
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প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক খরচ সমান হইয়াছে। স্থতরাং, বিক্রেতা! প্রথম 
ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়! 09 দামে 02২ পরিমাণ জিনিষ তাহার 
কাছে বিক্রয় করিষে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া 09 
দামে তাহার (দ্বিতীয় ক্রেতা ) নিকট 00 পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় করিবে। 
একটু লক্ষ্য করিলেই দেখ! যায় 0]. এবং 00, বিক্রেতার গ্নোট বিক্রীত 
সামধ্রী 01 এর সমান। 

একচেটিয় বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে দামের তারতমা করা 
তখনই লাভজনক হয় যখন বাজারে ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
বিভিন্ন হয়। যদি ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ 
একই ধরণের হয়, তবে বিক্রেতার পক্ষে দ্রামের তারতম্য 
করা লাভজনক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ক্রেতা যেন 
আলাদাভাবে বিক্রেতার জন্ত আলাদা আলাদা বাজারের কৃষ্টি করে যাহাতে 
একজন ক্রেতার নিকট হইতে যে দাম গ্রহণ করা হুইবে তাহা অন্য একজন 
ক্রেতা না জানিতে পারে । যদ্দি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম গ্রহণ 
করার ব্যাপারে জানাজানি হইয় যায়, তখনই দামের তাঁরতম্যের উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হয় এবং ভ্রিনিষগুলি সন্ত দাম হইতে বেশী নানি পুনবিক্রয়ের 
সম্ভাবন। দেখা যায়। 

দামের ভারতম্য করিবার বিভিন্ন উপায় 

একচেটিয়া বিক্রেতা দামের তিন ধরণের তারতম্য করিতে পারে । 
প্রথমতঃ, বিভিন্ন ক্রেতার কোন জিনিষের জন্য চাহিদার তীব্রতা বিভিন্ন হইতে 
পারে। যে ক্রেতার চাহিদা খুব বেশী এবং একটি জিনিষ 
কিনিবার জন্য খরচ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী, তাহার 
নিকট একটি জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় বেশী দাম গ্রহণ করা যাঁইতে পারে। 
আবার যে ক্রেতার চাহিদ্র। বেশী নয়, এবং একটি জিনিষ কিনিবার জন্য খরচ 
করিবার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়, তাহার নিকট বিক্রেতা বেশী দাম চাহিতে 
পারে না। রেলগাড়ীর বিভিন্ন শ্রেণীর কামরার ভাড়াও বিভিন্ন । অধ্যাপক 
পিগু ইহাকে ব্যক্তিগত দাম-তারতমা (09:501391 01106 015077701786077) 
বলিয়! মনে করেন। 

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা একই জিনিষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দামে, 
বিক্রয় করিতে পারে । * যে অঞ্চলে ধনী ক্রেতার সংখ্যা অধিক, সেই অঞ্চলে 


দাসের তারতমা করা 
কখন লাগ্তজনক হয় 


ব)ভিগত দাম তারতম্য 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিদ্ভিন্ন বাজারে মূলা নির্ধারণ ১৮৫ 


বিক্রেতা একটি জিনিষ বেশী দামে বিক্রয় করিতে পারে; আবার সেই 
জিনিষ অন্য অঞ্চলে যেখানে অধিকাংশ ক্রেতাই গরীব সে অল্প দামে বিক্রয় 
করিতে পারে। ইহাকে আমরা আঞ্চলিক বা স্থানগত 
দাম-তারতম্য (:6£10778] 01 10902110106 0150100$- 
08600) বলি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডাম্পিং (03700001758) 
দেখিতে পাই। ডাম্পিং কথাটির অর্থ হইতেছে, বিদেশের বাজারে কম 
দমে কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়। সেই জিনিষ বেশী দামে নিজের দেশে 
বিক্রয় করা । , 
তৃতীয়তঃ, একই জিনিষের বিভিন্ন ধরণের ব্যবহারের মধোও একচেটিয়' 
বিক্রেতা দামের তারতম্য করিতে পারে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্রাই 
কোম্পানী কলিকাতা শহুরে বিছ্যাতের একমাত্র বিক্রেতা হিসাবে নাগরিকদের 
নিকট যে দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, কলিকাতা 
হি ইন ট্রামওয়েজ'কোম্পানীকে ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প দামে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। ইহাকে আমরা ব্যবসায়গত দাম- 
তারতম্য (1506 7003০6 91501100107961015) বলিতে পারি। 
অধ্যাপক পিগুর (1:06, 918০0.) মতে দামের তারতমোর তিনটি পর্যায় 
আছে। ॥ ৪ ' 
প্রথমতঃ, একচেটিয়া! বিক্রেত' বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে 
একটি জিনিষের জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে যে কোন ক্রেতারই ভোগোদ্ধত 
| থাকিবে না। এই ধরণের দাম-তারতম্যকে অধ্যাপক 
পি পিগু প্রথম পর্যায়ের দাম তারতম্য (51106 15018001- 
178010100৫6 0০ 915 0০5০6 ) বলিয়াছেন । দ্বিতীয়তঃ 
একচেটিয়। বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে এমনভাবে একটি জিনিষের 
জন্য দাম গ্রহণ করিতে পারে ষে সব ক্রেতারই অল্প পরিমাণে ভোগোছত্ত 
খাকিবে। এই ধরণের দাম তারতম্যকে অধ্যাপক পিগু দ্বিতীয় পর্যায়ের দাম- 
তারতমা (:106 15010017900. 06 0১৪ 5০0150068০০) বলিয়াছেন । 
তৃতীয়তঃ, একচেটিয়া বিক্রেতা যদি কোন জিনিষের বিভিন্ন দাম স্থির 
করিয়া রাখে এবং ক্রেতাগণ নিজেদের চাহিদা অথব] ইচ্ছান্ছযায়ী দাম দিয়া 
জিনিষটি ক্রয় করে তবে আমর তৃতীয় পর্যায়ের দাম-তারতম্য (51০6 
01501100188602 06 056 001: ৫6৫:6০ ) দেখিতে পাই । উদাহরণ 


স্থানগত দাম-তারতম্য 


১৮৬ অর্থবিজঞান পরিচয় 


স্বরূপ বলা যাইতে পারে, রেল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শ্রেণীর ভাড়া! আগে হইতেই 
স্থির করিয়া রাখে $ ক্রেতা কোন্‌ শ্রেণীর টিকিট কিনিবে, তাহা ক্রেতার ইচ্ছার 
উপরেই নির্ভর করে। 
একচেটিয়া বাজারের সীমণ (1-100165 £০ 2800150১০15 ) 
একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ বরাবর চলিতে পারে না। কারণ, 
একচেটিয়! বিক্রেতা যদি বরাবষ ক্রেতাদের বেশী করিয়া শোঁষণ করিতে 
থাকে এবং বেশী করিয়া দাম চাহিতে থাকে, তবে 
প্রতিযোগিতার 
পার বাজারে প্রতিতন্্ী বিক্রেভার আবির্ভাব ওয়ার আশংক। 
থাঁকে। যতক্ষণ কোন জিনিষের জন্য ক্রেতার চাহিদা 
অস্থিতিস্থাপক (10615500 ) থাকিবে, ততক্ষণ পর্যস্ত একচেটিয়া! বিক্রেতার 
পক্ষে বেশী করিয়! দাম ধার্ধ কর! সর্ভবপর। কিন্তু বেশী দাম দিয়! যদি বরাবরই 
একটি জিনিষ কিনিতে হয়, তবে ক্রেতারাঁও চেষ্টা করিবে পরবর্তাঁ বা বিকল্প 
জিনিষ সংগ্রহের জন্য । এই জন্তই দাম নিরূপণের সময় একচেটিয়। বিক্রেতা 
সর্বদাই ক্রেতাদের চাহিদার দিকটাঁও বিবেচনা করিবে । 
দ্বিতীয়তঃ, দ্রাম অতিরিক্ত বেশী হুইয়া গেলে সরকার এই ব্যাপারে 
হত্তক্ষেপ করিতে পারে এবং সংঙ্লিষ্ট জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
জনম্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রকে তখন একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করিয়! দাম 
কমাইয়। দিবার বাবস্থা করিতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, দান অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দিলে একচেটিয়া বিক্রেতা দিস 
প্রতিযোগিতার সম্মীন হইতে পাগে। 
সর্বশেষে, জনমতের ভয়েও একচেটিয়া বিক্রেতা ঘত খুশী দাম বাড়া ইতে 
পারেনা। 
যদিও একচেটিয়া বিক্রেতা কোন জিনিষের দাম যত খুশী বাড়াইতে 
পারে না, তবুও একচেটিয়া! বাজারে কোন জিনিষের দাম পূর্ণপ্রতিযোগিতায় 
বাজারের দাম অপেক্ষা! বেশী থাকে । পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
পল কোন জিনিষের দাম সবসময়েই প্রান্তিক খরচের সমান 
বাজারের দাম হয়। কিন্তু একচেটিয়া! বাঁজারে দাম প্রান্তিক খরচ 
অপেক্ষা বেশী হয়। তাহ] ছাঁড়া, পূর্ণ গ্রতিধোগিতায় 
ধ্বীর্ঘকালে দাম যে শুধু প্রান্তিক খরচের সমান হয়, তাহাই নহে, দাম গড়পড়তা 
মোট খরচেরও সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেমন বিক্রেতার একমাত্র 
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লক্ষ্য সর্বাধিক লাভ করা, একচেটিয়া কারবারেও বিক্রেতার একমাত্র লক্ষ্য 
সর্বাধিক লাভ কর1। কিন্ত একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা কতিপয় বিশেষ 
হ্থবিধা ভোগ করে বলিয়া! (যেমন, যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতার 
অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, ইত্যাদি) সে সর্বাধিক লাভ অর্জন করিয়াও অর্থাৎ 
প্রাস্তিক খরচকে প্রান্তিক আয়ের সমান করিয়াও দামটি গ্রান্টিক খরচের বেশী 
রাখিতে পারে। 


_ একচেটিয়া কারবারের গুণ ও দোষ (7161165 ৪00 06209 
0£ 1001)01015 ) | 
একচেটিয়! কারবারের গুণ ও দোষ উভয়ই আছে। প্রথমতঃ, একচেটিয়! 
কারবারের একটি প্রপ্ধান গুণ হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদনব্যয় সংক্ষেপ 
হয়। কারণ, একচেটিয়৷ কারবার সাধারণতঃ একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান, 
স্থতরাং এখানে বৃহ্দায়তন উৎপাদনব্যবস্থার সব রকম হ্থবিধা পাওয়। যায়। 
একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বেশী দামে জিনিষ বিক্রয় করা সম্ভবপর হয়। 
: বেশী দাষে জিনিষ বিক্রয় করিয়] একচেটিয়| কাপবারী যে 
লাভ করে তাহায় সাহাঘো একচেটিয়। কারবারী উৎপাদন 
ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া বাজারে নিজের একাধিপতা বজায় 
রাখিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় প্রতিযোগিতার বাজারে 
উৎপাদন খরচ যথেষ্ট কমিয়া ঘায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একচেটিয়া 
কারবার হইতেও প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপার্দন খরচ বেশী কম হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া! কারবারে যোৌগানের উপর একচেটিয়া! বিক্রেতার কর্তৃত্ব 
থাকে বলিয়! এবং চাহিদ। অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক থাকে বলিয়! “একচেটিয়। 
বিক্রেতাকে বেশী ঝুকির বোঝা বহন করিতে হয় না। পক্ষান্তরে 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঝুঁকির সম্ভাবনা বেশী থাকে। 
তৃতীয়তঃ, একচেটিয়। কারবারে অতিরিক্ত উৎপাদন (৩য:০255 01:003000 
০৫ ০৮:-:0৫0০000 ) হুওয়াপ সভভাবন1 কম থাকে, মুল্যন্তরের পরিবর্তনের 
সম্ভাবনাও খুব বেশী হয় ন1। 
চতুর্থতঃ, একচেটিয়া! বিক্রেতার পক্ষে অনেক সময় বিভিন্ন ক্রেতার জন্তএ 
বিভিন্ন দাম ধার্য কর! সম্ভবপর হয় ইহাতে লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। 
কিন্তু গ্রতিযোগিতার বাজারে এইভাবে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবন। দেখ! 
যায় না। 


একচেটিয়া 
পণ 


১৮৮ অর্থবিজঞান পরিচয় 


পঞ্চমতঃ, জনন্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্পে অথবা সেবায় ( 2810 
6] 5০:০০ ) একচেটিয়া কারবার বিশেষ বাঞুনীয়। উদ্দাহরণ হ্বরূপ 
বলা যায়, একই সহরে পাঁচটি বিছ্বাৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকিলে 
অস্থবিধার স্থষ্টি হয় এবং অপব্যয়ও হয়। রর 

একচেটিয়া কারবাঁরের কোন সামাজিক স্থবিধা আছে কিন1 সেই বিষয়ে 
'অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহু কেহ মনে করেন যে একচেটিয়। 
কারবারের বিক্রেতা ক্রেতাদের শোষণ করে বলিয়। এবং একচেটিয়া বাজারে 
'ক্রেতাদদের কোন প্রকার কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়! একচেটিয়া কারবার সমাজের 
পক্ষে হিভকর নয়। আবার অনেকে মনে করেন, একচেটিয়া কারবার যে 
সব অবস্থায় সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তাহা নহে। যাঁদ একচেটিয়৷ বিক্রেতা 

বড় লোকের নিকট হইতে বেশী দাম এবং গরীব লোকের 

একচেটিয়। কাক্ঈবারের এ 
সামাজিক হুবিধা নিকট হইতে কম দাম গ্রহণ, করে, তবে একচেটিয়া 
কারবার এবং একচেটিয়া কারবারে দামের তারতম্য 
(011০5 0150120917900 ) সমাজের অকল্যাণ মাধন করে না। তাহা 
ছাড়া, একচেটিয়া কারবারে ব্যবসায়ীগণ প্রচুর লাভ অর্জন করে বলিয়া 
মূলধন বিনিয়োগের সম্ভীবনাও অনেক বাড়িয়। যায়। ইহাতে সমাজের পক্ষে 
ংগল হয়। কিন্তু, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই ষে একচেটিয়া 
কারবারের যতই গুণ থাকুক না কেন, ইহার গুণ অপেক্ষা ক্রটির পরিমাণ 
অনেক বেশী । একচেটিয়। ব্যবসায়ের ফলে আমর] শ্রমিক শোবণ এবং শুধু 
একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে সমাজের অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভূত 
হওয়! দেখিতে পাই। ইহাতে সমাজের ধনবণ্টন ব্যবস্থায় অসামোর 

হৃষ্ি হ্য়। . 

একচেটিয়। কারবারে বিক্রেতা শুধু একটি উদ্দেশ্য দিয়াই প্রধানতঃ চালিত 
হয়। তাহা হইতেছে সর্বাধিক লাভ করা। যেখানে 
উৎপাদনের উদ্দেস্ত হইতেছে যেভাবেই হোঁক কেবল লাভ 
করা এবং যেখানে যোগানের উপর বিক্রেতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব 
থাকে, সেখানে উত্পাদনের উৎকর্ষতা৷ অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া! কারবাঁরে জিনিষপত্রের দাম অথবা বাড়িয়া যায় 
ইহাতে সাধারণ ক্রেতার্দের পক্ষে খুব অন্থবিধা হয়। তাহা ছাড়া ক্রেতাদের 
অস্থিতিস্থাপক চাহিদার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া বিক্রেতা ক্রেতার্দের শোবণ করে। 


একচেটিয়া! কারবারের 
দ্বোষ 


ফার্ষের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৮৯. 


তৃতীয়ত: একচেটিয়! ব্যবসায্ীর হাতে সমাজের সমগ্র অর্থনৈতিক শক্তি 
কেক্জরীভূত হয়। 

চতুর্থতঃ, একচেটিয়! কারবারে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্তাষ্য মন্ধুরী হইতে 
বঞ্চিত হয়। শ্রমিকগণ যে জিনিষ উৎপাদন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া, 
একচেটিয়। ব্যবসায়ী প্রচুর লাভ করে? অথচ, শ্রমিকগণ কখনই এই লাভের 
অংশ পায় না। 

পঞ্চমতঃ, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা যত খুশী কোন জিনিষ বিক্রয় 
করিতে পারে। কিন্ত একচেটিয়া কারবারে কোন জিনিষের যোগানের উপর 
বিক্রেতার কর্তৃত্ব থাকিলেও মে যতখুণী জিনিষটি বিক্রয় করিতে পারে না। 
ইহাতে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়] যায়। 

সর্বশেষে একচেটিয়। ব্যবসায়ীগণ অনেক সময় অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য 
অসাধু উপায় অবলম্বন করে। বাঁজারে কোন জিনিষের কৃত্রিম অভাষের' 
সট্টি করিয়া! চোরাকারবারের প্রচলন করা, নিজেদের স্বার্থের অন্থকুলে যাহাতে 
সরকারের আইনগুলি প্রণীত হয় সেইজন্য অবৈধভাবে ছুর্নাতির আশ্রয় গ্রহণ 
কর] ও সরকারী কর্মচারীদ্বের উৎকোচ প্রদান করা, ইত্যাদি অসাধু উপায় 
অবলঙ্বনের দৃষ্টাস্ত আধুনিক একচেটিয়া! ব্যবসায়ে বিরল নয়। সতরাং সমাজের 
কল্যাণের জন্য অমেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া! ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়ে। ূ 

একচেটিয়া] কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রধান উপায় হইতেছে কেন্ত্রীয় 
হম্তক্ষেপ (9086. 10620521007) প্রথমত একচেটিয়া কারবারে 
বিক্রেতাগণ অনেক সময় যে সকল অসাধু উপায় অবলম্বন করে, সেইগুলি 
সরকার আইনের সাহায্যে বন্ধ করিতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র আইন করিয়! একদিকে দাম বাড়িয়া যাওয়া প্রতিরোধ 
করিতে পারে এবং অপর দিকে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত করিয়। 
রাখিয়া! বাজারে কৃত্রিম অভাব স্থপতি করার নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
সরকার একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণের জন্ত বিভিন্ন জিনিষের সর্বোচ্চ দাম. 
নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, সরকার অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর ধার্ধ করিতে পারে এবং 
এইভাবে একচেটিয়া! কারবারীদের অধিক লাভ করিবার নীতি প্রতিরোধ 
করিতে পারে। আবারি সরকার এইরকম আইন করিয়া দিতে পারে যে একটি- 


১৯৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ হুইয়! গেলে একচেটিয়৷ কারবারী আর দাম বাড়াইতে 
পারিবে না। 

চতুর্থতঃ, যে সকল শিল্প প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়িয়া যায় রাষ্ট্র ইহার 
উপর করধার্ধ করিয়া যে সকল শিল্প গ্রয়োজন অনুম্বায়ী বাড়িতেছে না 
সেইগুলির উপর কর কমাইয়! দিতে পারে । এই পদ্ধতি এমনভাবে প্রয়োগ 
করিতে হইবে যেন সব শিল্পের প্রান্তিক নীট উৎপাদন (01818591156 
[1:00 ) সমান হয় এবং সব শিল্প যেন একাস্ত কাম্য উৎপাদনের 
€(0০৮0010 006086) জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থ। অবলম্বন করিতে পায়ে । 

আমেরিকায় 911610081 £00-17850 18৬ এবং 018560) 8০0 
এর মাধ্যমে একচেটিয়া কারবার গঠন করা বন্ধ করিয়া! দেওয়া হয়। কিন্ত, 
আমেরিকায়্রমাইন করিয়াও একচেটিয়া কারবার গঠন করা একেধারে বন্ধ 
কয়। সম্ভবপর হয় নাই। কারণ আইন ফাকি দেওয়ার নান! উপায় বাহির 
হইয়! গিয়াছে এবং একচেটিয়! ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বদলে হোল্ডিং কোম্পানী 
এবং অগ্রাম্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হৃইয়াছে। 

অপূর্ণ প্রতিযোশিতায় দাম নিরূপণ (2:1০ 10612017800 
[11001 110061620০6 00101026160) 

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা কি হইবে তাহা লইয়া অধ্যাপিকা জোয়ান 
রবিনসন (0:0৫. ০81 2.01050) তাহার “7০010010855 0 [17019616০06 
00706000107)” বইয়ে বিস্তৃত আলোচন] করিয়াছেন। তাহার মতে অপুর্ণ 
প্রতিযোগিতায় আমর! পূর্ণ প্রতিযোগিতার অধিকাংশ সর্তগুলির অন্থুপস্থিতি 
দেখিতে পাই। অপুর্ণপ্রতিযোগিতায় বিক্রেতাদের জিনিষ একই প্রকৃতির 
(77077006019) নয়, ক্রেতাদের চাহিদা! সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক নয় এবং 
ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ৰাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নাই। তবে অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় ফার্মের সংখ্য। অল্পকালে সীমিত থাকে, এবং দীর্ঘকালে 
বাজারে ফার্সের অবাধ প্রবেশ (2:6৫ ৫705) থাকে। ইহার ফলে দীর্ঘকালে 
প্রতিযোগিতার মাত্রা! বাঁড়িয় যায়। কিন্ত, যেহেতু চাহিদা কখনই সম্পূর্ণভাবে 
স্থিতিস্থাপক হয় না” সেজন্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম সর্বোত্তম 
(0280080) মাত্রায় উৎপাদন করিতে পাঁরে না, অর্থাৎ, দাম কখনই সর্বনিষ্ন 
গড় খরচের (01017001) ৪৬০:৪£০ ০090) সমান হয় না। অথচ দীর্ঘকালে 
বাজারে দামের অবাধ প্রবেশ থাকার দরুণ দাম এবং গড় খরচ ( সর্বনিয় গড় 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মুল্য নিরধারণ ১৯১ 


খরচ নহে) সমান হয় এবং ফার্ম ম্বাভাবিক মুনাফা (500091 0008৫ ) 
অর্জন করে। কিন্তু, ইহাতে ফার্মের অতিরিক্ত অব্যবন্ধত, উপাদনী ক্ষমতা 
(650855 ০898.0165) থাকিয়! যায় এবং ইহাতে সম্পর্দের অপচয় (জ৫588 
০% :50:029 ) হয়। হ্বল্লকালে বাজারে ফার্মের অবাধ প্রবেশ না 
থাকায় ফার্মের পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা (93:053$ 0:0996) অর্জন করা 
সম্ভবপর । ও 

স্বল্প কালই হোক, আর দীর্ঘকালই হোক, অপূর্ণ প্রতিযোগিতায়-কোন 
ফার্ম সর্বাগ্রে চেষ্টা করিবে সর্বোচ্চ মুনাফ] প্রদানকারী উৎপাদন (1৫৪৮ 
[0:0276 00১০৮) যাহাতে হয় সেইভাবে উৎপাদন করিতে। উৎপাদন 
সর্বোচ্চ মুনাফ] প্রদান করে তখনই যখন প্রান্তিক খরচ রেখা (0321819] 
০0950 ০01৬০) নীচের দিক হইতে আপিয়া প্রাস্তিক আয় রেখাকে $09187081 
£5ড৮৪]7০ ০০:৮৪) ছেত্দ করে। যেহেতু চাহিদা] সম্পূর্ণ ভাবে স্থিতিস্থাপক নহে 
সেজগ্ত গড় আয় রেখা (2৮21৪8০ 6৮006 ০০:৮০) নিয়াভিমুখী হয় এবং 
প্রান্তিক আয় রেখ! (7081:61081 1661722০0৮০) ইহার নীচে থাকে, 
সেইজন্য দাম সর্বদ প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশী থাকে, এবং যেহেতু প্রান্তিক 
আয় এবং প্রাস্তিক খরচ সমান, দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষাও বেশী থাকে । 
অধ্যাপক চেম্বারলিন যেমন একচেটিয়া! মূলক প্রতিযোগিতায় (110209011- 
0০ (00100600100) বিক্রয়করণ জনিত খরচ (5০111755০56) এবং 
উৎপাদিত সামগ্রীর পৃথকীকরণ (2:০৫0০6 0176170191102)-এর উপর 
গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন, অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বিশ্লেষণে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। অধ্যাপক চেম্বার- 
লিনের অভিযোগ হইতেছে [00065506200 710150790115610 0০010060- 
01010 109৬০ 0661 50100090515 11191020 00820106125 06211775 108 
052 52190 90100119610 517711771065 56০] ০ ০০ 2৫202896615 
80:০018060 7 00610 0155107119110165 1)21015 1:6০081)1550৮, যদি 
একচেটিয়া মুলক প্রতিষে/গিতা৷ হয় একচেটিয়া কারবার এবং পূর্ণপ্রতি- 
যোগিতার সংমিশ্রণ (৪ 0160108 ০0 100150015 220 ০0731960100), 
তবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় আমর! দেখিতে পাই, একচেটিয়া কারবার এবং 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপাদান পরম্পর হুইতে ন্বতন্ত্র (4020002015 ৪০৭ 
01019601610 26 10016008115 62501009156”) 


এখন দেখা যাক, হ্ল্নকালে ও দীর্ঘকালে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কিভাবে 
ভারসাম্য অজিত হয় এবং দাম স্থির হয়। নিমের চিত্রগুলিতে ইহ 
দেখান হইল £__ 





ক চিত্র নং ৬২ 


এই চিন্রগুলি হইতে বোঝ! যাইতেছে যে স্বল্পকালই হোক আর 
দীর্ঘকালই হোক, ফার্মের ভারসাম্য অজিত হইবে যেখানে গ্রাস্তিক খরচ এবং 
প্রান্তিক আয় সমান হয়। উপরে অংকিত চিত্রগুলিতে 910, 9], [৮10 
এবং [4] হইতেছে যথাক্রমে শ্বল্লকালীন প্রাস্তিক খরচ রেখা, স্বশ্লকালীন 
আয় রেখা, দীর্ঘকালীন খরচ রেখা এবং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক আয় রেখা । 
তাহ] ছাড় 94. এবং 1.4] ব্রেখ! দুইটি হইতেছে যথাকমে শ্বল্লকালীন 
এবং দীর্ঘকালীন গড় আয় রেখা । 04 হইতেছে ভারসাম্য অর্জনকারী 
অথবা সর্বোচ্চ মুনাফ অর্জন কারী উৎপাদন ; 00 হইতেছে দাম ১ শ্ব্লকালে 
দাম গড় আয় অপেক্ষ1! যতটা বেশী ততটা হইতেঞ্চছে অতিরিক্ত মুনাফা, 
দীর্ঘকালে দাম গড় খরচের সমান বটে, কিন্তু সর্ধনিয় গড় খরচের সমান 
নছে। সুতরাং দীর্ঘকালে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা (20170912০90) 
অর্জিত হইলেও, সর্বোত্তম পর্যায়ে উৎপাদন (01300012 0:0900001018) 
হয় নাই। এইজন্য এইক্ষেত্রে ফার্মের কিছু অতিরিক্ত এবং অব্যবহৃত উৎপাদন 
ক্ষমতা (63:25 ০৪7১৪০05) রহিয়া গিয়াছে এবং সম্পদেরও কিছু অপচয় 
হইয়াছে। অথচ দাম স্বশ্পকালে ও দীর্ঘকালে প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। 

একচেটিয়া মুলক প্রতিষোশ্িতা! (110100790148650 00701960507) 

অধ্যাপক চেম্বারলিনের মতে বান্তবগজতে আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতা বা 
সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া! বাজার ( চ87:5 11073092015 ) কোনটিই দেখিতে 
পাইনা । আমর| বান্তরে ষে ধরণের বাজার দেখিতে পাঁই, তাহাতে পুর্ণ 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৯৩ 


প্রতিষোগিতা এবং একচেটিয়া কারবার উভয়েরই কিছু কিছু উৎপাদন আছে। 
এই ধরণের বাজারকে অধ্যাপক চেম্বারলিন একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিত। 
বা 1+0015010115010 00107901601) বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । অধ্যাপক 
চেম্বারলিনের মতে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার নিষ্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে £ 

(১) বাজারে অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে । 

(২) অল্প সময়ে বিভিন্ন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু, 
দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে এবং 
বাজারটিকে অনেক পরিমাণে প্রতিষোগিতামূলক করিতে পারে। 

(৩) সব বিক্রেতা এক ধরণের জিনিষ বিক্রয় করে না; তাহাদের 
বিক্রয়ের জিনিষগুলির মধ্যে গুণগত পার্থকা (016:6156180075) থাকে । 
বিক্রেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ধতা৷ প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন 
(20ড০1:01561081)৮) দেওয়! এবং অন্যান্য প্রচার-কাজ করিফী থাকে। 
এইজন্য তাহার] কিছু পরিমাণ বিক্রয়-জনিত খরচ (561187£ ০০9) করিয়া 
থাকে। এই খরচের ফলে ক্রেতার চাহিদা বাঁড়িরা যায় এবং নৃতন নৃতন 
জিনিষের জন্য ও চাহিদার সৃষ্টি হয়। 

(৪) বিক্রেতার ভারসাম্য অজিত হয় তখনই যখন তাহার প্রান্তিক খরচ 
(17027:51759] ০০996) তাহার প্রান্তিক আয়ের ( 10218179] 6০00০ ) 
সমান হয়। কিন্ত দাম প্রান্তিক খরচ অথবা গ্রাস্তিক আয় অপেক্ষা বেশী 
হয়। ম্বপ্পকালীন দামও গড়পড়ত1 মোট খরচ অপেক্ষা বেশী হয়। কিন্তু 
দীর্ঘকাঁলীন দাম গড়পড়তা মোট খরচের ( ৪%০88০ 6০908] ০০95: ) সমান 
হয়। ইহা মনে রাখিতে হুইবে যে দ্ীর্ঘকালীন দ্বাম গড়পড়তা মোট খরচের 
সমান হইলেও গড়পঞ্জত। মোট খরচ তখন পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় ইহার 
সবনিয় পধায়ে (0001000]) 165€1 ) থাকে না। অল্প সময়ে প্রত্যেকটি ফার্ম 
আলাদাভাবে ভারসাম্য অর্জন করে। কিন্ত, দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ফার্ম একটি 
দলে (01001) একত্রিত হইয়া ভারসাম্য অর্জন করে। ইহাকে সমষ্টিগত 
ভারসাম্য বা ক্রে:০৩ট 5.0011102101) বলে। 

(৫) দীর্ঘকাল ক্রেতাদের চাহিদা অনেক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক থাকে । 
কিন্ধু, এই স্থিতিস্থাপকতা৷ পূর্ণ প্রতিযোগিতার মত সম্পূর্ণ নয় । 

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বৈশিষ্্যগুলি আলোচনা করিলে দেখ! 
যায় যে এই বাজারে একুচেটিয়:কাঁরবার এবং পূর্ণ প্রতিযোগিত! উভয়েরই কিনতু 

১১ 


১৯৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


কিছু উপাদান আছে। বখন দেখিতে পাই, ধাঁজারে অনেক বিক্রেতা, দীর্ঘ- 
কালে সব বিক্রেতাই স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, দীর্থকালের 
দাম গড়পড়তা খরচের সমান হয় এবং কেহই কোনভাবে অতিরিক্ত মুনাফ। 
অর্জন করে না (অথচ অল্প সময়ে অতিরিক্ত মুনাঁফা অর্জন করিতে পারে ), 
তখন আঙধরা বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্র! (88:6০ 0£ ০০029060101) ) 
বেশী দেখিতে পাই । আবার যখন দেখিতে পাই, দাম প্রাস্তিক খরচ অপেক্ষা 
বেশী এবং চাহিদা কোন অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে স্থিতিস্থাপক হয় না, এবং 
ফার্ম সর্যোত্তম পর্যায়ে (০90৫00870 1০৮51) উৎপাদন করিতে পারে না, তখনই 
বাজারে আমর] একচেটিয়া কারবারের উপাদান দেখিতে পাই । সেইজন্যই 
বলা হয় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা হইতেছে একচেটিয়া কারথার এবং 
পুর্ণ প্রতিযোগিতার সমন্বয়। 

নিম্নে ছইটি চিত্রে স্বল্পকালে এবং দীর্ঘকালে একচেটিয় মূলক প্রতিযোগিতার 
কিভাবে দাম নিরূপিত হয় তাঁহ! দেখান হইল £-_ 
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চিত্র নং ৬৩ (ক) চিত্র নং ৬৩ (খ) 

অল্প সময়ে উপরের ৬৩ (ক) নং চিব্রটিতে একটি ফার্শ ₹ বিন্দুতে ভারসাম্য 
অর্জন করিবে । কারণ, এখানে তাহার প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান 
হইয়াছে । 09 পরিমাণ জিনিষ বাঁজারে বিক্রীত হইবে । কিন্তু, দাম হইবে 
88, অথব। ০0৮) দাম প্রান্তিক খরচ অপেক্ষা বেশী। এখানে বাজারে 
একচেটিয়] কারবারের উপাদান দেখা যায়; ৪903 হইতেছে শ্ব্নকালীন গড়- 
পড়তা৷ খরচ । 98 হইতে ৪0 বাদ দিলে, অর্থাৎ দাম হইতে গড়পড়তা খরচ 
বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা অর্থাৎ ৮95 আয়তন হইতেছে বিক্রেতার 


অতিরিক্ত লাঁভ। 
খিতীস্ন চিত্রটিতে অর্থাৎ, ৬৩ (খ) চিন্রটিতে দীর্ঘকালীন দাম নিরূপণ দেখান 
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হুইল। দীর্ঘকালে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ বাড়িয়া ঘায় ; কাঁরণ বিভিন্ন ফার্ম 
বাজারে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ জিনিষের উৎকর্ষত! বাড়াইবার চেষ্টা করে 
এবং তাহার প্রচার করে | ফলে ক্রেতাদের চাহিদ্ব] বাড়িয়া! যায় এবং ফার্শেরও 
গড়পড়তা খরচ বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে দাম নিরূপিত হয় সেই বিন্দুতে 
যেখানে ইহ! গড়পড়তা মোট খরচের ( ৪৮০:৪£০ (০৪৪1 ০০5) সমান। কিন্ত 
যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান, বিভিন্ন ফার্ম সেই বিস্বুতে 
দ্লবদ্ধভাবে ভারসাম্য অর্জন করিতেছে। ইহাকে সমষ্টিগত ভারসাম্য (£:০8 
৪0011101101 ) বলা হয়। এখানেও ০৮ পরিমাণ জিনিষ বাজারে বিক্রী 
হইবে । 0৮ হইতেছে দাম । মনে রাখিতে হইবে, এই 014 পরিমাণ উৎপাদন 
একান্ত কাম্য উৎপাদন অথবা! ০973610001) 0008৮ অপেক্ষা কম। এখানেই 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার সংগে একচেটিগ্ন। মূলক প্রতিষোগিতার প্রধান পার্থক্য । 
বিক্রয় করণ খরচ (১০111565 0096 ) ব। 40910190120 0031 
একচেটিয়াঁভাবাগন্ন প্রতিযোগিতায় সব বিক্রেতারই জিনিষের মধ্যে 
তারতম্য (10161600900) ) থাকে । ইহাতে প্রত্যেকেই নিহজর 
জিনিষের বিশেষ গুণগুলি বাজারের ক্রেতাদের জানাইবার জন্ত প্রচার কাজ 
সুরু করে। এইজন্য যে খরচ হয়, সেই খরচকেই আমরা 51105 0০9 
বলি। এই ধরণের খরচের ফলে শুধু যে ক্রেতাদের চাহিদ। বাল্ডিয়া যায়, 
তাহাই নহে, কোন জিনিষের জঙ্ত ক্রেতাদের নৃতন চাহিদারও স্টি হয়; 
অপর দিকে এই বিজ্ঞাপনের খরচ অথবা প্রচারের খপচ হইবার জন্য ফাের 
গড় খর5ও বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পবস্ত প্রচার কার্য জনিত অতিরিক্ত থে 
খরচ হয় তাহা অপেক্ষা প্রান্তিক আয় বেশী হয়, ততক্ষণ পধন্তই একটি ফা 
এই প্রকার খরচ করিতে থাকিবে । যখন প্রচার কাধ জনিত অতিরিক্ত 
খরচ প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান হয়, তখন ফার্মের ভারলাম্য অজ্িভ 
হয়। স্বতরাং বিক্রয় করণ খরচের তৰৃটি প্রান্তিক তত্বকে (702181701 
£)০০:% ) বর্জন করে না, সংস্কার করে। বিক্রয় করণ খরচের ফলে গড় 
খরচও বাড়িয়। যায়। গড় মোট খরচ (৪৬:৪£০ €০965]1 ০95) বলিতে 
একচেটিয়া মূলক প্রতিষোগিতায় বুঝায় গড় স্থির খরচ, গড় পরিবর্তনীয় খরচ 
এবং গড় বিক্রয়জনিত খরচের সমষ্টি। অল্লসময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফার্ম বাঁজারে 
অতিরিক্ত মুনাফ। ( 63:5655 72:00) ভোগ করে বলিয়া অন্তান্ত ফার্ম গুলি 
বাজারে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হয় । দীর্ঘকালে যখন বিভিন্ন ফার্ম অবাধে 


১৯৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বাজারে প্রবেশ করে, তখন তাহার নিজের নিজের উৎপাদিত জিনিষগুলিকে 
উন্নত করিয়া পরম্পরের সংগে প্রতিযোগিতা করে ; এইভাবে উৎপাদিত 
জিনিষগুলির গুণগত তারতম্য হয়। শুধু তাহাই নহে। এই গুণগত 
তারতম়োর প্রচারের জন্য বিক্রেতাগণ নানাভাবে তাহাদের জিনিষগুলির জন্য 
ক্রেতাঁর চাহিদ] বাড়াইতে অথব। ক্রেতাদের নৃতন চাহি! ্থ্টি'করিবার চেষ্টা 
করে। এইভাবে বিক্রয় জনিত খরচ ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রত। 
বাড়াইয়' দেয়। প্রতিযোগিতার তীব্রতা যতই বাড়ে, চাহির্দারেখ! ততই 
উপরে উঠিতে থাকে এবং সেই সংগে গড় খরচ রেখাটিও উপরে উঠিতে থাকে । 
বিভিন্ন ফার্ম গুলিও তখন বাজারে একচেটিয়া উৎপাদন মূলক বজায় রাখিবার 
জন্য দলবদ্ধ হুয়। ফার্মগুলি তখন দলবদ্ধ ভাবে ভারসাম্য অর্জন করে । 
ইহাকে 01000 50011100010) বলে। যখন গড় খরচ রেখাটি চাহিদ। 
রেখার সহিত ৪086 হয়, তখন বাজারে দাম স্থির হয়। এই অবস্থায় 
ফার্মগুলি কোন অতিরিক্ত লাঁভ অর্জন করে না। ইহা বিক্রয় করণ খরচের 
প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে। একচেটিয়া ভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় আমরা 
দেখিতে পাই, উৎপাদক যখনই এই ধরণের খরচ করে, তখনই ক্রেতাদের 
চাহিদা রেখ! উপরের দ্দিকে উঠিয়া! যায়। 

একটি ফার্মের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় সমস্য! হইল কিভাবে উৎপাদন, দাম 
এবং বিক্রয় করণ খরচের মধ্যে একটি আদর্শ সমহথয় করা যায়। এমন ভাবে 
সেই সমন্বয় করিতে হয় যেন ফার্ষের লাভের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। 


মুষ্টিমেয় বিক্রেভার প্রতিযোগিতা বা অলিগোৌপজি (0118০০15) £ 

ইতিপূর্বে আমর! বাঁজারে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিযোগিতার ভিতর প্রভ্দে 
করিয়াছি, তাহাঁর কারণ আমর] বাজারে দৃষ্ট প্রতিষোগিতাঁটিকে অনুসন্ধান 
করিয়া বাহির করিতে চাই। পূর্ণ-প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া কারবার হইতে 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজার অবস্থার অধিকতর প্রতিচ্ছবি । কিন্তু স্থান, কাল 
হিসাবে বাঁজারের কাঠামোও পরিবত্তিত হয়। সেইজন্ত অনেক অর্থবিজ্ঞানী 
মনে করেন যে, একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতা “(10001901190 
০0707960360) ) অপূর্ণ গ্রতিযোগিত অপেক্ষা ও অধিকতর প্রতিচ্ছবি । কিন্তু 
বর্তমান লেখকঘয়ের মত এই যে, কোন্‌ প্রতিযোগিত বাজারের যথার্থ 
রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে তাহার অনুসন্ধানের কোন যৌক্তিকতা নাই, 


ফার্মের ভারসাম্য এবং বিভিন্ন বাজারে মূল্য নিরধারণ ১৯৭ 


ছুইটি কারণে। প্রথমতঃ প্রতিযোগিতার ম্বরূপ সময়ের সহিত পরিবত্তিত 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্য হিসাবে প্রতিযোগিতার তীব্রত। পরিবত্তিত হয়। যদি 
আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করি, 
তাহা হইলে কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ ভ্রব্যের বাজারে এক (বিশেষ প্রকারের 
প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিব। এইরুপ প্রতিযোগিতায় মোট প্রতিযোগীর সংখ্যা 
তিন হইতে দশ বা পনের পর্যস্ত। এইরূপ প্রতিযোগিতা সম্পন্ন বাজারকে 
অলিগোপলি ( 01180015 ) আখ্যা দেওয়। হইয়াছে । বাজারে যখন এইরূপ 
কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রতিযোগি থাকে, তখন সেই বাজারে প্রতিটি প্রতিষোগীই 
অপর উৎপাদনকারীকে আপনার শক্র বলিয়া গণ্য করে এবং তাহাকে বাজারে 
হইতে বহিষ্কার করিবার পন্থা অনুসন্ধান করে। এইজন্য অলিগোপলি বাজার 
প্রতিটি উতৎ্পাদনকাবী তাহার প্রতিযোগীদদের সম্ভাব্য ক্রিয়াপারা হইতে 
আশঙ্কান্বিত হুইয়। থাকে । অধ্যাপক রথচাইন্ডের মতে অলিগোপলি বাজারের 
ব্যাখ্যার জন্য অর্থবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে না। বিভিন্ন 
প্রতিযোগী বাজার আপন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্দৃঢ় করিবার জন্য কেবলমাত্র 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অব্লঞ্ঘন করে না, বিভিন্ন রাজনৈতিক বাবস্থা, যেমন 
দেশের আইনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মত 
স্বপক্ষে আনয়ন,_ গ্রহণ করিতেও তাহার] অপাবগ হুয় না। সেউজন্ত প্রান্তিক 
বিশ্ষুয়লন্ধ অর্থ এবং প্রান্তিক বায়ের হিসাব এইখানে অগ্রগণ্য নহে। তবে 
কি অপিগোপালির বাজারের কোন অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব? 
যদি আমরা রাজনৈতিক কারণে ব্যয়ের উপব ততটা গুরুত্ব না দেই, ঢতাঁহা 
হইলে অধ্যাপক স্ুইজির (9০225) অনুসরণে আমর অলিগোপলি বাজারের 
একট প্রতিচ্ছবি দিতে পারি । ৃ্‌ 

আমর] মনে করি সকল উৎপার্দনকারীই একটি ভ্রধ্য উৎপার্দদ করিতেছে 
এবং কোন উৎপাদনকারীই অপরের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়া জোটস্থষ্টি করিতেছে 
ন1। অতএব প্রতিটি উৎপাদ্নকারীকে আম্মরক্ষার জন্য নিজন্ব ক্ষমতার 
উপর নির্ভর করিতে হইবে। যেহেতু, প্রতিটি উৎপাদনকারীই মনে করিতেছে 
যে তাহার প্রতিযোগীরা তাহাকে বাজার হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য বাবস্থা] 
অবলম্বন করিতেছে, সুতরাং গ্রত্যোকেই একট! স্থিতাবস্থায় আদিতে চাহিবে। 
বাজারের এই আতঙ্কাবস্থা হইতেই বাজারে একটি দাম স্থির হইবে, যাহা 
হইতে কোন উৎপাদনকারীই বিচ্যুত হইতে চাহিবে না। এই অপরিবর্তনীয় 


১৯৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


দামই (201০০ 11810105 ) অলিগোপা(ল বাজারের বৈশিষ্ট্য । এই দাষ 
অপরিবর্তনীয়তার জন্য অলিগোঁপালি বাজার কোন একজন উৎপাদনকারী 
যে চাহিদ] রেখা দেখিতে পায় তাহাতে একটি কোন (17000 যুক্ত হইয়া যায়। 
এইজন্য অলিগোপলি বাজারের চাহিদাকে 11750 0870870 বলে। 
নিম্নাঙ্িত চিত্র ( চিত্রে নং ৬৪ ) ইহা দেখান হইয়াছে । এই চিজ্রে (চিত্র নং৬৪) 
0৮ বা 00 বাজারে স্থির দাম। 
এই স্থিরতার ফলে চাহিদা! রেখা এর 
7১ বিন্দুতে একটি খাজ বা কোণের স্য্ি 
হইয়াছে । চাহিদা] রেখাঁটির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা দেখিতে 
পাই যে ইছাঁর £ অংশ অপেক্ষাঁরুত 
স্থিতিস্থাপক' এবং 70? অংশ অপেক্ষা" 

চিত্র নং ৬৪ কৃত অস্থিতিস্থাপক। ইহার কারণ 
এই যে, যদি কোন উৎপাদনকারী বাজার দাম 010 অপেক্ষা বেশী দাম চাহে, 
তাহ! হইলে তাহাকে বহিষ্কারের সহজ হযোগ মনে করিয়। তাহার 
প্রতিযোগীরা কেহই দাম বৃদ্ধি করিবে না। ফলে সই উৎপাদমকারীর 
বিক্রয়ের পরিমাণ দ্রুত হাস পাইবে । সেইজন্য 0 হইতে বেশী দামের জন্য 
চাহিদ। রেখা স্থিতিস্থাপক। আবার ষর্দি কোন একজন উৎপাদনকারী 09 
অপেক্ষা কম দাম চাহে, তাহা হইলে তাহার প্রতিযোগীর] তাহার স্থবিধা বন্ধের 
জন্য সকলেই দাম কমাইবে। ফলে তাহার একক বিক্রয় বৃদ্ধি বিশেষ সম্ভব 
হইবে না। এইজন্য 2০ হইতে কম দাম হুইলে চাহিদা রেখা অস্থিতিস্থাপক ! 
অঙ্ক শাস্ত্র হইতে দেখান ষায় ষে যখন চাহিদা রেখা! এরূপ কোন যুক্ত হয়, 
তখন প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ রেখাতে (21) বিচ্ছিন্নত] দেখ। দিবে । এবং প্রান্তিক 
বিক্রয়লৰ রেখার একটি অংশ খণাত্বক (1562901৮6 ) হুইয়] যাইবার সম্ভাবনা 
থাকিবে । এই অবস্থায় গ্রাস্তিক"বিক্রয়লন্ধ অর্থ এবং প্রাস্তিক ব্যয়ের সমতার 
বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিবার কোন অর্থ হয় না। অবশ্ত ইহা স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে অলিপোপলির সকল ক্ষেত্রেই উপরের ব্যাখ্যার প্রয়োগ হয় না । 
অনেক সময় অলিগোপলিতে দাম নির্ধারণের জন্য নেতৃস্থানীয় ফার্ম থাকে 
(:265 16906) | এই নেতৃস্থানীয় ফার্ম যাহা! করে অন্তান্ত ফার্ম তাহারই 
অন্থলরণ করে। এই নেতৃস্থানীয় ফার্মের কতকগুলি স্থবিধা আছে যাহ! 
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অন্যান্য ফার্মের নাই । যেমন, দাম বুদ্ধির সময়, নেতৃগ্থানীয় ফার্ম ষাহ। করিবে 
অন্যান্য ফার্নকে তাহারই অন্থসরণ করিতে হুইবে। কিন্ত যদ্দি নেতৃস্থানীয় 
ফার্ম দাম কমায় তাহ] হইলে অন্যান্ত ফার্ষের দাম কমাইবার সম্ভাবনা থাকে 
না। সেইজন্য নেতৃস্থানীয় ফার্মের চাহিদ1 রেখার উর্ধাংশ অস্থিতিস্থাপক এবং 
নিয়াংশ স্থিতিস্থাপক । 

উপরের আলোচনার চুইটি সমালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, 
এই আলোচনায় কিভাবে বাজার দাম নির্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় 
নাই । আমর] অর্থনীতিতে প্রধান চেষ্টাই করিতেছি বাজার দাম নির্ধারণের 
পিছনে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে বাহির করিতে । কিন্তু এখানে সেই শক্তি- 
গুলির অবস্থিতি বা উৎসগুলির অনুসন্ধানের কোন প্রয়ামই নাই । দ্বিতীয়তঃ, 
এখানে মনে করা হইতেছে যে সবগুলি ফার্শই মোটামুটি ভাবে একই শক্তি 
সম্পন্ন । কিন্তু ইহ]? মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে, যে বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা! বিছ্যমান সেখানে একটি স্ুবৃহ ফার্ম 
তাহার পক্ষপুটে কয়েকটি ছোঁট ছোট ফার্মকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। 
এন্সপ ক্ষেত্রে অলিগোপলি বাজারে প্রতিযোগিতার ভয়ঙ্করতা নাই। কিন্ত 
যেখানে সকল ফার্মই একই শক্তি সম্পন্ন সেখানে ফাশগুলি দ্রব্যের পরিবর্তন 
সাধনও করিতে চাহিবে। 

এই সমালোচনা সত্য হইলেও আমাদের আলোচনায় অলিগোপলি বাজার 
দ্রামের অপরিবর্তনীয়ত1 উদঘাটিত হইয়াছে? বর্তমান পর্যায়ে ইহাই যথেষ্ট। 

ফার্মের ভারসাম্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আলোচনা (40৭1610791 
08900951017 2150106 6102 158177075 17001185110725 ) 

ইতিপূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে ফার্ম এমন ভাবে দাম 
নির্ধারণ করে, যাহাতে তাহার মুনাফা সর্বাধিক হয়। এই মুনাফা সর্বাধিক 
করিবার জন্য ফার্ম প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ অর্থ এবং প্রাস্তিক ব্যয়ের সমতা অর্জন 
করে। এই তত্ব যুক্তির দিক হইতে অভ্রাস্ত হইলেও, ইহার ভিতরে অনেক 
সন্দেহের অবকাঁশ রহিয়াছে । বাস্তবিক পক্ষেই কি ফার্য প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ 
অর্থ (4২ ) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (140) সমতার মাধ্যমে মুনাফা সর্বাধিক 
করিবার চেষ্ট। করে? ইদানীং কালে ফার্য সন্বন্বীয় আলোচনায় কয়েকটি 
নৃতন বিষয়ে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, অনেকেই মনে 
করিতেছেন যে ফান মুনাফণ সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করে না। অধ্যাপক 


২০০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


সিটোভ্স্কির (9০:০৪) মত এই যে, যেহেতু ফার্মের পরিচালনার পিছনে 
এক বা একাধিক উৎপার্দনকারী থাঁকে, ধাহার বা ধাহাদের উপর উৎপাদনের 
সমস্ত দায়িত্ব নির্ভরশীল, অতএব পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করা বরং ফার্মের লক্ষ্য 
হইবে। অধ্যাপক মিটোভস্কি দেখাইয়াছেন যে, পরিতৃঞ্ধি সর্বাধির্ক করা এবং 
মুনাফ। সর্বাধিক করা, এই ঢুইটি নীতির সহাবস্থান সম্ভব নয়। অর্থাৎ যদি ফার্ম 
পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করিতে চায় তাহ] হইলে তাহার পক্ষে মুনাফা সর্বাধিক 
করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক বাউমল (01:06 08109] ) অনুসন্ধান করিয়। 
দেখিয়াছেন যে ফার্মের পরিচালনার ভিতরে এত বেশী খুটিনাটি রহিয়াছে যে 
ফার্মের পক্ষে প্রান্তিক বিক্রয়ল্ক; অর্থ এবং প্রাস্তিক ব্যয়ের হিসাব রাখা 
সম্ভব হয় না। তাহার অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, ফার্ম কতট। 
মুনাফা চায় ভাহা পুর্ব হইতেই নির্ধারিত করা হুয়। একবার এই মুনাফা 
আয়ত্ত হইলে, ফার্ম তাহার বন্রয়ের পরিমীণকেই সর্বাধিক করিতে 
চায়। স্ৃতরাং মুনাফা সর্বাধিক করিবার প্রশ্নই আসে না। দ্বিতীয়তঃ, 
ইহ] বল] হয় যে দাম নির্ধারণের জন্য ফার্ম প্রান্তিক ব্যয় ব. প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ হিসাব করিতে বসে না। এই দ্বিতীয় মতবাদে বাজার দ্ামকে ফার্মের 
বাজারকে প্রভাবাম্বিত করিবার অস্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রধানত: 
দ্ুইভাবে দাম নির্ধারণ করা হয় বলিয়! যনে করা হয়। প্রথমতঃ, ফার্মের 
গড় ব্যয়ের সহিত একটি মুনাফার অংশ যোগ করিয়া দাম চিহিত কর! 
হয়। এই প্রকারের দাঁম নির্ধারণের পদ্ধতিকে চিহ্নিত দাম করণ পদ্ধতি 
(1501-09 001665 ) বলা যাইতে পারে। এই প্রকারের দাম চিহ্নিত 
করণের পিছনে প্রধান যুক্তি হইল এই ষে ফার্মের নিয়মিত কার্ধাবলীর 
প্রাচূর্ধতা অত্যধিক হওয়ার ফলে, ফার্মের পক্ষে প্রাস্তিক হিসাব নিকাশ করা 
সম্ভবপর নয়। সেই জন্য মুনাফার একটি অংশ বিক্রয়ের শতকর1 অংশ 
হিসাবে ফার্ধ তুলিয়া আনিতে চাঁয়। দ্বিতীয়তঃ, ফার্মের পক্ষে সকল 
অবস্থাতে মুনাফ] অর্জন কর! সম্ভব হয় না। কোন কোন অবস্থার জন্য ফা 
মুনাফা অর্জন করিতে পারে, আর কোন কোন অবস্থার জন্য ফার্মকে ক্ষতি 
স্বীকার 'করিতে হয়। ফার্ষের পরিচালনার প্রধান কাজই হইল ফার্শকে 
ক্ষতির অংশ হইতে মুনাফার অংশে চালিত করিয়া লইয়! যাওয়া । অর্থাৎ 
বাজার দাকে ফার্মের প্রশাসনিক অস্ত্র হিসাবে চিস্তা করিতে হুইবে। ফার্ম 
তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং মুনাঁফাঁর দিক বিচার করিয়া দাম নির্ধারণ 
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করিবে। হয়ত এই দাম নির্ধারণের ফলে ফার্মের ক্ষতি হইবে, কিন্ত তাহাতে 
দাম পরিবর্তন না করিয়া বাজার চাহিদাকে প্রভাবাস্বিত করিতে চেষ্টা 
করিবে। 

এমন একটি অবস্থা আসিবে ধখন ফার্মের নিকট মুনাফার ছুয়ার উন্মুক্ত 
হইবে। থে দামের জন্ত ফার্ম ক্ষতির কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুনাফার 
মুক্তির দুয়ারে উপস্থিত হয়, তাহাকে অধ্যাপক শ্যামুয়েলসন 31621.-6ড61 
০ বলিয়াছেন । দাম নিদ্ধারণের এই যে প্রক্রিয়া ইহাকে অধ্যাপক 
গ্যালব্রেথ প্রশাসনিক দাম নিদ্ধারণ পদ্ধতি (8%0171151561:60 70:01) 
বলিয়াছেন । 73:6815-2৮919 19017 হইতেছে ফার্ষের এমন একটি অবস্থা 
যেখানে ফার্ম ক্ষতিও স্বীকার করিতেছে না, কিন্তু মুনাফাও অর্জন করিতে 
স্তর করে নাই। নিয়লিখিত চিত্রদ্বয়ের সাহায্যে এই তত্বটি বুঝান হইয়াছে। 
৬৫ নং চিত্রে 0৪ হইতেছে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ রেখা এবং 0০0 হইতেছে 
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মোট ব্যয় রেখা । ৪ বিন্দুহইতেছে 8:68]. ০৮৪) 001001 ৪ বিন্দুর 
বাম পার্থ ফার্মের ক্ষতি, এবং দক্ষিণ পার্থ ফার্মের মুনাফা । ফার্ম সাধারণ 
অবস্থায় ৪ বিন্দুতে উৎপাঁদন করিতে চাহিবে । ৬৬ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে 
যে ফার্ম গড় বিক্রয়ল্ধ অর্থের উপর একটা মুনাফার অংশ যোগ করিয়! 
প্রশাপনিক দাম,নির্ঘারণ করিয়াছে । যখন বাজার চাহি] ০৭. তখন ফার্মের 
ক্ষতি। যেহেতু গড় ব্যয় রেখা 8০, স্বতরাং ফাম চাহিবে যাহাতে চাহিদা 
রেখ! 0 ৫ হয়। সুতরাং ৮ বিন্দুতে ফার্ম 87:58]. ৪5৪ 7১01) অর্জন 
করিবে । যদি চাহিদ| রেখ। 24 02 হয় তাহ] হইলে ফার্স মুনাফার রাজ্যে 
প্রবেশ করে। 


২০২ 
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এই তত্ব হইতে এটুকু জানিতে পারা যাঁয় ষে ফার্ম কখনও বেশী মুনাফা, 
কখনও বা কম মুনাফা লাভ করে। কিন্তু যখন ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভ 
করে তাহ নির্ধারণ কর] ছুঃসাধ্য | 
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২১৩) 
উৎপাদনের উপাদানের বাজার ফার্মের ভারসাম্য 


দ্রব্যের বাঁজারে ফার্মের ভারসাম্য আলোচন। করিবার সময় ক্রেতা তাঁহার 
পরিতৃপ্থি এবং কার্ম তাহার মুনাফ] সর্বাধিক করিতে চায় বলিয়া মনে 
করিয়াছিলাম । কোন একটা কিছুকে সর্বাধিক করিবার প্রবণতা লই] 
আমাদের অর্থ নৈতিক ক্রিপ়্াকলাপ চলিতে থাকে বলিয়া! আমরা ধরিয়া লই। 
ফা যখন উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ক্রয় করিতে চায় তখনও মুনাফা 
সর্বাধিক করিবার প্রবণতা তাহার ভিতর বিদ্যমান থাকে । স্থতরাং দ্রব্যের 
বাজারে ত্রয় এবং উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ক্রয়ের ভিতর একটি বিরাট 
সাদৃশ্ত বর্তমান । ব্রব্যের বাজারে ক্রেতা] একটি নির্দিষ্ট আয় লইয়| প্রবেশ করে 
এবং বিভিন্ন দ্রব্যের ভিতর এমন সমন্বয় সাধন করে যাহাতে এ নির্দিষ্ট আয়ের 
ভিতর সবাধিক পরিতৃপ্তি পাঁওয়] বায়। উৎপাদনের উপাদানের বাজারেও 
ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় লইয় বাজারে প্রবেশ করে এবং এ আয়ের ভিতর 
বিভিন্ন উৎপাদনের উপার্দানের এমন একটি সমন্বয় করে যাহাতে তাহার 
উৎপাদন সর্বাধিক হয়। সুতরাং দ্রব্যের বাজারে ক্রেতার ভারসাম্য দেখাইবার 
জন্য যেরূপ নিরপেক্ষ রেখার সাহায্য লইয়াছিলাম, এখানেও সেইরূপ প্রক্রিয়ার 
সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। 

মনে করি ক্রেতা৷ উৎপাদন করে। উপাদান দুইটি মনে করি, মূলধন এবং 
অম। প্রথমেই উৎপাদনকারী দেখে যে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন 
করিবার জন্ত মূলধন এবং শ্রমের বিভিন্ন সমন্বয় করা যাইতে পারে । কখনও 
কিছু বেশী শ্রম ও কম মুলধন এবং কথনও বেশী মূলধন ও কম শ্রম দিয়! 
সমান পরিমাণ প্রব্য উত্পাদিত হইবে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী দেখিবে যে, 
শ্রম এবং মূলধনের ভিতর অন্ততঃ কিছু দূর পর্য্যস্ত প্রতিস্থাপন করা যাইতে 
পারে। (দ্রেব্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা 
দ্রিতে শিয়া দেখিয়াছি যে? সেক্ষেত্রে কোন এক দ্রব্য 4-র ধাম 
কমিলে অপর একটি ভ্রব্য ৪র ক্রয়ের পরিমাণ প্রভাবান্থিত হুয়। 
বদি ঞ&র দাম কমিলে 25+র ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে 
4৯ এবং ৪ কে পরস্পর 0০209157562 515 দ্রেব্য বলে। যদদ্দি 4;র 
দাম কমিলে ৪?র ক্রয়ের পরিমাণ ভ্রাস পায় ভাহ। হইলে 4 এবং 
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8 কে পরস্পরের 98১৪০8€6 ড্রেব্য বঙ্গ! হয়। আমর! উদ্পাদনের 
উপাদানের ক্ষেত্রেও এই ১৪)090606902185 লইয়াই কেবলমাত্র 
আলোচন। করিব। ) 

শ্রমের পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার কিংবা বিপরীত দিক হইতে মুল্ধনের 
পরিবর্তে শ্রমের ব্যবহার, ইহা যাস্ত্রিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু 
সর্বক্ষেত্রেই ক্রমহাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকিবে । নিম্নলিখিত 
তালিকার উদ্রাহরণের সাহাযো ইহ! বুঝান হইয়াছে ।, নিম়্ে আমর] মনে 
করিতেছি ষে কোন একটি দ্রব্য, বস্ত্র, তাহার ১০ ইউনিট উৎপাদন করিবার 
জন্য শ্রম এবং মূলধনের বিভিন্ন সমন্বয় কর] যাইতে পারে। 


( ১* ইউনিট বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সমন্বয় ) 


আম মূলধন প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের 
যান্ত্রিক হার 

২০ ৫ 

১৯ ৭ ১২ 

১৮ ১৯ ১/৩ 

১৭ ১৪ ১1৪ 

১৬ ১৯ ১1৫ 

১৫ ২৬ ১/৭ 


এই তালিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে প্রথমে ১ ইউনিট শ্রম' 
কমাইলে তাঁহার পরিবর্তে অত্তিরিক্ত ২ ইউনিট মূলধন লাগে। কিন্তু যত্তই 
শ্রমের পরিমাণ কমান যাইতেছে, ততই অতিরিক্ত মূলধনের পরিমাণ বেশী 
করির] লাঁগিতেছে। প্রথমে এক ইউনিট শ্রমকে প্রতিস্থাপন করিবার জন্ত 
২ ইউনিট মূলধনই যথেষ্ট ছিল। কিন্ত পরে, ১ ইউনিট শ্রমকে প্রতিস্থাপন 
করিবাঁর জন্য অতিরিক্ত ৩ ইউনিট, তাহাঁর পর ৪ ইউনিট, এই ভাবে বাড়িয়। 
চলিল। ইহার ফলে প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের যাম্ত্রিক হার $, উ, ৮-* -এই 
ভাঁবে কমিয়! চলিল। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে, যতই মুলধনের 
পরিমাণ বেশী করিয়া প্রয়োগ কর! হইতেছে, মূলধনে ক্রমহ্াসমান উৎপাদনের 
বিধি কার্করী হইতেছে । স্থতরাং ১ ইউনিট শ্রমের সহিত বেশী করিয়া 
মূলধন সমন্বিত না হইলে, সমান পরিমাঁণ উৎপাদন (এক্ষত্রে মনে কর 
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হইয়াছে ১* ইউনিট বস্ত্র ) কর! সম্ভব হইবে না। এই যতগুলি সমম্বয়ের জন্ 
আমর! সমান উৎপাদন পাইতেছি, তাহার সকলগুলির ভিতর দিয়া যদি 
একটি সঞ্চার পথ অঙ্কণ করি, তাহ1 হইলে যে রেখাচিন্র পাই তাহাকে 
সম-উৎপাদন রেখা (150 0:০900০0 ০০৮০ 0: 150 00917 ০৪:৮০) 
বলে। নিম্নে ৬নং চিত্রে ইহা দেখান 
হইয়াছে। এই চিত্রে যে সম-উৎপাদন 
রেখা অঙ্কিত হইয়াছে । তাহ! 
নিয়্গামী এবং তাহ মল বিন্দুর দিকে 
' উত্তল ( ০০0/৬5% )। তাহার কারণ 


তি 
৪ 
৪ 






রি ৯০ ₹উরিউ উংক্বাত 
এই যে যতই বেশী পরিমাণ মূলধন 
৩ ক 
কি (বা শ্রম )ব্যবহার করা হুয়, ততই 
চিত্র নং ৬৭ মূলধনের (ব] শ্রমের) ক্রমহ্াসমান 


*উৎপাদনের বিধির দরুণ, প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের ক্ষমতা হাঁস পাঁয়। ৬ণনং চিত্র 
অন্ুষায়ী, প্রথম 48 পরিমাপ শ্রমকে 00 পরিমাণ মুলধন প্রতিস্থাপন 
করতে পারে। কিন্তু মূলধন বেশী ব্যবহার করিবার সম-পরিমাণ শ্রম 
চম(- 4৯৪) কে প্রতিস্থাপন করিবার জন্য রেনু (১৯০0, অর্থাৎ 01) 
অপেক্ষ। বেশী ) পরিমাণ মুলধন লাগে। 

এইভাবে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন সম-উত্পাদনের রেখা 
রহিয়াছে । যতই উচ্চতর উৎপাদনের পরিমাণ বেশী (হইবে, সম-উৎপাদনের 
রেখাও ততই দক্ষিণ পার্খে অবস্থিত 
হইবে। স্কতরাং নিরপেক্ষ রেখার 
মত এখানেও অসংখ্য সম-উৎপার্দন 
রেখা লইয়া ক্রেতা উৎপাদনের 


৪9 
উপাদনের বাঁজারে প্রবেশ করে। কি 
প্রতিটি রেখাই দেখায় উৎপাদনের ০ তি রর 


উপাদান দুইটির কত বিভিন্ন প্রকারের চিত্র নং ৬৮ 

সমন্বয় সম্ভব। উৎপাদনকারী যতই বেশী উৎপাদন করিতে চাহিবে, 
ততই সে উচ্চতর সম-উৎ্পাদন রেখায় আরোহণ করিবে । সম 
উৎ্পান্ন রেখায় নিরপেক্ষ রেখার সবগুলি গুণই বর্তমান। নিরপেক্ষ 
'রেখার গুণগুলি সম্বন্ধে ষে আলোচন! করা হইয়াছে তাহা ত্রষ্ব্য। কিন্ত 


উৎপাদনের উপাদানের বাজার ফার্মের ভারসাম্য ২০৭ 


উৎপাদনকারী কতদূর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা তাহার আয়ের 
উপর নির্ভর করে। 
আমর] পূর্বেই বলিয়াছি উৎপাদনকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় 
লইয়া! উপাদানের বাজারে প্রবেশ করে। উপাদানের বাজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা বর্তমান বলিয়া তাহাদের 
দাম পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবন্তিত। 
স্বতরাং ক্রেতা তাহার আয়ের ভিতর * 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উপার্দানই কিনিতে 
পারিবে । ৬৯ নং চিত্রে উতপাদ্দন- ০ 
কাঁরীর ক্রয় করিবার সীম! তাহার 
আয়-রেখার মাধ্যমে দেখান হইয়াছে । চিতা? 
য্দি উৎপাদনকারী কেবলমাত্র মুলধনই ক্রয় করে, তাহা হইলে সে 
08 পরিমাণ সূলধন এবং যদি সে কেবল্মাত্র শ্রম ক্রয় করে তাহা হইলে 
সে 0 4, পরিমাণ শ্রম ক্রয় করিতে পারে । 4 এবং 9 যোগ করিয়া 
যে 48 রেখা পাই তাহা মূলধন এবং শ্রমের কোন কোন সমন্বয় উৎপাদন- 
কারীর আয়ের ভিতর ক্রয় করা সম্ভব তাহ। দেখায়। 4৯ 3 রেখাকে 
এজন্য সমব্যয় রেখা ও (691 ০996 ০4:৮০ ) বল। যাইতে পারে । এই 
রেখ। অবশ্যই উৎপাদনকারীর বাজেট রেখা । ক্রেতা চন বিন্দুতে ভারসাম্য 
পাইবে না, কেন না লু বিন্দুতে সে তাহার আয় সবট] ব্যয় করিবে না। 
আবাপ ঞে বিন্দুতেও তাহার যাওয়। সম্ভব নয়। ম্থতরাং 493 রেখারই 
কোন এক বিন্দুতে উৎপাদনকারীর ভারসাধ্য পাইতে হইবে। ৭*নং চিত্রে 
| [0 বিস্ৃতে এই ভারসাম্য অজিত 
হইয়াছে । 70 বিন্দুতে সম ব্যয় রেখা 
একটি সম উৎপাদন রেখার সহিত 
রঃ স্পর্শক হইয়াছে । স্থতরাং 7) বিন্দুতেই 
ক্রেতা ( উৎপাদনকারী ) তাহার 
-_- ট্_নৃলর_* সীমিত আয়ের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশী 
চিত্র নং ৭, উত্পাদন করিয়াছে। অতএব 7 
বিন্ুতেই ভারসাম্য হইবে । (ঢু কিংবা € বিন্দুতে কেন ভারসাম্য হইবে না 
তাহ। বুঝিতে বোন অন্থবিধা হয় না।) 0 বিন্দৃকেই অধ্যাপক শ্যামুয়েলসন 


জট 


5 মুল 


২০৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


নিয়তম-ব্য় সমন্বয় বিন্দু (19856 ০056 ০0101019800) ) বলিয়াছেন । 
যদি, ৬৮নং চিত্রে কোন একটি সম-উৎপাদন রেখায় একটি স্পর্শক টান যায়, 
তাহা হইলে সেই ম্পর্শকের বিন্দুতে, সম উৎপাদন রেখার বক্রতা (০০) 
শ্রমের প্রান্তিক উত্পাদন । 


বলিতে বুঝাইবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন 
আবার ৬৯নং চিত্রে যে আয় রেখা বা সম-ব্যয় রেখা তাহার বক্রতা বা ঢাল 
(51099 ) বলিতে বুঝায়, 

শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয় | 


মূলধন দরুণ. প্রাস্তিক ব্যয় 


স্রতরাং ৭*নং চিত্রে যেখানে 1) বিন্দুতে ভারসাম্য অজিত হইয়াছে, সেই বিন্দুতে 


শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদান, » . আমের দরুণ প্রাস্তিক্যয 
মূলধনের প্রাস্তিক ডৎপাদন মূলধনের দরুণ প্রান্তিক ব্যয় 
শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন _. মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন । 
শ্রমের দরুণ প্রান্তিক ব্যয় মূলধনের দরুণ প্রাস্তিক ব্যয় 


নিয্নতম ব্যয়-সমস্থয় বিন্দুর ( [,589৮ ০০9৫ ০০710199610 ) জন্য এই সম্পর্কটি 


অপরিহাধ্য |. 
মাত্রাগত ভাবে উগুপাদ্দনের বিধিগুলি (০05 60 5০916) ৫ 
এতক্ষণ আমরা দেখিতেছিলাঁম যে, দি উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্দিষ্ট 
থাকে, তাঁহা হইলে উৎপাদনকারী উৎপাদনের উপাদানের কোন একটি বিশেষ 
সমন্বয়ে নির্দিষ্ট পরিমাঁণ উপাদান ক্রয় করিবে । এইবার আমর মনে 
সি করি যে, উৎ্পাদনকারীর আম্ম বৃদ্ধি 
্ ৃ হইয়াছে এবং উৎপাদানের উপাদানের 
দাম অপরিবনস্তিত আছে বলিয়া! সে 
একটি নির্দিষ্ট হারেই শ্রম এবং মূলধন 
বেশী করিয়। নিয়োগ করিতেছে। 
ইহার ফলে আয় রেখাটি সমাস্তরাল- 
০/-৯৯- হু্রাখ ভাবে ক্রমাগত দক্ষিণপার্থে সরিয়া 
চিত্র নং ৭১ যাইবে এবং উৎপাদনকারী উচ্চতর 
সম.উৎপাঁদন রেখায় আরোহণ করিতে থাকিবে । ৭৯নং চিত্রে ইহ। দেখান 
হুইয়াছে। এখানে আয়-বৃদ্ধির সহিত উৎপাদনকারী বিভিন্ন আক রেখা ঘ 





উৎপাদনের উপাদানের বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ২০৯ 


তল, 1 প্রভৃতি ব্যয় রেখ! ছারা উচ্চতর সম-উৎপাদনরেখায় আরোহণ 
করিতেছে । 98, 0, 0 প্রভৃতি ভারসাম্য বিন্দু যোগ করিয়া আমরা! 
সঞ্চারপথ 0 দ্ুপাই। ০ দু; রেখ! মৃলবিন্দু 0র ভিতর দিয়! গমন করিয়াছে 
এবং ইহা একটি সরলরেখা। 0 £ রেখাকে বৃদ্ধি রেখ! ( 2308051018 020) 
বলা হয়, এবং 0 £, রেখার উপর ষে প্রকারের উত্পাদনের সম্পর্ক বর্তমান, 
তাহাকে গাঁণিতিকভাষাঁয় সমপ্রকৃতি উৎপাদনের সম্পর্ক (171)921 
1)0129056156005 70008011917 101006101 ) বলা হয়। যখন 0 
জাতীয় বৃদ্ধি রেখায় (5০915 1106) যে হারে উপাদান প্রয়োগ কর] হয়, 
সেই হারেই উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়৷ থাকে, তখন মান্্রাগত ভার অপরিবর্তণীয় 
উগ্ুপাঁদনের বিধি (4090560% £০৫৫০৪ 00 5০819 ) বলবৎ আছে বলা। 
হয়। যেমন, প্রথমে ২ ইউন্টি শ্রম এবং ৬ ইউনিট মূলধন প্রয়োগে ১* ইউনিট 
উৎপাদন পাওয়া! যাইত। এখন ষদ্দি ৪ ইউনিট শ্রম এবং ১২ ইউনিট 
মূলধন প্রয়োগ করিয়া ২ ইউনিট উৎপাদন হয়, তাহ1 হইলে 09236826 





চিত্র নং ৭২ 

[২০০এ55 €0 5০816 বর্তমান আছে বলা হয়। ৭২নং চিত্র অনুযায়ী, 
আয় রেখা যখন 4 03 হইতে 7:4১ 8-তে সরিঘ। যায়, তখণ শ্রম এবং 
মূলধনের নিয়োগের পরিমাণ [ গুণ বৃদ্ধি পাঁয়। উৎ্পাদনও প্রথম পর্যায় হইতে, 
দ্বিতীয় পর্ধায়ে সরিয়! যায়, অর্থাৎ গুণ বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি রেখা যখন এই গ্রণ' 
সম্পন্ন হয়, তখন, গাণিতিক ভাষায়, তাহাকে প্রথম হ্রেণীর সমপ্রকতি, 
উদ্পাঞনের সম্পর্ক (10687 1,010086156003 0:00000600 £010000, 
০: 002 915 ৫০£6০ ) বল হয় । 

আবার যখন সমান হারে উপাদান প্রয়োগের ফলে উৎপাদন তাহার: 
অপেক্ষা বেশী হাঁরে হয়, তখন মাত্রাগত ভাবে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের, 


১৪ 


২১৬ অর্থবিজঞান পরিচয় 


(10575251756 1২600108 00 ৪০৪16), এবং যখন যে হারে উপাদান প্রয়োগ 
কর! হয়, উত্পাদন তাহা অপেক্ষা কম হারে হয় তখন মাত্রাগত ক্রমহাসমান 
উত্পাদনের বিধি (1010217319131778 [66075 60 5০816 ) বলবৎ আছে 
বলা হয়। এই ছুইটি, অবস্থা ৭৩নং 
চিত্রে দেখান হইয়াছে । "৩নং চিত্র 
অনুযাক্ী ১** ইউনিট উৎপাদন পর্যস্ত 
[15016551176 ২০০০ 0০ 50216 
্ বলবৎ আছে। ১** ইউনিট হইতে 

১২০ ইউনিট উৎপাদনের পর্যায় পরধস্ত 

রে ধলা অঞ্চলে 0073021২600 60 
চিত্র নং ৭৩ ৪০৪1০ বলবৎ আছে এবং ১২* ইউনিট 
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5০816 বলবৎ আছে। 


উদ্পাদনকারীর ব্যবহার এবং ভোগীর ব্যবহারের একটি 
তুলনামূলক আলোচনা £__ 

ভোগী এবং উৎপাদক উভয়কেই আমরা ক্রেতা এবং বিক্রেতা হিসাবে 
দেখিতে পাইতেছি। প্রারভ্তিক আলোচনায় ষে অর্থনৈতিক কাঠামোর ছবি 
আমর] অঙ্কন করিয়াছি, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে যে 
উৎপাদনকারী দ্রব্যের বাজারে বিক্রেতা এবং উৎপাদনের উপাদানের বাজারে 
ক্রেতা। ভোগীকে যখন গৃহস্থ শ্রেণীর অস্তভূস্ত করিয়! দেখ! হয়, তখন সে 
উৎপাদনের উপাদানের বাজারে বিক্রেতা এবং ভ্রব্যের বাজারে ক্রেতা। 
উৎপাদনকারী এবং ভোগী উভয়ের ক্ষেত্রেই আমর] সর্বাধিক করিবার মনোভাব 
(1208500015706 65255105) লক্ষ্য করিয়াছি । উৎপাদনকারী মুনাফ। 
সর্বাধিক করিতে চাঁয় এবং ভোগী পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করিতে চায় ॥ উৎপাঁদন- 
কারী এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্ত তাহার সীমিত আয়ের, ভিতর নিয়তর 
ব্যয়ের উৎপাঙগনের উপাদানের সমন্বয় করে, এবং ভোগী তাহার লীমিত আয়ের 
ভিতরই সর্বাপেক্ষ। অধিক পরিতৃপ্তি দায়ক ভ্রব্যের সমন্বয় করে। ভোগী তাহার 
নিরপেক্ষ রেখাগুলি লইয়া বাজারে প্রবেশ করে এবং উৎপাঙ্নকারী 
সম-উৎপাদন রেখ! লইয়। বাজারে প্রবেশ করে। নিরপেক্ষ রেখা এবং 
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লম্-উৎপাদন রেখার আকৃতিগত এবং চরিত্রগত গুণ এক । কিন্তু তিনটি বিষয়ে 
গ্রভেদ আছে। নিরপেক্ষ রেখ! ছুইটি জ্রব্যের ভিতর বিভিন্ন সমস্বয়কে নির্দেশ 
করে, কিন্ত সম-উৎপাদন রেখ ছুইটি উপাদানের ভিতর বিভিন্ন সমস্বকে 
নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ রেখার ক্রেতা, ভোগীর রুচিকে ব্যক্ত 
করে। যদি ভোগীর রুচির পরিবর্তন হয়, তাহা! হইলে নিরপেক্ষ রেখার 
বনক্রতাও পরিবন্তিত হুইবে। কিন্তু সম উৎপাদন রেখার বক্রতা যান্ত্রিক 
অবস্থ| নির্দেশ করে (কেন নণ, একটি উৎপাদনের উপাদানের পরিবর্ডে অপর 
একটি উৎপাদনের উপাদান কতটা প্রতিস্থাপন করা যাইবে তাহ! যান্ত্রিক 
অবস্থার উপরই নির্ভর করে )। যদ্দি যাস্ত্রিক অবস্থার পরিবর্তন হয়, তাহা 
হুইলে সম-উৎপাদন রেখার বক্রতারও পরিবর্তন হুইবে। তৃতীয়তঃ নিরপেক্ষ 
রেখার ক্রমহ্াসমান প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হারের ভূমিকাই বেশী। ক্রেতার 
আয় বৃদ্ধির সহিত কোন মাত্রাগত প্রভাব ভারসাম্যের উপর আসে না। কিন্ত 
সম-উতপাঁদন রেখায় যেমন ক্রমহাসমান প্রান্তিক প্রতিস্থাপনের হার রহিয়াছে, 
"আবার তাহার সহিত রহিয়াছে ক্রেতার ( উৎপাদনকারীর ) আয় বুদ্ধির সহিত 
মাজাগত প্রভাব-_[1155685158 11001015110 2৪ দেতা)৪ 6০ 56816, 
৪৮০. কিন্ত বাহিরের যে বিভেদ তাহার কারণ এই যে উৎপাদনকারী 
এএবং ভোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে। কিন্ত যদি মানসিক দিক 
হইতে আমর1 বিচার করি, তাহা হইলে সর্বাধিক করিবার প্রবণতা 
উভয়ের ভিতর বিগ্যমান বলিয়া, উভয়েই একই ব্যবহার করে বলিয়] 
'আমর। মনে করিতে পারি। যেমন ভোগীর ক্ষেত্রে আমর সম-প্রাস্তিক 
উপযোগীতার বিধির মাধ্যমে ভোগী কি করিয়া! সর্বাধিক উপযোগিতা 
লাভ করে দেঁখিয়াছি। উৎপাদদনকাঁরীও সেই সম-প্রান্তিক উৎপাদনের 
রিথির মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফ] পাইবাঁর চেষ্ট1! করে। 
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এমন কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির দাম পরস্পরের সছিত সম্পর্কযুক্ত । 
এই জিনিষগ্ল প্রতিযোগী জিনিষ, সংযুক্ত খরচেব সামগ্রী অথবা সহযোগী 
জিনিষ হইতে পারে। 


প্রতিযোগী সামগ্রী (00101966776 89005 ০: 91795168665 )-_ 

যখন বিডিন্ন জিনিষের যে কোন একটির সাহায্যেই কোন একটি অভাব দূর 
করা যায়, অর্থাৎ, যখন একটি জিনিষের পরিবর্তে অপর একটি নির্দিষ্ট জিনিষ 
ব্যবহার করিলেই চলে তখন এই. জিনিষগুলিকে আমরা প্রতিযোগী সামগ্রী 
(০০000601016 49০05) বলি। উদাহরণম্বরূপ বল] যাইতে পারে, চা অথবা 
কফি যে কোন একটির সাহায্যে আমরা আমাদের গরম পানীয়ের চাহিদা 
বমিটাইতে পারি। স্থতরাং এই জিনিষগুলি পরস্পরের প্রতিধোগী। প্রতিযোগী 
সামগ্রীগুলির দাম ইহাদের প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক উপযোগের সমান । এই 
প্রতি.যাগী সামগ্রীগুলির মধ্যে একটির দাম বাঁড়িলে অপরটির দাম বাঁড়ে 
আবার একটির দাম কমিলে অপরটির দাম কমে । যখন চা সন্ত হইয়া যায় 
তখন লোকে বেশী করিয়া চা ক্রয় করে এবং কম “করিয়া! কফি ক্রপ্ন করে। 
উহার ফলে কফির বিক্রেতাগণও কফির দাঁম কমইবে ॥ আবার চায়ের দাম 
বাড়িয়! গেলে লোকে বেশী করিয়া কফি কিনিবে। ইহাতে কফির চাহিদ। 
বাড়িবে এবং দামও বাড়িবে। স্থতরাং দেখ। যাইতেছে একটির দাম বাড়িলে 
অপরটির দাম বাড়ে। 

সংযুক্ত যোগান বা অংযুক্ত খরচের সামগ্রী (0০706 58215 
+01 10120 ০05 &০০৫৪ )--যখন একই খরচে একাধিক জিনিষ উৎপন্ন হয় 
«এবং একটির ধোগান অপরটির যোগানের সহিত অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত থাকে 
তখন ইহাকে সংযুক্ত যোগান (10106 9025 ) বল1 হয়। উদাহরণস্বরূপ 
পশম ও মাংস, গ)াস ও কোক ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

সংযুক্ত যোগানের জিনিষগুলির মধ্যে একটির দাম বাড়িলে উহার উৎপাদন 
বাঁড়িবে এবং একই সংগে অন্য জিনিষেরও উৎপাদন বাড়িবে। উদাহরণস্বরূপ 
বল! ধায়, পশমের দ্বাঙ্গ বাড়িলে পশমের উৎপাদন বাঁড়িবে এবং এই সংগে 
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মাংসেরও যোগান বেশী হইবে। কিন্তু যদি মাংসের চাহিদা স্থির থাকিয়া যাক 
এবং শুধু পশমের উৎপাদন বাড়িয়াছে বলিয়া মাংসের যোগান বাড়ে, তবে 
মাংসের দাম কমিবে। আবার যদ্দি বিক্রেতা মাংসের যোগান কমাইতে থাকে» 
তবে পশমের যোগান কমিবে এবং পশমের দাম বাড়িবে।, স্থতরাং সংযুক্ত 
যোগানের ক্ষেত্রে জিনিষগুলির দাম পরস্পরের বিপরীতমুখী দেখ যায়। 

সংযুক্ত বা পরিপুরক চাহিদ। (]01206 0: 00201016000176975 
[001008790) ব। সহযোগী সামগ্রী (00221916700) £০০৫৪ )-- 
যখন একটি জিনিষের চাহিদা মিটাইতে হুইলে অন্যান্ত জিনিষের সাহাযা গ্রহ্ণ' 
করিতে হয়, তখন সেই জিনিষগুলিকে সহযোগী সামগ্রী ( 00200161006) 25 
£০০১) বলা হয় এবং সংশ্লিষ্ট জিনিষ এবং সহযোগী জিনিষগুলির চাহিদাকে 
একযোগে সংযুক্ত চাহিদা বা পরিপূরক চাহিদা বলে। উদ্দাহরণন্বরূপ বল 
যাইতে পারে, কাগজে কিছু লিখিতে হইলে কালি,এবং কলমের দরকার হয়» 
অথবা, চা তৈরী করিতে হইলে ছুধ ও চিনির প্রয়োজন হয়। এই ধরণের 
জিনিষগুলিকে সহযোগী জিনিষ বলা হয়। এইগুলির ক্ষেত্রে একটি জিনিষের 
জন্ত প্রত্যক্ষ চাহিদা বাড়িলে সহযোগী জিনিষগুলির চাহিদা পরোক্ষভাবে 
বাড়িয়াযায়। বাড়ী তৈয়ারীর জন্য চাহিদা বাড়িলে, সিমেন্ট, চণ, ইট, প্রভৃতির! 
চাহিদা! বাড়িবে। এই জিনিষগুলির ক্ষেত্রে একটির দ্রাম বাঁড়িলে অপরগুলিরও 
দাম বাঁড়িয়। যায়। ফাউণ্টেনপেনের দাম বাঁড়িলে, কালির দাম বাড়িয়া যাইবার, 
ঝোক দেখা যাইবে । কারণ, লোকে যদি ফাউন্টেনপেন কম করিয়া কিনে, 
তবে কাঁলিও কম করিয়। কিনিবে । ইহাতে কালি প্রস্ততকারকদের ক্ষতি হইবে + 
সুতরাং তাহারা দাম বাড়াইয়া দিয়! চাহিদ্বার ঘাটতি জনিত ক্ষতি পুরণ 
করিবার চেষ্টা করিবে । সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে জিনিষগুলির 
দাম নিরূপণ করায় অস্ববিধ] দেখা যায়, তবে যেহেতু জিনিষগুলির অন্থপাত 
পরিবর্তন করা যায়, সেইজন্য এই অস্থবিধ! দূর কর সম্ভবপর । 

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম নিরূপিত হয় সহযোগী সামগ্রীগুলির গুত্যেকের 
প্রান্তিক উপযোগ এবং প্রান্তিক উৎপাদন খরচের দ্বারা । এই জিশিষগুলির 
ক্ষেত্রে আমরা একটির অন্থপাত বাড়াইয়া বা কমাইয়া এবং 
অপর জিনিষগুলির অনুপাত অপরিবতিত রাখিয়া প্রথম 
জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ বাহির করিতে পারি। 
অন্তরূপভাবে জিনিষটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ বাহির করাও সম্ভব। যখন 


সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে 
দাম নিরূপণ 


গরস্পর সম্পর্কযুক্ত মুল্য ২১৫ 
জিনিষটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ ইহার প্রান্তিক উপযোগের সমান, তখনই 
ইহার দাম নিরূপিত হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি কোন সহযোগী সামগ্রী একাস্ত 
অপরিহার্য হইয়| পড়ে, অথবা! ইহার জন্ চাহিদ1 অস্থিতিস্থাপক থাকে অথবা 
ইহার জন্য খরচ মোট খরচের একটি ক্ষুপ্র অংশ হয়, তখন ইহা বেশ দাম 


পাইতে পারে। 
সংমিশ্রিত অথব। প্রতিযোগী চাছ্ছিদা (0০015005166 ০1: 215৩] 


001779180 ) £ 

একটি জিনিষকে যদি আমর! বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারি, তবে ইহার 
জন্ত আমাদের.প্রতিযোগী চাহিদা থাকে । উদাহরণম্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
লোহা এমনই একটি ধাতু যাহা বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় হয়। ঘরবাড়ী তৈরী 
করা, রাস্তার উপরে লোহার সেতু তৈরী করা, রেলগাড়ী তৈরী করা এবং 
যন্ত্রপাতি তরী কর! ইত্যার্দি সব কাজেই লোহার দরকার হয়। এখন বিভিন্ন 
কাজের জন্য কত লোহার দরকার তাহার মোট হিসাব করিয়া লোহার মোট 
চাহিদ1 নিরূপিত হয়। বিভিন্ন কাজে আমর! এমনভাবে এই জিনিষটি ব্যবহার 
করিব যে সব ক্ষেত্রেই ইহার্‌ প্রান্তিক উপযোগ একপ্রকার হয়। কোন বিশেষ 
কাজে যদি জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ ইহার দাম অপেক্ষা বেশী হয়, ভবে 
গিনিষটি আরও বশী করিয়। ব্যবহার কর] হইবে । অবশেষে সব রকম ব্যবহারের 
ক্ষেত্রেই জিনিষটির দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগেষ্ধ সমান হুইবে। 

জংমিশ্রিত যোগান (00101905166 9812215) 2 যখন একই অভাব-ব! 
আকাঁংখা বিভিন্ন ঞ্িনিষে পরিতৃপ্ত হইতে পারে তখন এ জিনিষগুলির যোগাঁনকে 
সংমিশ্রিত যোগান বল] হয়। যেমন, চা, কফি ও কোকে দ্বার আমাদের 
পানীয়ের গ্রয়ৌোজন মিটিতে পারে। ট্রাম অথব] বাসের দ্বারা আমর] একস্থান 
হইতে অন্তস্থানে যাইতে পারি। প্রয়োজন হইলে আমর। একটির পরিবর্তে 
অন্তটিকে ব্যবহার করিতে পারে। স্থৃতরাঁং একটি জিনিষ অপর একটির পরব্তাঁ 
(5805610066 )। সংমিশ্রিত যোগানের ক্ষেত্রে একটির দামের হাসবৃদ্ধি 
অপরটির দামের হ্াসবৃদ্ধি ঘটাইয়া থাকে । যেমন, চা-এর দাম কমিলে কফির 
ক্রেতাগত অধিক পরিমাণে চা কিণিতে চাহিতে পারে ; সেইজন্য কফির 
বিক্রেতাঁগণও তাদের জিনিষের দাম কমাইয়া দিবে। 

উদ্ভৃত চাহিদা] (706£25৩0 1)67980 ) £ এমন অনেক জিনিষ আছে 
যেগুপির চাহিদ। অন্ঠান্ত জিনিষের চাহিদা হইতে উদ্ভৃত্ত হয়। উৎপাদনের 


২১৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


উপকরণগুলির চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার দৃষ্াস্ত হিসাবে গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানের জন্ত উৎপাদকের যে চাহিদা হয়, সেই 
চাহিদ। নির্ভর করে এই সকল উপকরণগুলি কর্তৃক প্রস্তুত জিনিষের উপর | শেষ 
উৎপাদিত ভ্রব্য (7013150 0:০905০6 ) হইতেই উৎপাদনের উপকরণগুলির 
চাহিদার স্থষ্টি হয়, এৰং এইজন্য এই চাহিদ। উদ্ভূত চাহিদ। হিসাবে পরিচিত। 
অধ্যাপক মার্শালের মতে, ৮7176 01500 0210091)0 1017 002 917151)00 
[101:00006 15, 10 202০0, 50116 00 17000 209105 ৫6211560 0081005 101: 
00০ 01085 05০0 1 01007001176 1.৮ (712151)91]-- 01110109155 ০01: 
ঢ:5002027105 ) উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম উৎপাদনের উপকরণের 
অনুপাতের তারতম্য করিয়। ইহাদের প্রান্তিক উৎপাদন শীলতা৷ নিরূপণ করিতে 
হয়। অন্গপাতের পরিবর্তন হইলে প্রত্যেক উপকরণের দাম ইহার প্রান্তিক 
উৎপাদনের দামের সমান হয়। অন্থপাত যদি অপগিবর্তনীয় হয়, তবে 
উৎপাদনগুলির পৃথক দান নিরূপণ কর] সম্ভবপর নয়। কোন কোন সময়ে 
উৎপার্দন-উপকরণের যোগান সংকুচিত করিয়। ইহার দাম বাড়ান সম্ভবপর। 
মার্শালের মতে চারিটি ক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। প্রথমতঃ, যদ্দি 
'উপাদানটি অত্যাবশ্তক হয় ; দ্বিতীয়তঃ, যদি উপাদানগুলি কর্তৃক উৎপাদিত 
জিনিষের জন্ত লোকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক থাকেন তৃতীয়তঃ যদি 
উপকরণের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সামান্ত অংশ মাত্র হয়ঃ এবং চতুর্থতঃ 
যদি এমন হয় যে অন্ভান্ত উপকরণের চাহিদ1 সামান্য কমিলে এখানে সংশ্লিষ্ট 
উপাদানগুলির দাম কমিয়। যায়। 

সংযুক্ত যোখ্বানের ক্ষেত্রে দাম নিরূপণ (70665:255778007 
01 1010102 1067: 00100 90015 ) £ 

যখন একই খরচে একাধিক জিনিষ তৈরী হয়, তখন ইহাকে আমরা 
সংযুক্ত যোগান (10106 9202015 ) বলি। যেমন, রেশম ও মাংস, গ্যাম ও 
'কোক্‌ ইত্যাদি । 

যুকভাবে উৎপাদ্দিত জিনিষগুলির দাম দুইভাবে নিরূপিত হয়। এমন 
কতিপয় জিনিষ আছে যেগুলির উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তন কর। সম্ভবপর 
€9:09902600195 ০89 16 58150 )। এখানে মাংসের পরিমাপ, স্থির ধরিয়। 
ইয়া উলের প্রাস্তিক খরচ নিরূপণ করা যাইতেছে । ধর! যাক উলের দাম 
বেশী হইয়াছে বলিয়া! উৎপাদক বেশী করিয়া উল তৈরী করিতে চাহে । এখন 


পরম্পর সম্পর্কযুক্ত মূলা ২১৭ 


বিক্রেতাকে ভেড়া কিনিতে হইবে শুধু উল বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবার জন্ত। 
ইহাতে সে কিছু মাংসও পাইবে ; কিন্ত মাংসের জন্য বিশেষ চাহিদা নাই। 
'বর্তমানে বিক্রেতা ১৫২ টাঁক। খরচ করিয়া ৮ সের মাংস ও ৭ সের উল 
পাইতেছে। পূর্বে ১৪২ খরচ করিয়া ৮ মের মাংস ও ৬ সের উল 
পাইত। স্বতরাং এ ক্ষেত্রে এক ইউনিট অতিরিক্ত উলের জন্য তাহার 
অতিরিক্ত ১২ টাক খরচ হইতেছে। ইন্াই হইল উলের প্রান্তিক খরচ। 
সুতরাং উলের প্রান্তিক খরচ হইল ১২ টাক1। বাজার দর প্রান্তিক খরচের 
সমান। সুতরাং সাত সের উল কিনিতে খরচ হইয়াছে ৭২ টাঁকা। এখানে 
১৫২ টাঁক। হইতে ৭২ টাঁকা বাদ দিলে যে ৮২ টাকা, তাহা হইতেছে আটসের 
'মাংসের দাম। এইভাবে উলের পরিমাণ স্থির ধরিয়া মাংসের প্রান্তিক খরচ 
বাহির করাযায়। 
আরও একটি নীতি হন্ুদরণ করিয়া সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিন্ধপণ 
কর! যাইতে পারে ; তাহা হইতেছে “যে দাম আদায় করা সম্ভবপর” 
("190 0১০ 0৪০ আ৫]] 66৪: )* নীতি। এই নীতি অনুযায়ী বাজারে 
যে দাম আদায় করা চলে সূই দামের অন্থপাঁতে খরচের হিসাব করিতে হয়। 
ংুক্ত যোগানের জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার সময় আমাদের দেখিতে হইবে. 
যে আমাদের যেন্খরচ হইয়াছে তাহা যেন উঠিয়া আসে । ধর! যাক, আমরা 
দশ সের তুল বিক্রয় করিয়া ২৫২ টাঁক1 পাইলাম এবং চার সের তুলাবীজ 
বিক্রয় করিয়া ৭২ টাঁকা পাইলাম। এই ছুইটি.জিনিষ তৈরী করিতে খরচ 
হইয়াছিল ১৬২ টাকা। এখন এই দুইটি জিনিষ বিক্রয় করিয়া আমর! 
পাইলাম ৩২২ টাকা । এক্ষেত্রে বিক্রমূলব্ধ অর্থ মোট খরচ অপেক্ষা বেশী । 
স্থতরাং আমরা ইচ্ছা করিলে আরও তুল৷ এবং তুলাঁবীজ উৎপাদন করিতে 
পারি। ইহাতে তুল! এবং তৃলাবীজের মোট উৎপাদন খরচ আরও বাড়িয়া 
যাইবে । যতক্ষণ পর্যস্ত মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ উৎপাদনের খরচের সমান না 
'হুইতেছে ততক্ষণ উৎপাদন বাড়ান চলে । 
আমাদের দেখিতে হইবে, তুল এবং তুলাবীজ দাম এমন হওয় চাই যেন 
'ছুইটির বিক্রয়লঙ্ধ অর্থ হইতে মোট খরচ উঠিয়া আসে। ইহ! ছাড়া তলা 
অথবা তুলাবীজ প্রত্যেকটিরই দাম ইহার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা নিরূপিত 
হইবে। ইহাই হইতেছে বাজারে “যে দ্বাম্‌ আদায় করা সম্ভবপর” (512 
£€1১6 089০ 111 66৪: ) নীতি। 


২১৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


বিকলভাবে সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নিযূপণের প্রশ্নটি নিয়লিখিত 
চিত্রের সাহায্যে বুঝান যাইতে পারে। ধর! যাক্‌, একটি ফার্ম একই সংগে 
% এবং ডু ছুইটি জিনিষ উৎপাদন করিতেছে। যখন একটি ফার্ম একই সংগে' 
ছইটি জিনিষ উৎপাদন করে তখন তাঁহার আরণ কিরূপ হুইবে তাহাই 
উপরের চিত্রে দেখান হুইয়াছে। ফার্ম তাহার মোট খরচ কত তাহা জানে । 
এবং মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ (70081 1২০৬০০:০ ) কত হইবে তাহাঁও জানে 
ফার্ম কখন কত ইউনিট ব1] অথবা কত ইউনিট. বিক্রয় করিবে তাহা অবস্থার 
উপর নির্ভর করে ; করেন, বাজারে য অথবা %ু উভয়েরই দামের পরিবর্তন 
হইতে পারে। যদি যু এবং সু উভয়েরই অনুপাত পরিবর্তলীয় (৮511216 ) 
হয় তবে ফার্মের পক্ষে বি এবং গু এর বিভিন্ন সম্মেলন (00709179007) হইতে 





৭৪নং চিত্র 


সর্বনিয় খরচ হয় এই প্রকার সম্মেলন নিরূপণ করা কঠিন হয় না। উপরের 
চিত্রে 03, 0১ 03, 0৫ প্রভৃতি হইতেছে স এবং % এর বিভিন্ন অন্পাজে 
উৎপাঁদন করিবার সম্ভাব্য খরচের ভিত্তিতে অংকিত বায় রেখা ; এই রেখার 
উপরে সু এবং খু এর যে সম্মেলনগুলি আছে, সেইগুলি অন্ুযায্ী উৎপাদন 
করিলে খরচের পরিমাণ একই থাকে । [৪১ ৮, ০, [২ণ, প্রভৃতি রেখা 
গুলি % এবং ৬ এর বিভিন্ন সম্মেলন গুলি বিক্রয় কর] হইলে ভাহা হইতে যে 
বিক্রয়ল্ক অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা স্থচিত করে। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় 01» 
09১ 0], 04 প্রভৃতি রেখাগুলিকে 0050 070000 এবং [&, [0১ চ২০, 
[২০ প্রভৃতি রেখাগুজিকে [২6৮৪00০ 00100: বল) হয়। ব্যয় বেখা- 
গুলিকে মুলবিন্দুর প্রতি 0০:০8%৩ অ1কৃতি করার কারণ হইতেছে এই ষে 


পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মুল্য ২১৯ 
এর অনুপাতে 5 অথব1 9-এর অন্থপাতে সং ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে 
খরচের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ঢ1, চ9) [9১ ৫ প্রভৃতি বিন্দুগুলি 
হইতেছে । বিভি্ন পর্যায়ে ব্যয় রেখ! এবং আয় রেখার বিভিন্ন ম্পর্শক বিন্দু 
(01065 ০৫ 88078617050, ০0--£1) 5) চ৪১ দ« রেখাটি ফার্মের 
বিক্রয় পরিকল্পনা (58163 70127) স্চিত করে । যদি এর অনুপাতে ও 
এর দাম বাড়ে, তবে আয় রেখাগুলি এখন যহট1 খাঁড়া অবস্থায় (30215 ) 
বাড়িতেছে, ততটা খাড়া অবস্থায় বাড়িবে না। অর্থাৎ ফার্মের বিক্রয় 
পরিকল্পন। স্থচিত, করে যে রেখ! তাহা আরও ব1 দিক দিয়া যাইবে । উপরের 
চিত্রে তাহ] বুঝাঁন হইয়াছে । 


রেল মাশুল নিরূপণ (109661051798000 0 091] 186৪) £ 


রেলভাড়া কিভাবে নিত হুইবে তাঁহ৷ লইয়া! অধ্যাপক পিগু (9০ 
180) এবং অধ্যাপক টাউসিগের (7:01. 7805914 ) মধ্যে গুরুতর 
মতভেদ আছে। অধ্যাপক টাউসিগের মতে রেল পরিবহন হইতেছে সংযুক্ত 
যোঁগানের অন্তর্গত। কারণ, রেল পরিবহনের মোট খরচের একটি মোট অংশ 
স্থির থাকে। রেল লাইনের উপর দিয়া এক্সপ্রেস গাড়ী, প্যাসেঞ্জার গাড়ী 
অথবা মালগাড়ী, যে কোন ধরণের গাড়ীই যাক না কেন, রেল লাইন 
খুজিবার এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার খরচ একই হয়। দ্বিতীয়তঃ 
বিভিন্ন যাত্রীকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়! যাইতে হইলে এবং বিভিন্ন 
জিনিষপত্র এক স্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইলে যে খরচ, 
হয় তাহা পৃথক করা যায় না। স্থতরাং রেল পরিবহন ব্যবস্থা সংযুক্ত 

গানেরই অংশ। 

কিন্তু অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহন সংযুক্ত যোগানের অংশ নয়। 
গন্তব্য স্থানে গাড়ী পৌছ্িবার পর ইহাকে ফিরিয়া আমিতে হইবে, শুধু এই 
একটি মাত্র ক্ষেত্র ছাঁড়া অধ্যাপক পিগুর মতে রেল পরিবহুনকে সংযুক্ত 
যোগানের অংশ বলা যায় না। যাত্রী বহনের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা 
করেন, মালবহনের পক্ষে সেই ব্যবস্থা অনুকূল নাও হইতে পারে। যখন একটি 
জিনিষের উৎপাদন অপর একটি জিনিষের উৎপাদনের সংগে অবিচ্ছে্চভাবে 
জড়িত, শুধু তখনই সংযুক্ত যোগান দেখা যায়। রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে এই 
প্রকার সংযুক্ত যোগান দেখা যায় না। অধ্যাপক পিগুর মতে রেল মাশুল 


২৩ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজারে যেমন দামের তারতম্য ( 2:1০ 
.0150010159010 ) দেখ যায় সেই প্রকার দাঁম-তাঁরতম্য দেখা যায়। রেল 
পরিবহনের কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রীদের রেল-ভ্রমণের সুবিধার জন্ত 
চাহিদার স্থিতিস্থীপকতা! বিভিন্ন । রেল কর্তৃপক্ষ সেইজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য 
বিভিন্ন মাশুল ধার্য করেন। কাঁরণ রেল কর্তৃপক্ষ জানেন যে বিভিন্ন যাত্রী 
তাহাদের চাহিদার তীব্রত] অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর 
মাশুল দ্বিবে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, যে রেল মাশুল কিভাঁবে নিরূপিত হয় । এক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ ছুইটি নীতি অন্গস্থত হয়; যথা, রেল চলাচলের খরচনীতি 
(০0959 ০ 52:৮£0 [917,011 ) এবং পরিবহনের মূল নীতি (৮৪1৪ ০ 
521:510 01117011916 )4 

রেল চলাচলের খরচ নীতি অঙ্যায়ী এক স্থান হইচত অন্য স্থানে একটি 
মাল লইয়া! যাইতে যে খরচ হয় সেই খরচের ভিত্তির উপর ইহার মাশুল 
নিরূপিত হয়। অবশ্ব কতিপয় বিশেষ জিনিষ লইয়] যাইবার সময় (যে 
সমস্ত জিনিষের জন্ত বিশেষ যত্ব নিতে হয়, যেমন, কাচ অথবা ওষধ ) রেল 
কর্তৃপক্ষ পরিবহন খরচের উপরেও কিছু মাশুল ধার্ধ করিয়া থাকেন। দশ 
মণ কয়লা নিতে যে খরচ, সেই খরচে বহু টাকার ওষধ লইয়। যাওয়] যায়। 
স্থতরাং রেল কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম অনুযায়ী সব সময়ে ভাড়া ধার্য করিতে 
পারেন না। 

দ্বিতীয় নীতিট হইতেছে পরিবহনের মুল্য নীতি । এই নীতি অনুযায়ী 
রেল কর্তৃপক্ষ বেশী মুল্যের জিনিষের উপর বেশী মাশুল এবং কম মূল্যের 
জিনিষের উপর কম মাশুল ধাধ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেছে « 
রকম দাম আদায় করা সম্ভবপর” নীতি (47086 005 025০ 21] 
১০৪:% )। মাল প্রেরকের চাহির্দার তীব্রতা অনুযাকী রেল কর্তৃপক্ষ মাশুল 
ধার্য করিয়া! থাকেন এবং সেই মাশুল প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়। 


পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মুল্য ২২ ১. 
[6101965 


1], 52866 711585 0০ 1515000 06061 0110595 0£ (8)' 
(0:0101060175 £90905, (9) 11025 ০04 101116০5950 £০9০905 2170 (০) 
10106 06 501019167061)0875 £০০95. (২১৪১৫ পৃষ্টা). 
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ফাটক। ব্যবসায় 
€ 57১60518160 ) 





ফাটক। ব্যবসায়ের ত্বরূপ (86516 0£ 996০0186019 ) 


ফাঁটকা ব্যবসায় হইতেছে প্রধাঁনতঃ ঝুঁকির ব্যবসায়। ভবিষ্যতে কোন 
জিনিষের দামের উঠানাম! সন্বন্ধে অনুমান করিয়। বর্তমান বেচাকেনা হইতে 
লাভ অর্জন করাকে ফাটক] ব্যবসায় বলে। 9611£0021) 
বলেন, “35 529০০018000 15 209016 00০ 71:010856 
০025816 0৫£ 21)00106 1) 006 10102 06 0:09 
(0 2150০109660. 08066 1 105 001০6 ফাটক1 কারবারীর সংগে 
চালান কারবারীর (8:10:58615 ) পার্থক্য আছে। চালান কারবারীগণ 
দামের স্থানগত পার্থক্য লইয়া! কারবার করে এবং বর্তমান দাম লইয়াই মাথা 
ঘামায়; ফাঁটক। কাঁরবারীর ন্যায় ভবিষ্যতের দাম লইয়া! তাহারা মাথা ঘামায় 
না । অবশ্ত ফাটকা! কারবারীও অনেক সময় “চালান কারবারী” (৪105861) 
হিসাবে কাজ করে। যদি সে বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে মাল চালান দেয় তবে 
তাহাকে “চালান কাঁরবারী” বল! যাঁয়। তবে এই ধরণের চালান কারবারকে 
সময়ের মধ্য দিয় চালান কারবার ( ৪:910:586 00:00:81) 200 ) অথবা 
ভবিষ্যৎ লইয়। কারবার (16810285 22 £000165 ) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। 
যদি ফটক কারবারী কোন জিনিষের বর্তমান বাজার দামের ভিতিতে এই 
ধারণ করে যে ভবিষ্যতে ইহার দাম বাঁড়িবে, তবে ভবিষ্যতের লাভের আশাঙ্ব 
এখন হইতে সে ইহা কিনিতে আরম্ভ করিবে । আবাঁর যদি ফাটকা ব্যবসায়ী 
এই ধারণা করে ষে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তবে সে এখনই জিনিষটি কিক্রন্ 
করিতে আরস্ত করিবে ; উভয় ক্ষেত্রে তাহাকে একটি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে 
ভি হয়। যদি তাহার অন্থমান সত্য হয় তবে সে অধিক 
উদগী লীভ করিতে সমর্থ হছইবে। এইজন্তই বলা হয় ফাটকা 
ব্যবসায় মূলতঃ ঝুঁকির ব্যবলায়। যদি ফাটকা কারবারী 

ঝুঁবিতে পারে ভবিষ্যতে কোন জিনিষের দাম বাড়িবে, তবে সে এখনই একজন 


ফাটকা ব্যবসায় 
কাহাকে বলে 


ফাটকা ব্যবসায় ২২৩ 


উদ্যোক্তা বা কোন ফার্মের সংগে এমন একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে যে 
ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা! বা কোন ফার্ম সংশিষ্ট জিনিষটি বর্তমানের ঘামে সরবরাহ 
করিবে। আবার, যদি ফাটকা ব্যবসায়ী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, 
তবে দে এখনই একজন উদ্মোক্তা বা একটি ফার্মের সহিত এমন একটি চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইবে যে ভবিষ্যতের দামে সেই উদ্ভোক্তা অথব! ফার্ম ফাটকা 
ব্যবসায়ীকে সংঙ্গি্ই জিনিষটি সরবরাহ করিবে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 
ফাঁটকা ব্যবসায় মূলতঃ একটি ঝু কির ব্যবসায়। ফাঁটক্লা কারবারী এই ঝুকি 
বহন করিতে যত দক্ষ হইবে, ততই তাহার ফাটক] ব্যবসায় লাভগ্রদ হইবে। 
উদ্োস্তাগণও তখন আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করে। 
ফাঁটক! ব্যবসায় (9১9০11800 ) এবং জুয়াখেল1 (£820118), উভয়ই 
ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে কতিপয় ধারণার ভিত্তিতে চালিত হয়; কিন্তু জুয়াখেলায় 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়, তাহার কোন অর্থ- 
৮৮ বৃপ নৈতিক কার্ধক্রম ( ৫০০000010 70:08:817770 ) নাই 
পার্থক্য অথবা ইহ] উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু 
ফাটক1 'ধ্যবসায় ভবিস্তৎ সম্বন্ষে যে ধারণার উপর 
প্রতিষঠিত তাহার একটি অর্থ নৈতিক দিক আছে এবং তাছা দেশের উৎপাদন 
ব্যবস্থার সহিত বিশেষভাবে জড়িত। জুয়াখেলাকে বে-আইনী ফাটকা' 
ব্যবসায় (111281010756 5০০০০180101) বলিয়া গণ্য করা হয়। জুয়াখেল। 
কখনই অর্থনৈতিক কাজ নহে। ইহ শুধু নীতি বিগছিতই নহে, ইহা অর্থ- 
নৈতিক তত্বের দিক হইতেও অসমর্থনীয় ৷ জুগ্রাখেলার ফলে আয়ের অসাম্য 
€ অনিশ্চয়তা বাঁড়িয়। যায়। জুয়া কখনও বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া 
করে না, কিন্ত প্রকৃত ফাটকা কারবার বাজার দামের উপর প্রতিক্রিয়া 
স্যট্টি করে। 
ফাটক। ব্যবসায় কতিপয় সর্তের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ যে জিনিষটি 
লইয়। ফাটক। ব্যবসায় করা হয়, তাঁহার চাহিদ। ব্যাপক হওয়া যাই। 
দ্বিতীয়তঃ, যে জিনিষটি লইয়া ফাটক] ব্যবসায় চলে তাহার গুণগত শ্রেণী- 
_ বিভাগ হওয়া চাই। তৃতীয়ত: জিনিষটি এমন হওয়] 
ক্াটকা বাবসাযের সর্ত চাই যাহা! সহজেই চেনা যায় (০০85152616) এবং সহজেই 
মাপা যায় (73685018015 )। চতুর্থতঃ, জিনিষটির যোগান যত অনিশ্চিত 
হইবে, ততই ফাটকা ব্যবসায় সক্রিয় হুইবে। 


২২৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


শেয়ার বাজাপের (51815108105 0: 5005 %:০118786 ) সহিত 
ফাটক বাজারের কোন তফাৎ নেই। শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাষ 
ভবিষ্যতে কত উঠানাম! করিবে ইহার তিত্তিতে শেয়ার 
বাজারে যাহারা মূল শেয়ার কেনাবেচা কর তাহাদের 
0090613 বলা হয়। তাহাদের কাজে সহায়তা করে 
দালালগণ (:015615 )। যদি ফাটক| কারবাঁরী ধারণ! করে যে ভবিষ্যতে 
কোন জিনিষের দায় কম্িবে তবে সে বর্তমানের বেশী দামে ভবিষ্যতে জিনিষটি, 
বিক্রয় করিবার জন্ত উদ্যোক্তা! অথবা ফার্মের সংগে চুক্তি করিবে এবং যদ্দি 
তাহার অনুমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে ভবিষ্যতে সে কম দামে জিনিষটি ক্রয় 
করিয়া বর্তমানের চুক্তি অঙ্গুয়ায়ী বেশী দামে বিক্রয় করিবে | 
রহ 8:০:৮. ইহাকে বলা হয় 45611176 51,0:৮-মাবার আমরা অন্ত: 
03851781০06. ধরণের ফাটক1 কারবার দেখিতে পাই,-ইহাকে বলা হয়, 
“1১05108 101)8৮-এই নিয়ম অনুযায়ী ফাটক1 কারবারী 
যর্দি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাঁড়িবে তবে সে উদ্ভোক্ত1 অথবা! ফার্মের 
সংগে বর্তমানের কম দামে ভবিষ্যতে জিনিষটি ক্রয় করিবার চুক্তি করিবে, এবং 
যদি ভবিষ্যতে তাহার অঙ্থমান বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে সে বর্তমানের চুক্তি 
অনুযায়ী কম দামে জিনিষ ক্রয় করিয়! বেশী দামে ইহ! বিক্রয় করিবে এবং 
লা করিবে। 
অনেক সময় দেখ! যায়, ফাটক! কারবারী ভবিষ্যতে লোকসানের সম্ভাবনা 
এড়াইবার জন্য একটি ঝুঁকির দ্বার। অন্য একট] ঝুঁকি হইতে নিজেকে রক্ষা 
করে। অর্থাৎ যদি মে কোন উদ্ভোক্তীর সংগে “561178 ৪101৮ নীতি 
অনুদরণ করিয়া কোন চুক্তি করে তবে যাহাতে ভবিষ্ততে লোকসানগ্রস্ত না 
হইতে হয় সেইজন্য সেআরও একজন উদ্যোক্তার সংগে ”১85256 1008” 
নীতি অনুদরণ করিয়া একটি অগ্রিম চুক্তি করিয়া রাখে । এই ব্যবস্থাকে, 
বল! হয় “00৬61108” অথব। “760817)5%, 
আরও এক ধরণের ফাটক1 কারবার দেখ! যায়, ইহাকে ভাবী ফাটকা 
কারবার অথবা [06৪2৪ 8076 বলা হয়। অনেক সময় ফাকা 
কারবারে দেখা যায়, দীর্ঘ সময় অন্তর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল হস্তাস্তরিত 
করিবার চুক্তি করে। ইহাতে যে দামে যাগ হস্তাত্তরিত করার, কথ! তাহার 
সহিত ষে দিনটিতে মাল প্ররুতপক্ষে হস্তাস্তরিত হয় সেই দিনটিতে সেই: 


শেগ়ার বাজার ও 
ফাটক! বাজার 


ফাটক। বাব্সায় ২ হ২৫ 


মালের বাজারদামের পার্থকা লইয়া দেনাপাওনার হিসাব নিকাশ হয়। তখন; 
ইহাঁকে ভাবী ফাটক। কারবার বা ঢ৫0৪০ 11811066 বল! ইয়। 
সাধারণত: ফাটক! কাঁরবারের দুইটি রূপ দেখা যায় : যথা_-(১) তেজী 
কারবার এবং (২) মন্দা কারবার । তেজী ফাটক] কারবারীগণ দাম বুদ্ধির 
জমান করে এবং দায় বাঁড়াইবার চেষ্টা করে। তাহাদের "739115” বল? 
হয়। মন্দা ফাটক1 কারবারীগণ দাম হাসের অনুমান করে এবং দাম 
কমাইবার চেষ্টা করে ; তাহাদের “36875” বল] হয়। 
ফাঁটক কারবারের প্রয়োজনীয়ত। বা উপকার (০০99816% 
01 19610661695 0£ 9196001861018 ) 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে ফাটক] কারবারের যথেই গুরুত্ব আছে, তাহ 
ফাটক1] কারবারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলেই প্রতীয়মান হয়। ফাটকা 
কারবারের প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে ইহাতে উত্পাদন ব্যবস্থার 
ঝুঁকি ফাটক। কারবারী অধিক পরিমাণে বহন করে ধলিয়! উদ্যোক্তা অথবা 
ফার্মের ঝুকি অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহাতে 
জাভা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা! অথবা ফার্ম অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে 
উৎপাঁদপ্ের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে। আধুনিক 
উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত জিনিষ বিক্রয্ের সমস্ত! এবং উৎপাদন কাজ 
চালাইবার জন্য উপকরণ এবং কাচাম!ল সংগ্রহ করার ব্যাপারে যে ঝুকি 
থাকে, তাহার অধিকাঁংশ কাজ বহন করে ফাঁটক] কারবাদী। 
দ্বিতীয়তঃ, সুষ্ঠভাবে ফাটকা কারবার চলিতে থাকিলে এবং ফাটকা? 
কারবারী ঝুকি বহনের কাজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ থাকিলে দামের উঠানাম। অনেক 
পরিমাণে বন্ধ হইয়। যায় এবং চাহিদা] ও যোগানের সমতা৷ আসে । ধরা যাক্‌ 
কোন ফাটক1] কারবারী মনে করিল যে ভবিষ্যতে 


ফাটকা! কারবার জিনিষটির দাম কমিয়া যাইবে, তবে স্বে এখনই জিনিষটি 
চাহিদার ও যোগানের 

সমতা আনয়ন করার বেশী করিয়৷ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে ; ফলে এখনই 
সহায়ক জিনিষটির যোগান বাড়িয়া যাইবে এবং দাম কমিতে 


আরম্ভ করিবে। স্থতরাং যদি কোন জিনিষের চাহিদার 

তুলনায় যোগানের স্বল্পতার দরুণ এখন দাম বাড়িয়া যায়, তবে ভবিস্ততে দাম 

কমিতে পারে ফাটকা কারবারীর এই ধারণা এখনই তাহার যোগান বাড়াইয়। 

দিতে পারে এবং দাম কমাইয়! দিতে পারে। আবার যদি এখন চাহিদার, 
১৫ 


২২৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


তুলনায় যোগানের প্রাচূর্ধ থাকায় দাম কমিয়। যায় তবে সুষ্ঠু ফাটক1 কারবার 
হইলে এখনই যোগান কমাইয়! দাম কিছু বাড়াইয় দেওয়। হয়। যদি ফাটক। 
কাঁরবারী মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তবে সে হয়ত এখন হইতেই 
জিনিষ কিনিয়! ভবিষ্যতে বিক্রয় করিবার জন্য মজুত করিয়] রাখিবে। ইহাতে 
এখনই চাহিদা কিছু বাড়িবে এবং যোগান কিছু কমিবে। এইভাবে চাহিদ! 
ও যোগানের সমতা! আসিবে। 

তৃতীয়তঃ, শেয়ার বাজারে ফাটকা কারবারের দরুণ শিল্পে বিনিয়োগের 
পরিমাণ বাঁড়িয়। যায় এবং মুলধন স্যপ্টির কাজ ভালভাবে সম্পাদিত হয়। 
বিনিষোগকাব্ীগণ শেয়ার বাজারে ফাটক1 কারবার দেখিয়া কোন বিশেষ 
ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে কিনা তাহা বুঝিতে পারে। 
ইহাতে দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাঁকে, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয় 
এবং ব্যবসায়ীগণও লাভবান হয়। ধনতাম্ত্রিক অর্থনৈতিক বাবস্থার পক্ষে 
ইহার গুরুত্ব খুবই বেশী। 

চতুর্থতঃ, শেয়ার বাঁজারে ঘখন খুশী তখনই শেক্ার বেচাকেনা সম্ভবপর 
হয় বলিয়! মূলধনের ক্রয়শক্তি সর্বদাই অক্ষুণ্ন থাকে। বিনিয়োগকারীদের 
পক্ষে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা । যদি কেহ কখনও বিনিয়োগে টাক! 
খাটাইতে চায় তবে সে শেয়ার বাজারে তাহার শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া 
দিতে পারে। 


ফাটক' কারবারের কুফল € 75115 0£ 91608191018 ) 


ফাটক কাঁরবারী যদি দুরদশশা এবং সৎ ন1 হয়, যদি সে বাজার সম্বন্ধে 
অজ্ঞ থাকে এবং অসৎউপায় অবলম্বন করিয়। ফাটক কারবার চালাইতে থাকে, 
তবে ইহা সমাজের পক্ষে অমংগলজনক হয় । আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে 
আমর! আক্রমণাত্মক (2£955152 ) অথব1 একচেটিয়ামূলক ফাটকা 
বাবসায় (20.015010115610 59601119010) দেখিতে পাই। কোন কোন ফাটকা 
কারবারী বাজারে একাধিপত্য অর্জন করিয়া! নিজেদের প্রভাব খাটাইয়। 
শেয়ারের দামকে প্রভাবিত করে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে শেয়ারের দামের 
উঠানাম! বন্ধ হয় না; বরং ইহাদের উঠানামার তীব্রতা আরও বাড়িয়। যায়। 
যে সমত্ত ফাটক৷ কারবারী বাজার সম্বন্ধে অজ্, তাহাদের দূরদণিতার অভাবেও 
শেয়ারের দামের উঠানামার তীব্রতা বাড়িয়া যায়। 


ফাটক1 বাবসায় ২২৭ 


দ্বিতীয়তঃ, ফাটকা কারবারীগণ অনেক ক্ষেত্রে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন 
করে। কোন কোন সময়ে তাহার! নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে 
বাজারে এমন গুজব রটাইয়া দেয় ঘে অদূর ভবিষ্ততে শেয়ারের দাম কমিবে। 
জনসাধারণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া! যখন শেয়ার বিক্রয় করিতে আরম্ভ 
'করে, তখন শেয়ারের যোগান বাঁড়িয়৷ যাওয়ায় ফাটকা কারবারী সম্তা দামে 
'সেইগুলি গোপনে কিনিয়া লয়। এইভাবে ফাটক] কারবারী শেয়ারগুলির 
উপর একচেটিয়ামূলক আধিপত্য অর্জন করে এবং কিছুদিন বাদে নিজেরই 
নিরূপিত বেশী দামে সেইগুলি বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হয়। অনেক 
সময় বড় বড় কোম্পানীর নামে ছুর্নাম ছড়াইয়া তাহার! জনগণকে মেই 
কোম্পানীর শেয়ারগুলি সন্ত! দামে বিক্রয় করিতে বাধ্য করে, এবং গোপনে 
নিজেরাই সেই শেয়ারগুলি কিনিয়া লয় যাহাতে ভবিষ্যতে বেশী দামে সেইগুলি 
'বিক্রয় করিয়! প্রচুর লাভব।ন হওয়া যায় । 
ফাটকা কারবারীগণের এই ধরণের কাজ বাজারের চাহিদ। ও যোগানের 
ভারসাম্য (50011191017) নষ্ট করে। তাহা ছাড়া, এই ধরণের কাজ মূলধন 
বিনিয়োগের কাজ ব্যাহত করে। বিশেষতঃ, অনুন্নত দেশগুলির মূলধন স্থষ্টির 
পক্ষে এই ধরণের ফাটকা কারবার অত্যস্থ 'অহিতকর। 
লর্ড কেইনসের মতে স্থির নদীর উপর বুদ্‌বুদ্‌ যেমন কোন ক্ষতি করে না, 
ফাটক1] কারবারও এমনিতে বিনিয়োগের বিশে “ক্ষতি করে না। কিন্তু 
অবস্থাটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ হয় যখন বিনিয়োগ শুধু ফাটকা কারবারকে কেন্দ্র 
করিয়াই গড়িয়া উঠে। যদ্দি দেশের মূলধন গঠনের কাজ ফাটক1 কারবারেরই 
পরিণতি হয়, অর্থাৎ যদি ইহা ফাটক] ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিদাই উঠানাম। 
করিতে থাকে, তবে ইহ] সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর ("97১০০৪1900:5 
002 00 00 121) 2.5 0000165 011 2. 90909 50:2210) 0£ 21006101156, 
80৮ 00০ 00951002815 5211005 ড1)917 20102101152 1990070795 0106 
08012 010. 2 12111190010 3০০01801017. ৬৬1১6] 00০ 080169] 
02101910061 012. ০00) 70200100625 0106০ 10%-07:000006 01 0126 
2০01093 0 2 08517)0১ 0০ 1099 15 11215 00 09০ 111 00190.” 
[951869.-331)218]71)6015 01 1571019105770170, 11710215956 2130 
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২২৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


ছক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার মার্কেট (5০০: 63501581766 07 91195 
- 2211550 )-- 

যে বাঞ্জারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়, সেই বাজারকে 
শেয়ার মার্কেট বা ক এক্সচেঞ্ বল! হয়। এই বাজারে যাহার ফাটক কারবার 
করে, তাহাদের বলা হয় 191:5 এবং তাহাদের মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে 
যাহার! যোগাযোগ স্থাপন করে, তাহাদের বল! হয় দালাল ( (01215 ) ) 
বিভিন্ন শিল্পগ্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা কতখানি, তাহা বিবেচনা 
করিয়। ফাটক। কারবারীগণ সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় 
করে। যে সকল শিক্পপ্রতিষ্ঠীানের লভ্যাংশ (01৮1061॥9 ) বেশী, সাধারণতঃ» 
সেই সকল শিক্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ফাটক] কারবারীগণ কিনিয়। ফেলে। যদি 
কখনও দেখ! যায় যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর লাভের সম্ভাবনা খুব কম, তবে 
তাহার সেই কোম্পানীর শেয়ারগুলি বিক্রয় করিয়া]! ফেলে। ট্টক্‌ এক্সচেঞ্জের 
কাজ কতট। স্থশৃখল ভাবে অম্পন্ন হইবে তাহ। ফাঁটক1 কারবারীগণের 
দুরশিতার উপর নির্ভর করে। 


টক এক্সচেঞ্জের কাজ €( ঢা006055 0£ 06 56০০1. ০01581)56 ) 


দেশের অর্থনৈত্তিক জীবনে ইক এক্সচেপ্র সহজে গুকুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহৎ 
করিয়া থাকে ।, প্রথমতঃ) ইক এক্সচেণ্ডে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর] সম্ভবপর হয় 
বলিয়। মূলধনের নগণ ক্রয়শক্তি অক্ষু্ থাকে এবং জনসাধারণও শেয়ার ক্রয় 
বিক্রয়ের স্থবিধ। থাঁকায় মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়। তাহা না হইলে 
জনসাধারণ অনিশ্চিতকাঁলের জন্য তাহাদের মূলধন কোন শিল্পের শেয়ার ক্রয়, 
করিয়া আটকাইয়া রাখিতে সাহসী হইত ন1। 

দ্বিতীয়তঃ, ক এক্সচেণ্ের কাঁজকর্মের ফলে মুলধনের ৰিনিয়োগের সময় 
. বিনিয়োগকারীগণ জানিতে পারে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্ুৎ অবস্থ৷ কিরূপ 
অথব1 কোন শিক্পগ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিলে তাহা! লাভজনক হইবে । 

তৃতীঘনতঃ, ক এক্সচেঞ্জ থাকাম্ম শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ উচিত দাঁমে। 
সম্পন্ন হয়। ইক এক্সচেঞ্র যদ্দি হ্ঠুভাবে কাজ করে তবে বিশিষ্ট কোম্পানী গুলির 
শেয়ারের দাম খুব রিশেষ উঠানামা করে ন1। যদি ইক এক্সচে না থাকিত, 
তবে ক্রেতাকে হয়ত বেশী দাঁমে শেয়ার ক্রয় করিতে হইত অথবা বিক্রেতাকেও 
হয়ত ক্রেতার স্থবিধা অনুযায়ী অল্প দামে শেয়ার বিক্রয় করিতে হইত । ক 


ফাঁটক। ব্যবসায় ২২৯ 


এক্সচচঞ্র থাকার ফলে শেয়ারের ক্রেতাও বিক্রেতাগণ উচিত দামে শেয়ার ক্রপ- 
বিক্রয় করিতে পারে। 
চতুর্থতঃ, ষ্ক একচেঞ্ধ থাকার ফলে বড় বড় কোম্পানীগুলির পক্ষে সহজেই 
শেয়ার বিক্রপ্ন করি! মূলধন সংগ্রহ কর! সম্ভবপর । তাহা ছাড়া, ষ্টক 
এক্সচেঞ্জের কাজ-কর্ম বিবেচন! করিয়াই কোন কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ তাহ! 
ধারণ। করা যায়। 
টক এক্সচেঞ্রকে বন্ধ করিপনা দিলে দেশের ভাল হইবে এই রকম ধারণ! 
পোঁষণ কর] উচিত নহে । টক এক্সচেঞ্জের অনেক অর্থনৈতিক কাজ (০০০7০- 
08০ 65000009 ) আছে। ইহা! দেশের মূলধন বিনিয়োগে বিশেষ সক্কিপ়্ 
ভূমিকা অবল্থন করে। স্থতরাং ষ্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করিয়া 
রি | “ক দিলে সমাজের মংগল হইবে এই রকম গ্যারা্টি নাই; 
বরং কোন কোন ক্ষেত্রে ইক এক্সচেগ্র বন্ধ করিয়! দিলে 
অর্থনৈতিক দিক হইতে সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। তবে যদি ইক 
এক্স:চঞ্জে একচেটিয়া] মূলক.-ফাঁটক1 কারবারের আধিপত্য হয় অথবা যদি 
কাটকা কাঁরবারীগণ অদুরদর্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু হয়, তবে ইহা। 
সমাজের পক্ষে হিভকর হয় না এবং সেইক্ষেত্রে ইক এক্সচেঞ্ড বন্ধ করিয়া দেওয়! 


মি 
ডঙ 


যাইতে পারে। 
আবার কাঁচামালের ফাটকা বাজার (70:90:56 ০5:0170026 10078101060) 

বন্ধ করিয়] দেঁওয়। উচিত কিন সেইবিষয়েও একটি প্রশ্ন উঠে । কাচা মালের 
বাজারে দুই ধরণের ফাটক! কারবারী দেখা যায়। একদল লোক আছে 
যাহার! কাচামাল দিয় জিনিষপত্ প্রস্তুত করে, এবং অন্য একদল লোক আছে 
যাহার কাচামালের ফাটক কারবার করিয়। বিভিন্ন লেনদেনের মাধামে 
লাভ করিতে চায়। যদি কেহ মনে করে যে ভবিষ্যতে কোন কাচামালের দাম 
বাড়িবে এবং এই আশায় মে এখনই সন্তাদরে কা] মাল কিনিয়৷ রাখে অথবা, 
ফাটকা কারবারী উদ্যোক্তাদের সংগে এই রকম চুক্তি করে যে বর্তমানের দূরে 
সে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট কাচামালের সরবরাহ পাইবে তাহ। 


ককাচা মালের ফাটক1! হইলে এই ধরণের চুক্তিকে ভবিস্বতে চুক্তি (6০:৫৫ 
কারবার কাহাকে 


বলে? ০01/0:8008 01: 0100০ 00811:56) বলে। যদি 


" বর্তমানে সে অল্প দামে জিনিষটি কিনিয়া রাখিতে পারে 
গমথবা ভবিষ্যতেও অল্প দামে জিনিষটির নরবরাহ পাইয়া ইহ! বেশী দাষে বিক্রয় 


২৩০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 
করিতে পারে, তবে সে লাভবান হইবে । আবার যদি ভবিষ্যতে জিনিষটি কম: 
দামেই বিক্রী হয় তবে ফাটকা কারবারীর লোকসান হইবে। এই 
লোকসানের সম্ভাবন! হইতেুমুক্ত থাকার জন্য ফাটকা কারবারী সাধারণতঃ 
আরও একটি অধ্থিম চুক্তি করিয়া রাখে এই চুক্তি অনুযায়ী যদি ভবিষ্যতে 
দাম না বাড়ে অথবা দাম কমিয়া যায়, তবে সে বর্তমানের দামেই জিনিষগুলি 
উদ্যোক্তার কাছে বিক্রয় করিবে। এই ধরণের ছুইটি চুক্তি যুগপৎ সম্পাদিত 
হইলে আমরা ইহাঁকে 1350818 096780005 বলি। একটি চুক্তি দ্বারা সে 
কাচামাল ক্রয় করে এবং অপর চুক্তির সাহায্যে সে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় 
করে। এইভাবে কীচামালের ফাটক! কারবার যদি স্বষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হর 
তবে ব্যবলায়ে ঝু কির (151) সম্ভাবনা অনেক সময়েই কমিয়া যায়। স্থতরাং 
কাচামালের ফাঁটক) কারবার বন্ধ করিয়! দিলে দেশের মংগল হইবে এই যুক্তি 
সব সময়ে খাটে না। তবে যদ্দি কাঁচামালের ফাঁটক]'কারবারের জন্য অথবা 
কাচামাল ব্যবসায়ীগণ ও মুনাফাখোরগণ আটকাইয়! রাখে এবং ইহাতে 
বাজারে প্রয়োজনীয় কাচামালের কৃত্রিম দুশ্রাপ্যতা (৪:070191 508015 ) 
হয়, তবে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যাঁয় এবং সেইক্ষেত্রে দরকার বিশেষে 
কাচামালের ফাটকা কারবার বন্ধ করিয়। দিবার প্রয়োজনীয়তা অন্গভূত হয়। 

ফাটকা। কারবারের নিয়ন্ত্রণ (0:07৮:01 9: 979809190107. 1 

টৈধ ভাবে যে ফাটকা কারবার বাঁজারে চলে তাহা নিয়ন্ত্রণ করার 
প্রয়োজন 'হয় না। তাঁহ! ছাড়া, এই ধরণের ফাটক। কারবার মুহধন 
বিনিয়োগের পক্ষে সহায়ক । কিন্তু যদি ফাঁটক] কারবার অবৈধভাবে চালিত 
হয়, তবে সমাজের কল্যাণের জন্যই ইহার নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক । 

সাধারণতঃ আইনের সাহাঁধ্ে অবৈধ ফাটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করিবার 
চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, আইনেরও ফাঁক আছে। 
স্থতরাং, শুধু আইন প্রণয়ন করিয়া অবৈধ ফাটকা 
কারবার নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভবপর নয়। 

অবৈধ ফাটক1 কারবার বন্ধ করিবার আর একটি উপায় হইল ইহার 
বিরুদ্ধে জনমত গঠন কর]। 


অধ্যাপক লার্পীরের (:0£. 1,০26: ) মতে অবৈধ ফাটকা কারবার 
অধ্যাপক লার্ণারের বন্ধ করিবার জন্ত রাষ্ট্রের পান্টা ফাঁটক1 কারবারের, 
অভিমত ( ০0018061 502001861018) ব্যবস্থা করিয়া উহার 
প্রতিবিধান কর। উচিত। 


আইনের সাহায্যে 
নিয়ন্ত্রণ 


ফাটক। বাবসাঁয় ২৩১ 
10761015868 


1, 10625011096 06 1080016 2100 106095515 0৫ 596০0180017 10 ৪ 
1000001 00100317101, (২২২-_-২৬ পৃষ্ঠা ) 
2. 08162108115 ০2%01917) 059 00551016 00199018] 2790 10210710] 
০78০0 01 50০019 001. (২২৫-_-২৭ পৃষ্ঠা ) 
3, 1155055 019 10100010189 ০01 50001 6য%01071766 1000108010£ 
1) 001000101, 1107 065 701010066 0106 17525010610 0201651, 
(২২৮২৯ পৃষ্ঠা ) 
4. 100 500. 03100 00861 111 0০ 021650101 16 07০ 5০0০1. 
[য০1101)60 2170 [0000০ 17501091052 21৪ ০1052৫ 001), 
(২২৮--৩* পৃষ্ঠা ) 
5. 70৬ ০87 90201318001) 02 ০0130091160 ? (২২০ পৃষ্ঠ) 


৬ 
প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ব 





জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা হইতে আমরা জানি যে সকল উৎপাদনের 
উপাদানের আয়ের সমষ্টি জাতীয় আয়ের সমান। জাতীয় আয়ের ভিতর 
কোন উৎপার্দনের উপাদানের অব্দান কতট] তাহা নির্ধারণ করা 
অর্থবিজ্ঞানীদের একটি আবশ্ঠিক কর্তব্য। বণ্টন তন্বে (26015 ০: 
70150010600 ) কিভাবে জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানগুলির ভিতর 
বিভক্ত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্য। দিবার চেষ্টা কর] হয়। এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা 
সহজতর পন্থা হইল কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের বাজার দামাটি এবং 
তাহার মোট পরিমাণকে জানা । তাহা হইলেই আমরা জানিতে পরিব, 
সেই উৎপাদনের উপাদানটির জন্ত মোট কত ব্যয় হইতেছে, অর্থাৎ সামগ্রিক 
ভাবে সেই উৎপাদনের উপাদানটির আঁয় কত। যদি জাতীয় আয় আমাদের 
জানা থাকে তাহ। হইলে এই উত্পাদনের উপাদানটির আয় জাতীয় আয়ের 
কত অংশ তাঁহ! আমর বলিতে পারি । তাহা হইলে উৎপাদনের উপাদানের 
দাম কিভাবে নির্ধারণ করা হয় তাহাই আমাদের প্রধান জ্ঞাতব্য । অতএব 
বন্টন তত্বের একটি সহজতর সংস্করণ হইতেছে উৎপাদনের উপাদানের দাঁন 
নিদ্ধারণ তত্ব (00179015 ০৫ ঢ9০6০: 0110176 )। দ্রব্যের ধাম নির্ধারণের 
সময় প্রান্তিক উপযোগিতাকে আমরা যে ভূমিকা লইতে দেখিয়াছিলাম, 
উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্ধারণের সময় প্রাত্তিক উৎপাদনকে আমরা সেই 
ভূমিকা লইতে দেখিব। অর্থাৎ উৎপাদনকারী যখন কোন একটি উৎপাদনের 
উপাদান ক্রয় করিবে, তখন ভারসাম্য অবস্থায় সেই উৎপাদনের উপাদানের 
প্রান্তিক উৎপাদন এবং বাজার দাম সমান হুইবে। প্রান্তিক উৎপাদনের 
মাধ্যমে উৎপাদনের উপাদানের দাম নির্ধারণ হওয়ার কারণ এই যে কোন 
একটি উপাদানের একটি ইউনিট ঘতট। উৎপাদন করিতেছে তহার বেশী সেই 
ইউনিটটি মুল্য হিসাবে দাবী করিতে পারে না। কাজেই প্রন্ভিটি ইউনিটের 
প্রান্তিক উৎপাদন কত তাহার হিসাব রাখা প্রয়োজনীয়। ইহা হইতে আমরা 
বুঝিতে পারিতেছি যে উৎপাদনের উপাদানের জন্য যে চাহি তাঁছ। প্রত্যক্ষ 
চাহিদা! নহে পরোক্ষ চাকা (102:1৬650 10610910 )1। উৎপাদনকারী 
কোন একটি উৎপাদনের উপাদানের, মনে করি শ্রমের, চাহিদ1 রাখে, তাহার 


প্রাস্কিক উৎপাদনের বিধি এবং বন্টন তত্ব ২৩৩ 


কারণ এই যে সে মনে করে শ্রমকে উৎপাদনে নিয়োগ করিয়া সে এমন দ্রব্য 
প্রস্তুত করিতে পারিবে যাহা বাজারে বিক্রয় করা যাইবে। সুতরাং 
দ্রব্যের জন্ত বাজারে প্রত্যক্ষ চাহিদা রহিয়াছে, তাহা হইতেই উপাদানের 
জন্য চাহিদা আহরিত হইয়াছে । এই জন্যই বলা হইল যে উত্পাদনের 
উপাদানের জন্য যে চাহিদ] তাহ! পরোক্ষ । 

প্রান্তিক উৎপাদনের বিধির কাধ্য কলাপ বুঝিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ 
ধারণ! আমাদের মনে রাখিতে হইবে । প্রথমতঃ মনে করিতে হইবে ষে যে 
উপাদানটির গ্রান্তিক উত্পারন নির্ণয় করা হইতেছে, সেই উপাদাঁনটি 
ব্যতিরেকে অন্যান সকল উপার্দানের পরিমাণ নিদিষ্ট । দ্বিতীয়তঃ, উপাদানটিকে 
ক্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা সম্ভব । তৃতীয়'তঃ, উত্পাদনের উপাদানের প্রতিটি 
ইউনিটই সমজাতীয় ( 70100269085 )। যদি বিভিন্ন ইউনিটের ভিতর 
গুণগত প্রভে্দ থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদনের কোন তুলন] কর! 
সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ উত্পাদনের উপাদানের বাজার এবং দ্রব্যের বাজার, 
সাধারণতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিছ্যমান বলিফ] ধরিয়া লওয়] হয়, যদিও প্রাত্তিক 
উৎপাদন তত্বটির জন্ত এইরূপ অনুমান করিবার জন্য কোন প্রয়োজন নাই। 

প্রান্তিক উত্পাদন আমর। সহজেই বুঝিতে পারি, কোন একটি ইউনিটকে 
কার্ষে নিয়োগ করিবার ফলে মোট উৎপাদনে" যে পরিবর্তন হয় তাহ]। 
উৎপাদন কাঁপী প্রতিটি ইউনিটকে নিয়োগ করিবার পূর্বে তাহার প্রান্তিক 
উৎপাদন জানিয়া লইবে। শিম্লিখিত তালিকায় প্রান্তিক উত্পাদনকে নির্ণয় 
করা হইয়াছে । পরিবর্তনশীল উপাদানটি আমর] মনে করিতেছি শ্বম, এবং 
অন্তান্ত উপাদানের পরিমাণ অপরিবন্তিত বলিয়া মনে করি। 


তাঁলিক। নং ১ 


শ্রমের ইউনিট মোট উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদন 

১ ৩ ৩ 

২ * ৮ ৫ 

৮ ১৫ ৭ 

৪ ৮ ৯৩ 

৫ ৩২ শী 

চি ্ ৬৩৮ 

রি ৪২ ৪ 
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এই তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি ষে প্রান্তিক উৎপাদন 
প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্ত ৫ম ইউনিট হইতে উহা! স্বাস পাইতেছে। 
৫ম ইউনিট হুইতে উহা হ্রাস পাইত্েছে। তাহার কারণ, প্রথম দিকে 
ক্রমবর্ধমান উত্পাদনের বিধি বলবৎ আছে, কিন্তু শেষের দিকে ক্রমহাসমান 
উত্পাদনের বিধি কার্ধাকরী হইয়ছে। কিন্তু যখন উৎপাদনকারী উপাদান 
নিয়োগ করিবে তখন এই স্থুল প্রান্তিক উৎপাদন (1091:61591 012551081 
০9:০৫:০৮ ০: 7027) তাহার একমাত্র প্রয়োজনীয় নহে। উৎপাদদনকারীর 
প্রধান লক্ষ্য আর্থিক উপার্জন কর1। স্বতরাং প্রান্তিক উৎপাদন বাজারে 
বিক্রয় করিগ়া কত পাওয়া যাইবে তাহার দিকেই উৎপাদনকারীর লক্ষ্য 
থাকিবে । এই প্রসঙ্গে ছুইটি নৃঙন নামের অবতারণা কর! যাইতে পারে। 
প্রথমটি হুইল, প্রাস্তিক উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহ। পাওয়া যাঁইবে। 
ইহাকে প্রান্তিক উত্পাদনের বাজার মুল্য বা ৬৪175 ০ 0৪ 
071:517)91 0:0০ বা ৬1]. | যদি দ্রব্টটির বাজার দাম হয় 7 এবং 
প্রাস্তিক উৎপাদনকে সংক্ষেপে লিখি 216, তাহা হইলে ড%0০-০ +70। 
দ্বিতীয়টি, প্রান্তিক উৎপাদন জনিত প্রান্তিক বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা 1418181991 
7২০%2708০ 701:078০6 বা 1 । প্রান্তিক উত্পাদন বাজারে বিক্রয় করিলে 
মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থে যে 'পরিবর্তন হয় তাহাই 21716279165 2106 
ঢ7০00০6। যদি বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিছ্কমান থাকে তাহ] হইলে 
মোট বিক্রয় লন্ধ অর্থের পরিবর্তন বাঙ্জার দামের সহিত ঘটিবে। অর্থাৎ যেহেতু 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ৮ ৮ ১-4]২ * 7১0৮, অতএব বলা যাইতে পারে 
৬4০-141২,| নিম্নলিশিত তালিকার সাহায্যে ইহ] বুঝান হইয়াছে। 




















তালিক। নং ২ 
উপাদানের মোট দ্রব্যের মোট বিক্রয় 
দাম এ 
শ ০ ২টাকা ০ ৩ ০ 
১ রী 118 ৬ ৩ ৬ ৬ 
৮ টি রি ১৬ ৫ ৩ ০ 
৩ ১৬ 1) ৩২ ৮ ১৬ ১৬ 
৪ ২৩ প্র ৪৬ ৭ ১৪ ১৪ 
৫ ২৯ ৩ টাক ৮৭ ৬ ১৮ ২১ 
& ৩। ৩৯ ১৩২ ৫ ১৫ ১৫ 
৭ | ৩৭ ৬ ৩৭ ৩ ৩ ৬৫ 





গ্রাস্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ব ২৩৪ 


এই তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই যে, যতক্ষণ পর্যস্ত 
বাজার দাম অপরিবর্তিত, ততক্ষণ পরাস্ত ৬1৬02 এবং 16 পরম্পরের 
সমান। কিন্তু যখনই বাঁজার দামের পরিবর্তন ঘর্টিতেছে তখনই ৬) এবং 
1]২৮-র ভিতর গ্রভেদ ঘটিতেছে। যদ্দি আমর] বাজার দামকে অপরিবস্তিত 
রাখি তাহ]! হইলে ৬1২০ র অনুসরণে ১1২০ প্রথম দিকে বৃদ্ধি পাইবে এবং 
তাহার পর কগিতে থাঁকিবে। তাহার কারণ, যেহেতু একটি মাত্র উৎপাদনের 
উপাদানকে পরিবর্তিত করিয়া! অপর সকল উত্পার্দনের উপার্দানকে অপরিবস্তিত 
রাখ! হইয়াছে, অতএব প্রথমদ্দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি এবং শেষের 
দিকে ক্রম হ্রাসমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ থাকিবে। যেহেতু বাঙ্জার দাম 
অপরিবন্তিত, অতএব ৬1] এবং 1২7 প্রথমদিকে বৃদ্ধি পাইয়। পরে হাস 
পাইবে । ২নং তাঁলিকাঁকে একটু গ্রছাইয়া লইলেই আমর1 ইহা দেখিতে পাইব। 


৩নং তালিকা 
উপ|দানের মোট ভ্রবোর বাজার মোট বিক্রয় 1 ৬ 11২6 ইউনিট 
উৎপাদন দাম লব্ধ অর্থ নাং 





পপ পপ আসা মা 





ঝি 


5 ্ ২.টাঁক। ৩... » ৩ 2 ০ 
১ ৩ রে ৬ ৩ ৬ ঙ 
ন্‌ ৮ রি ১৬ ৫ ১৩ ১৩ 
৩ ১৬ রর ৩২ ৮ ১৬ ১০ 
৪ ২৩ ১ ৪৬ ৭ ১৪ ১৪ 
৫ ২৯ রঃ ৫৮ ৬ ১২ ১২ 
৬ ৩৪ রি ৬৮ ৫ ১০ ১৩ 
৭ ৩৭ ৭৪8 ৩ ঙ ৬ 


স্থতরাং আমর 140 রেখ! এবং প্রান্ত এবং গড়েব সম্পর্ক হইতে 
41২0 রেখা অঙ্কন করিতে পারি। উৎসাগর 
নিয়ে ৭৫নং চিত্রে এই ছুইটি রেখা দম উচানি 
অঙ্কিত হইয়াছে । আমরা মনে করি সী 
আলোচ্য উৎপাদনের উপাদানটি ভাডজ 


হুইল শ্রম । অন্তান্ত' সকল উপাদানের ০ জের পরমা, 
পরিঙ্গাণ স্থির । ১ নং চিত্রে &1২চ5 ৭৫নং চিত্র 


ই৩৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


রেখাই হইল শ্রমের জন্য চাহিদ। রেখ।। এই শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কিত 
করিয়া শ্রমের মূল্য নির্ধারণ কর] যাইতে পাঁরে। 

এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে 1২০ রেখার উর্দমুখী অংশে ভারসাম্য 
হইতে পারে না কেন না এই অংশে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
উৎপাদনকারী শ্রমের পরিমাণ বুদ্ধি করিয়া লাভবানই হইবে। স্তরাং 
ভারসামা হইতে হইলে [05 রেখার নিয়গামী অংশেই হইতে হইবে। 


সেইজন্য অধিকাংশ রেখাচিত্রেই 0০ রেখার বা 7২০ রেখার নিয়গাঁমী 
অংশ দেখান হয়। 


ওনং তাঁলিক] হইতে আমর] দেখিতে পাই যে, যদি শ্রমের বাজার মূল্য 
১* টাকা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনকারী ৬ ইউনিট শ্রম নিয্লোগ করার। 
১ হইতে ৩ পর্য্যন্ত ইউনিট ভ্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি বলবৎ আছে, স্থতরাং 
এখানে ভারসাম্যের প্রশ্নই আসে না। ৪€র্থ ইউনিট হইতে দেখিতে পাই যে 
উৎপাদনকারী অতিরিক্ত এক ইউনিট শ্রম হইতে যাহ পাইতেছে, সেই 
ইউনিটকে প্রদেয় মুল্য তাহা অপেক্ষা কম। যেমন ৫ম ইউনিট হইতে 
উৎপাদনকারী পাইতেছে ১২ টাকা কিন্তু তাহাঁকে দিতে হইতেছে ১০ টাকা । 
১২-১০.--২ টাকাকে আমরা উতৎপাদনকারীর উদ্বত্ত (:00102175 5210109) 
বা খাজন। বলিতে পারি। ৬ষ ইউনিটের ক্ষেত্রে দেখিতে পাই উৎপাদনকারী 
যাহা পাইতেছে এবং যাহা দ্দিতেছে তাহার] পরস্পরের সমান। স্থতরাং 
ভারসাম্য অবস্থায় 1/£-৬/৪০ [২৪৮০ বা মজুরী । এক্ষেত্রে আমরা 
শ্রম লইয়া আলোচন1 করিয়/ছি বলিয়া মজুরীর কথা! আসিল। যদ্দি জমি 
কিংবা মূলধন লইয়া আলোচনা 
বা করিতাম, তাহা হইলে, 27২০-, 
খাজনা কিংবা 7০ - মদ 


বব ১ 
বলিতাম। কিন্তু ব্যাখ্য। প্রতি 
রি নিজ ক্ষেত্রে একই প্রকার থাকিত। 
৭৬নং চিত্র ৭৬নং চিত্রে শ্রমের যে চাহিদ। রেখ। 


অক্কিত হইয়াছে, তাহাতে 0৬/ বাজার মজুরী । 0৬:03 মোট মজুরীর 
পরিমাণ এবং [0৬ উৎপাদনকারার উদ্ধত্ত বা খাজন]। 

যখন উৎপাদনকারী একাধিক উপাদান ক্রয় করে তখন ভারসাম্য অবস্থায় 
শেষ ইউনিট অর্থ যে কোন উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যয়িত হউক না 


প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং ব্টন তত্ব ২৩৭ 


কেন, তাহা সমান উৎপাদন অর্জন করিবে । মনে কর ছুইটি উৎপাদনের 
উপাদান, শ্রম এবং মূলধন রহিয়াছে । উহাদের প্রাস্তিক উৎপাদন এবং মূল্য 
যথাক্ষমে 211, 1020 এবং 21, 0০ দ্বার নির্দেশিত হইতেছে । ভারসাম্য 
অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন এবং উহার মুল্য সমান। স্ুতরাঁং 27, পরিমাণ 
উৎপাদন ব্যয় করিয়া 7০1, পরিমাণ পাওয়া যাঁয়। কিংবা ১ ইউনিট অর্থ 
ব্যয় করি 7 যেহেতু আমরা 


ভারসাম্য টিন কথ। আলোচন। করিতেছি, স্থতরাং এ ১ ইউনিট শ্রম 
কিংবা মূলধন যাহার উপরই ব্যয় করা হউক ন|! কেন তাহা হইতে সমান 


উৎপাদন পাওয়া যাইবে । অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় 7 61 যদি 


ছুট এর অধিক উপাদান থাকে, তাহা হইলেও এ একই নীতি গুয়োগ করা 
যাইতে পারে। এই ভারসাম্য ঘুরাইয়! অন্তভাবেও বলা ঘাইতে পারে। 
[177, উৎপাদন পাইব।র জন্য ব্যয় হয় 21, 











121, 
ঙ 
, ১ ইউনিট উৎ্পার্দন পাইবার জন্য ব্যয় - ভিত 


এ ১০ ১ [ কে আমরা প্রান্তিক ব্যয় বলিতে পারি। ভারসাম্য অবস্থায় 


প্রান্তিক ব্যয় শ্রম এবং মূলধন টে ক্ষেত্রেই সমান হইবে। স্থতরাং 
পি [১০ 
তি 10 


পারে যে ভোগীর ক্রয়ের ক্ষেত্রেও আমরা এইবপ একটি সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়াছিলাম, যাহার নাম আমর দিয়াছিলাম সম-প্রাস্তিক উপযোগিতার 
বিধি (19 0£ 6001-108161781 00115 ) 1 তাহার অন্থুমরণে উপরের 
বিধিকে আমর সম-প্রান্তিত উৎপাদনের বিধি বলিতে পারি। পূর্ব 
পরিচ্ছেদের আলোচনার সহিত মিলাইয় দেখিলে পাঠকের স্মরণ হইবে যে 
এই ভারসাম্য অবস্থাতেই উৎপাদনকারী নিক্নতম ব্যয় বিন্দুতে অবস্থান করে। 


আমর বলিতে রা যে 70 ॥ পাঠকের ম্মরণ থাকিতে 


প্রান্তিক উত্পাদন বিধির সমালোচনা 


প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি বণ্টনতত্বের সাহায্যকারী হিসাবে উদ্ভূত 
হইয়াছিল। আমবা পুর্বেই বলিয়াছি এই তত্বে বলিতে চাঁওয়। হইয়াছে যে 
কোঁন একটি উৎপাদনের উপাদান যাহা উৎপাদন করিতেছে তাহার বেশী দাবী 


২৩৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


করিতে পারে না। কিন্তু এই তত্বটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার 
কতকগুলি গুরুতর ক্রটি প্রতিভাত হয়। প্রথমেই প্রশ্ন করা যায় যে প্রান্তিক 
উৎপাদন হিসাব করা হয় কি করিয়া? আমরা দেখিলাম যে একটি 
উপাদ্দানকে অপরিবত্তিত রাখিয়া অন্য একটি উপাদানকে এক ইউনিট 
পরিবর্তন করিলে মোট উৎপাদনে যে পরিবর্তন হয়, তাহাই প্রান্তিক 
উপাদ্ান। কিন্তু বাজ্তব জগতে উৎপাদন এইভাবে সংগঠিত হয় না। কোন 
ফার্সকে জিজ্ঞাসা করিলে সে মোট উত্পাদনের অধিক অন্ত কিছুর কথা বলিতে 
পারিবে না। যদি মোট উৎপাদনই জানা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে 
কোন উৎপাদনের দরুন কতটা উত্পাদন হইয়াছে তাহ! বাহির করা অসম্ভব । 
কেন না উৎপাদন নকলগুলি উপাদানের সমবেত প্রচেষ্টার বলেই সম্ভব 
হইয়াছে। ইহ] বাতীত, একটি উপাদ|নকে অপরিতত্তিত রাখিয়। অপর 
উপাদানকে পরিব্তিত করিয়া উৎপাদন সম্ভব হয়, না। যেমন, মূলধনকে 
অপরিবন্তিত রাখিয়া! কেবলমাত্র শ্রমকে বৃদ্ধি করা সকল সময় সম্ভব হয় না। 
যদি শ্রমকে বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহ1 হইলে মূলধনের পরিমাণকেও বুদ্ধি করিতে 
হয়। আধুনিক বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলিতে একসাথে একাধিক যন্ত্রপাতিতে 
একাধিক দ্রব্য উৎপার্দিত হয় । এক একটি যন্ত্রে উপাদান ব্যবহার কদ্বার 
হার এবং ক্ষমতা এক এক প্রকার, এবং তছুপরি উৎপাদন্কারী বাজারের 
অবস্থা বুঝিয়া তাহার হন্তপ্নাতি ব্যবহারের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই 
অবস্থায় গ্রাস্তিক উৎপাধন কথাটিই সম্পূর্ণ নিরর্থক হুইয়! পড়িয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্বে কেবলমাত্র উৎপ।দনের উপাদানের চাহিদার কথাই 
বল! হইয়াছে । আমরা আলোচনার প্রারন্তে বলিয়াছি ষে আমাদের উদ্দেশ্ঠ 
হইতেছে উপাদানের মান নির্ণয় করা। কিন্ত ইহার জন্য যোগাঁনের দিকটির 
প্রতিটিও আলোক সম্পাত কর প্রয়োজন । অর্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত 
ক্রমশঃই দেখা যাইতেছে যে উৎপার্দনের উপাদানের বাজারে যোগানের 
দিকটিতে গোলমাল, চাহিদার দিক হইতে অনেক বেশী। 

তৃতীয়তঃ, এই তত্বে মনে করা হইয়াছে যে সকল উপাদাঁনকেই অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে ভাগ করা সম্ভব। কিন্ত কোন কোন উপাদান, যেমন 
মুলধন, তাহার অবিভাজ্যতার জন্যই প্রসিদ্ধ। 

চতুর্থত, এখানে কোন একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুলিকেই সমতুল্য 
(02009£6)6005 ) বলিয়া! মনে করা হইয়াছে । কিন্তু কোন কোন 


প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি এবং বণ্টন তত্ব ২৩৯ 


উপাদানের, যেমন শ্রমের ভিতর, বু শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, এবং এই 
শ্রেণীগুলিকে পরস্পরের সহিত তুর্লন। কথ! যায় ন|। 

পঞ্চমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনের সাহায্যে উপার্গানের দাম 
নির্ধারিত হয় না। বিশেষ করিয়া শ্রমের ক্ষেত্রে সমাজের অর্থ নৈতিক 
প্রভাব ব্যতিরেকে অন্ঠান্ প্রভাবও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ 

ষ্ঠত:, এখানে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ধারণ করিবার সময় একটি উপাদানের 
এক ইউনিট বৃদ্ধি করিলে ষে পরিমাণ উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে, সেই ইউনিটটিকে 
সরাইয়৷ আনিলে উত্পাদন সেই পরিমাণই কমিয়া আসিবে বলিয়। মনে কর! 
হইয়াছে । কিন্তু বান্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হাস 
একইভাবে হয় না। 

সপ্তমতঃ, সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানেই প্রান্তিক উৎপাদনের বিধি 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেখানেই 007350806 [২৪6আ005 00 9০৪19 এবং 
পূর্ণ প্রতিযোগিত৷ ধরা হইরাছে। কিন্তু বাস্তবধর্মী তত্ব তৈয়ারী করিবার 
জন্য এইরূপ অনুমানের কোন সার্থকত' নাই। 

উপকরণগুলির যোগান (9819015 ০£ ছ806015) £ একটি জিনিষের 
যোগান যেমন উহার উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে, একটি উপাদানের 
যোগান সেইরকম উৎপাদন খরচের উপর নির্ভর করে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
শ্রমের যোগানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রাচীন অর্থবিজ্ঞানীগণ 
মনে করিতেন যে মন্ত্রী যদি জীবনধাঁরণের জন্ত যতট। প্রয়োজন তাহা! অপেক্ষা 
বেশী হয়. তবে অমিকদের সন্তান সন্ততি বাড়িয়া যাইবে এবং ইহ!র ফলে 
শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যাইবে । আবার জীবনধারণের জন্য যতটা 
প্রয়োজন মজুরী তাহা অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিকদের মৃত্যু সংখ্যা বাঁড়িবে 
এবং শ্রমিকের যোগান কষিয়! যাইবে । কিন্তু এই তত্ব শ্রমিকের যোগান 
সঠিকভাবে ব্যাখ্যা কর যাঁয় ন। 

আবার কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী মনে করেন যে উত্পাদনের উপকরণগুলির 
যোগান উত্পাদনের পিছনে যে কর্ম প্রচেষ্টা ত্যাগ ও বেদন। ( এক কথায় 
7২5৪] ০০9) থাকে তাহার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, এই শুত্বটিও 
ত্রুটিপূর্ণ । কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, 
তাহা কোন ত্যাগ বা বেদনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়! হয় না; তাহা দেওয়া 
হয় সেই উপকরণগুলিকে কাজ করিতে প্রেরণা যোগাইবার জন্ত। কোনও 


২৪০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


উপকরণই ইহার নতম দাঁবী ন1 মিটিলে কাজ করিতে চাহিবে না। স্থতরাঁং 
যেকোন উপকরণের যোগান দাম (53015 71০9) নির্ভর কর্পে উহার বিকল্প 
কাজের আকর্ষণের (991] 0£ 2166175801555) উপর। একজন শ্রমিক কোন 
কাজ করিবার সময় অন্যত্র বিকল্প কাজে যে মজুরী পায় তাহা সেই কাজ না 
পাইলে কাজ করিতে চাহিবে না। শ্রমিকের যোগান অবশ্ত *'সারও দুইটি 
উপাদানের উপর নির্তর করে $ সেইগুলি হইতেছে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান» 
কর্মদক্ষতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের নির্দেশ । মুলধনের যোগান দাম (39115 
[১71০6) নির্ভর করে মূলধন ধার করিবার জন্যে সদ প্রদান করিতে হয় তাহার 
উপর এবং জীর্ণ যন্ত্রপাতি গুলির স্থানে নৃতন যন্ত্রপাতি বসান অথবা যূল*্নের ক্ষয় 
ক্ষতি (19015105001) নিবারণ করিবার জন্য যে খরচ করিতে হয় তাহার 
উপর। এই ধরণের খরচকে [২০1১19০০206 00995 বল। হয়। 

জমির যোগান সমগ্র সমাজের পক্ষে অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু একটি বিশেষ 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক নয়; কারণ, সেই শিল্প 
প্রতিষ্ঠান কোন জমিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে, কোনও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কাছে জমির যোগান ইহার স্থানাস্তর খরচের (6:%05£67 ০950) 
উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, কোন জমিতে ঘদ্দি আমর! একটি বিশেষ জিনিষ 
উত্পাদন করিতে চাই, তবে দেখিতে হইবে, অন্তত্র বিকল্পভাৰে জমিটি ব্যবহার 
করা হইলে জমিটি হইতে আয় কত হইত। যদি বিকল্প আয় হইতে বর্তমান 
উত্পাদনজনিত আয় বেশী হয়, তবেই জমিটিতে আমরা একটি বিশেষ জিনিষ 
উৎপাদন করিব । 
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[00000%105 00০০91:5 ০0: 10150106105, ( ২৩২--৩৯ পৃষ্ঠ! ) 
2, ]150055 0172 £8060915 19101) 6০৮6ো) 010০ 50115 01 9.00013, 


(২৩৯--৪০ পৃষ্ঠা ) 


১৭ 


খাজনা 
€ 060 ) 





খাজন। তত্ত্ব (71550: ০0: [২০17 ) 


সাধারণ অর্থে “খাজনা” কথাটি আমরা যেভাবে ব্যবহার করি, অর্থশান্ত্রে 
খাজনা" কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফ্রান্সের ফিজিওক্র্যাটস্‌ 
(155510018%65 ) নামে অভিহিত অর্থবিজ্ঞানীগণ যনে করিতেন ষে প্ররূতির 
বদান্ততার জন্ত (11196191165 0£1780016 ) খাজনা র হ্যষ্টি হয়। রিকার্ডো! এই 
মতবাদের বিরোধিত]1 করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রকৃতির বদান্ততা নহে, 
কপণতাই (1715859101171659 9 08006 ) হইল খাজনার প্ররুূত কারণ। 
রিকার্ডোর ( চ২1০8:00 ) মতে খাজন। হইতেছে জমির আদিম এবং অবিনশ্বর 
ক্ষমতার মূল্য (40২21515080 00101018 06 0002 010006 ০0£ 00০ 2210 
₹/1)101) 15 0210 107 0190 011511)91 2180 11)0256717061191 007০1 01 016 
৪০11.) কিন্ত এই সংজ্ঞ/টি ঠিক সত্য নহে । প্রথমতঃ, “আদিম ক্ষমতা” কথাটি 
খুব স্পষ্ট নহে। পতিত জমিতে ভালভাবে জলসেচ এবং সারের ব্যবস্থা করিয়া 
এবং ভাল ট্র্যাক্টর দিয়! চাষ করিলে স্বভাবতঃই কিছু উৎপাদন হইবে । ইহাকে 
আমর] “আদিম ক্ষমতা” বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক বিজ্ঞানের 
যুগে, বিশেষতঃ আণবিক শক্তির যুগে কোন জমিই অবিনশ্বর নহে। একটি 
হাইড্রোজেন বোমার সাহাষ্যে জমি নষ্ট করিয়া ফেল! যায়। স্থতরাং রিকার্ডে। 
প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বর্তমান যুগে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও আমরা প্রথমে 
রিকার্ডোর অর্থনৈতিক খাজন। তত্বট (0060: 0£ 2০097)02710 1610) 
আলোচনা করিবণ এই তত্বটি দুই ভাগে আঁলোচন! করা যাইতে পারে। 
প্রথমে, আমর] ছুশ্রাপ্যতাজনিত খাজনা বা (9০8:0165 [১০77 ) সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। ইহার পর আমর! পার্থক্যমূলক খাজনা ঝ| 
(7012651556151 21) ) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

১৬ 


২৪২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


দুঙ্প্রাপ্যতাজনিত খাজন। (5০87:0165 ২676 )--খাঁজন। তত্বে জমির 
দুষ্প্রাপ্াত1 একটি বিশেষ ভূমিকা অবলম্বন করে। ধরা যাক গমের জন্য 
পৃথিবীর বাজারে পুর্ণ প্রতিযো গিত। বিদ্মান। যদি তাই হয়, তবে গমের 
উৎপাদনে কোন পরিবর্তন হুইলে পৃথিবীর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
আছে বলিয়া! দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। হ্থতরাং গমের দাম 
স্থির আছে ধরিয়! লইয়া! উৎপাদনকে অগ্রসর হইতে হইবে । জমির 
সালিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় কৃষকর্দের জমির জন্য কোন 
খাজনা দিতে হইবে না। যেহেতু কৃষকদের খাজনা দিতে হুইবে না, 
সেইজন্য রুষকগণ তাহার্দের খামারের আয়তন বাড়াইতে প্রয়াসী 
হইবে! যতক্ষণ পর্স্ত কোন জমি হইতে আয় অজিত হুইবে, ততক্ষণ পর্বস্ত 
খামারের আয়তন বাড়ান চলিবে ! যখন এমন অবস্থা! আসিবে ষে বর্ধিত জমি 
হইতে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যাইতেছে না, তখন কষকগণ চাঁষ করা হইতে 
বিরত হইবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ জমির প্রান্তিক উৎপাদনের নীট বিক্রয়লন্ধ 
আয় (1091:5109]1 1066 1656006 0:০০) ইহার দামের বেশী থাকিবে 
ততক্ষণ কৃষক খামারের আয়তন বাঁড়াইবে, এবং যখন প্রান্তিক উৎপাদনের 
নীট বিক্রয়লন্ধ আয় ইহার দামের সমান হইবে তখন কৃষক খামারের 
আয়তন বৃদ্ধি করা বন্ধ রাখিবে। তখন কষক “686613515৩  2781817) 
0£ 08105801077 অথব চাষের পরিবধিত প্রান্তের উপরে অবস্থিত বলা 





৮৪9 (95885) % 


866116 63800061 €১ 


৭৭নং চিত্র 


প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়ল্ধ আয়ের প্রতিচ্ছবি। 5] হইতেছে জমির 
যায়। নিয়ের 1070 রেখা হইতেছে চাছিদা রেখা এবং ইহা! ক্রমহাসমান 


খাজনা ৪৩ 


যোঁগানরোখা। এই চিত্র অন্থ্যায়ী এমন কোন দাম নিকপিত হইতেছে না। 
যেখানে ষোগান চাহিদার সমান হইবে । কৃষক 0" পরিমাপ জমি ব্যবহার 
করিতেছে এবং কোন খাজন। প্রদান করিতেছে ন]। 

প্রত্যেক কষকেরই জমির জন্য চাহির্দ। থাকে এবং সেই চাহিদা! নির্ভর করে 
জমির প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির উপর । নিয়ের জমিতে 0" জমিতে চাষ 


৫ 


8266৭06500৮ 


চিন্িশি 


2 


&৪া9$80859) ছি 
নং চিত্র 


করিবার সময় 27918109] 1556170616০ কিছুই নাই,এখানে খাজনা 
হইবে না। 

নিম্নের চিত্রে এই জিনিষটি প্রাস্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লন্ধ আয় রেখার 
সাহায্যে বুঝান হইয়াছে । যখন কৃষক 0" পরিমাণ জমি চাষ করিতেছে 





হিট0 68855) 
৭৯নং চিত্র 


তখন জমির প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ আয় ইহার দামের সমান; সেই 
ক্ষেত্রে জমির কোন খাজনা নাই। কিন্তু যদি কষক 0" পরিমাণে জমি 
চাষ করে তবে 05 হইবে খাজনা । 

উপরের বিক্পেষণ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় ষে জমির পরিমাণ সীমিত 
থাঁকিলে, খাজন। জমির চাহিদার উঠা-নামার সহিত জড়িত থাকে । জমি 
যখন নির্দিষ্ট, তখন যদি জমির জন্য চাহিদা? বাড়িয়!যায়, তবে খাজনার পরিমাণও 
বাড়িয়া যায়। যদ্দি-'জমির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা শূন্য থাকে, তবে 


২৪৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


খাজনার পরিবর্তন হইলেও চাষের পরিমাণ বাড়ান যায় না। যদি সব জমি 
সমান উর্বরা হয়, তবে সব কৃষক সমান খাজন। প্রদান করিবে । তিনটি কারণে 
খাজনার পরিমাণ বাড়িতে পারে £ 

(১) বদ্দি ফার্মের সংখ্য। বাড়ে এবং অথচ ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর 
দা এবং ফার্মের উৎপাদনী শক্তি স্থির থাকে, তবে খাজনার পদ্সিমাণ বাড়ে। 

(২) যদি ফার্মের উৎপাদিত সামগ্রীর দাম বাড়ে অথচ ফার্মের সংখ্যা এবং 
ফার্মের প্রাস্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লন্ধ আয় স্থির থাকে, তবে খাজনার পরিমাণ 
বাড়ে। 

(৩) যদ্দি ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদনের বিক্রয়লন্ব আয় বাড়ে, অথচ 
ফার্মের সংখা। এবং ফার্মের উৎপার্দিত সামগ্রীর দাম স্থির থাকে, তবে খাজনার 
পরিমাণ বাড়ে। 
উপরে যে দুপ্রাপ্য খাজন] তত্বটি আলোচিত হইল, তাহা দুইটি ধারণার উপর 
ভিত্তিশীল ; যথা, (৩) সব জমিই এক ধরণের, অর্থাৎ সমান উর্বরা এবং (২) 
জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এখন আমর] দেখির সব জমির উৎপাদনী শক্তি 
এক প্রকার না হইলে খাজনার কি অবস্থা হয়। 


পার্থক্যমুলক খাজন। (10162675091 60৮) 

রিকার্ডোর মতে খাজনা বিভিন্ন জমির উর্বরতার তারতম্যের দরুণ সৃষ্ট 
হইতে পারে । একই খরচে যদি বিভিন্ন প্রকার জমিতে চাষ কর। হয়, তবে 
অপেক্ষাকৃভ উৎকৃষ্ট জমি হইতে বেশী খাজন পাওয়া যায়; কারণ নিকুষ্টতর 
অপেক্ষ] উৎকৃষ্ট জমি কিছু উদ্ধত্ত লাভ করে। 

রিকার্ডোর মতে জমির যোগান সর্বদাই সীমাবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, 
জমিতে শুধু একটি জিনিষ উৎপাদিত হয়, এবং ক্রমহাসমান উৎপাদনের নিয়ম 
(72৮ ০£10107871517108 7২05) কার্যকরী হয়। প্রয়োজনের তুলনায় 
জমির পরিমাণ লীমাবদ্ধ বলিয়াই খাজনার স্থষ্টি হয়। জমির যোগানের 
সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন জমির উৎপাদনী শক্তির তারতম্য এবং ক্রমহাসমান 
উৎপাদন নিয়মের কার্ধকারিতার জন্তই খাজনার কৃষ্টি হয়। , 

একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহা ভালভাবে বুঝান যাইতে পারে। 
ধর! যাক্‌, একটি নৃশুন দেশ আবিষ্কৃত হইল। প্রথমে সেখানকার জনসাধারণ 
সর্বাপেক্ষা উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ প্রথম জেণীর জমিগুলিতে কৃষিকা 


থাজনা ২৪৫ 


আরম্ভ করিবে। জনসংখ্যা ক্রমে যতই বাড়িতে থাকিবে, ততই অপেক্ষাকৃত 
কম উর্বর জমিগুলিতে অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিগুলিতে কুষকগণ কৃষিকাজ 
আরম্ভ করিবে। তারপর জনসংখ্যা যদদ্দি আরও বাড়ে, তবে তৃতীয় 
শ্রেণীর জযিগুলিতেও কষিকাজ আরম্ভ হুইবে। এইভাবে জনমংখ্য। 
বাড়িবার সংগে সংগে বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে কৃষিকাজ চলিতে থাকিলে 
দেখ! যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর জমিতে এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর জমি অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন বেশী হয়। এই বাড়তি 
উৎপাঁদনের মূল্যই উংকৃষ্ট জমির মালিকগণ খাঁজনা বাবদ পাইয়া থাকেন । ধরা 
যাঁক, চাষে ৯০২ টাঁক1 খরচে প্রথম শ্রেণীর এক বিঘ। জমিতে ২০ মণ পাট হয় 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর এক বিঘা! জমিতে ১৫ মণ পাট হয় । তাহা হইলে প্রথম 
শ্রেণীর জমিতে মণ প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে সাঁড়ে চাঁর টাকা 
এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে মণ প্রতি পাটের উৎপাদন খরচ হইতেছে ছয় 
টাঁকা। বাজারে মণ প্রতি পাটের দাম অন্ততঃ ছয় টাকা হইবে; কারণ তাহ! 
ন1 হইলে কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে চাষ করিবে না। বাজার দম প্রান্তিক 
বিন্দুতেই (8 0০ 0016 ০৫ 039151) ) স্থির হয়। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জমি প্রান্তিক জমি এবং প্রথম শ্রেণীর জমি উপ-প্রাস্তিক জমি । দাম প্রান্তিক 
খরচের সমান হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রান্তিক জমির উৎপধদন খরচই প্রাস্তিক খরচ। 
যদি পাটের দাম মণপ্রতি ছয় টাক) হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির জন্ 
জমির মালিক কোন খাজন! পাইবে ন1। কিন্তু মণপ্রতি দাম ছয় টাঁক1 হওয়ায় 
প্রথম শ্রেণীর জমির ২০ মণ পাট ১২০২ টাঁকায় বিক্রীত হইবে। সেইজন্য প্রথম 
শ্রেণীর জমির জন্য মালিক ৩*২ টাঁক। ( ১২০২২-৯*২--৩০২ টাঁক1) খাজনা 
পাইবে । দেখ! যাইতেছে, প্রথম শ্রেণীর জমি দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা 
যতট] উৎকষ্ট, সেই উৎকৃষ্টতার জন্তই ইহা খাঁজন! লাভ করে। এইজন্তই বল! 
হয় খাজন। একটি পার্থক্যমূলক উন্বত্ত (”4১ 01760005] 50:0109”) | এখানে 
সর্বাপেক্ষ। নিকট জমিটিকেই আমরা বলিতেছি কৃষির প্রান্তিক জমি ([.2170 ০ 
(116 0181817. 06 ০010৮90015)। এমনও হইতে পারে, যে জনস্ংখা! 
বাড়িলে কষকগণ একইজমিতে নিবিড়ভাবে কৃষিকাজ (17205152 ০0105861012 
করিতে পারে। কিন্তু এই নিবিড় চাষ ক্রম হাসমান উৎপাদন নিয়মের ছারা 
দীমিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, প্রথম মাত্রায় যত উৎপাদন হইতেছে, 
দ্বিতীয় যাত্রায় তত উৎপাদন হইতেছে ন। ধরা যাক, প্রথম মাত্রায় প্রদত 
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মূলধনের খরচ হইল ১*২ টাক] এবং সেই মাত্রায় জমি হইতে প্রার্ উৎপাদিত 
সামগ্রীর দাম হইল ২*২ টাক । আবার, দ্বিতীয় মাত্রায় শ্রম ও মূলধনের খরচ 
যেখানে ১০২ টাক], উৎপার্দিত সামগ্রীর দাম সেখানে ১৫২ টাক1। সুতরাং 
প্রথম মাত্রায় কৃষকের উদ্বত্ত হইতেছে ১০ টাকা এবং দ্বিতীয় * মাত্রায় কৃষকের 
উদ্বত্ত হইতেছে € টাক1। স্তরাং সংশ্লিষ্টজমিতে ছুইটি মাত্রায় উৎপাদন 
করিলে মোট খাজনার পরিমাঁণ হইবে ১৫ (১০২+৫৯)টাকা। এইভাবে 
উৎপাদন চলিতে থাকিবে, এবং যখন দেখ! যাইবে উৎপাদনের বিক্রয়লন্ধ অর্থ 
ইহার উৎপাদন খরাচর সমান, তখন জমি হইতে আর কোন খাজন। পাওয়। 
ষাইবে না। সেই ক্ষেত্রে জমিটি 110660915 12798115118 016 0111015861018- 
এর উপর থাকিবে । | 


জমির বিকল্প আয় এবং খাজন। ও দামের অন্পর্ক (809 
০810178106 01 18170 2170 6119 15186101516 ০211 1২210 8100 1901০ ) 


প্রাস্তিক জমির জন্য কোন খাজন। দিতে হয় না। দাম প্রাস্তিক জমির উত্পাদন 
খরচের সমান হয় বলিয়৷ দাম খাঁজনার মধ্যে অন্তভূক্তি হয় না। খাজন] নিরূপণ 
করিতে হইলে প্রথম শ্রেণীর জমির উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ আতর 
( চ৪৮৮17)5 ) হুইতে প্রস্তিক জমির মোট খরচ বাদ দিতে হয়। প্রাস্তিক 
জমির উৎপাদন খরচ এক্ষেত্রে শুধু ফসলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, ইহার সহিত 
খাজনার কোন সম্পর্ক নাই। যদি দাম বাড়িয়া যাঁয়, তবে প্রথম শ্রেণীর জমি 
প্রান্তিক জমির তুলনায় অধিক উদ্ধত লাভ করে এবং খাজনা বাড়িয়। যায়। 
বিকার্ডো বলিয়াছেন, দাম বাড়িলে খাজন। বাড়ে। কিন্ত, খাজন। বাঁড়িলে দাম 
বাড়ে, একথা বল! ঠিক নহে (327 25 011০6-06661001090 2130 1500 17306 
066051128)। খাজনা একটি উদ্বত্ত মাত্র, মোট আয় হইতে উৎপাদন 
খরচ বাদ হইলে এই উদ্ধত্ব পাওয়া যায়। মেইজন্য আমর! দেখিতে পাই, 
ফসলের দাম বেশী বলিয়াই খাজন] বেশী, খাজন। বেশী বলিয়! ফসলের দাম 
বেশী নয় (0012 25 0060 151619 060235৩1121) 15 0910 006 16206 15 
70910 060০81056 007, 15 10181.) 

সমস্ত দেশের দিক হইতে বিবেচনা! করিলে বদিও জমির যোগান দামশুন্তঃ 
একটি শিল্পের দিক হুইতে বিবেচন1 করিলে জমির নানতম যোগান-দামশৃন্ত 
নছে। ইহার দাম জমির বিকল্প ব্যবহারের হ্থযোগ ব্যয়ের 0০:50 
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০০5-এর সমান। স্থৃতরাং প্রান্তিক জমির উৎপাদিত সামগ্রীর দাম সেই 
সুযোগ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল হইবে। 
আধুনিক অর্থনী তিবিদৃগণের মতে জমির বিকল্প আয়ের (0:217561 
৫802108) ভিত্তিতে খাজনাতত্ব আঁলোচন। করা যাইতে পাঁরে। একটি 
উদ্দাহরণের সাহায্যে ইহ! বুঝান যাইতে পারে। ধরা যাক্‌, একটি জমিতে 
ধান এবং পাট উভয়ই উৎপাদন করা যায়। জমির মালিক যদি ধান 
| উৎপাদন করে তবে আয় হয় ৫*২ টাঁকা, আর যদি 
বিকল্প আয় 2418 
(ঘা ৩৪৪) পাট উৎপাদন করে, তবে আয় হয়, ৪০২ টাকা। এই 
অবস্থায় যদ্দি কোন কৃষক পাট উৎপাদন করিবার অন্ত 
এই জমিতে চাঁষ করিতে চায়, তবে জমির মালিককে ১০২ টাক দিয়া জমিটি 
চাষের জন্ত আনিতে হইবে । কারণ, পাট উৎপাদন না করিয়া ধান উত্পাদন 
করিলে জমির মালিক আরও ১০২ টাঁকা বেশী পাইত। এই ১*৯২ টাক 
হইতেছে জমিতে পাট উৎপাদনহেতু জমির মালিকের অতিরিক্ত বিকল্প আয় 
(7817566 6200105) এবং কুষকেরবিকল্প খরচ (77:215£61 5090 1 কোন 
জমিতে একটি ফসল উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয় হইতে যতটা উদ্ধত্ত 
(০৯053 ০৬০1: 087566 62100116) পাওয়া যায়, ততটাই হইতেছে খাজনা । 
উপরো্ উদ্দাহরণে ধান উৎপাদন করিবার সময় বিকল্প আয়ের উপর ১০. 
টাকা উদ্বত্ত পাওয়া যায়, ইহাই হইতেছে জমির মালিকের খাজনা । এই 
যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক জমিকেও খাজন। দিতে হইতে পারে যদি ইহ! 
হইতে প্রাপ্ত আয় বিকল্প আয় অপেক্ষা বেশী হয়। প্রান্তিক জমির ক্ষেত্রে 
ফসলের যে দাম নির্ধারিত হইবে, তাহার মধ্যে ফার্ম স্থুযোগ খরচ অন্তভূক্তি 
করিয়া লইবে। কোন বিশেষ শিল্পের দিক হইতে বিকল্প আয়ের উপর 
উদ্বত্ব কত হইবে তাহা জমির স্থযোগ ব্যয়ের দার] নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত শিল্পের 
দিক হইতে যাহ] খাজন। তাহ। ফার্মগুলির উৎপাদন ব্যয়ের একটি অত্যাবশ্যক 
ংশ। 


স্থতরাং এই ক্ষেত্রে খাজনা দামের মধ্যে অস্তভূক্তি। 


খাজন! তত্তের উপর বিকল্প আয়ের প্রভাব ( 5১০০৮ 8£6505৫ 
05 €08159£21 681:01575 )- জমির বিকল্প আয়ের তত্বটি খাজন। তত্বকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । রিকার্ডো এবং ম্যালথাষ উভয়েই ধরিয়া 
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লইয়াছিলেন যে জমিতে শুধু একটি জিনিষই উৎপাদন করা চলে এবং জমির 
কোন বিকল্প আয় নাই। তাহা ছাড়া, জমির যোগান 
খাজন! তত্বের উপর 
বিকল্প আয়ের প্রভাব সর্বদাই সীমাবদ্ধ | রিকার্ডোর মতে সীমিত যোগান-সম্পন্ন- 
জমিগুলির মধ্যে যখন একইখরচে উপপ্রান্তিক জমি প্রান্তিক 
জমি অপেক্ষা কিছু বেশী উৎপাদন করে, তখন ইহা! যতটা বেশী উৎপাদন করে 
তাহাই খাজন1। আবার ম্যালথাসের মতে খাঁজনার প্রধাঁন কারণ হইল জমির 
দুম্প্রাপ্যতা (5081:0105 0:£187)। কিন্ত আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে 
প্রান্তিক জমিকেও খাঁজন! প্রদান করিতে হয় য্ধি ইহার কোন বিকল্প আয় 
থাকে। তাহারা মনে করেন, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে জমিয় যোগান স্থিতিস্থাপক ; কারণ 
এই শিল্পটির কাছে কোন জমির অনেক বিকল্প ব্যবহার আছে। স্ৃতরাং বিকল্প 
আয়ের সাহায্যে খাজনাতব্বের যে সংস্কার কর] হইল এবং খাজনা ও দামের 
মধ্যে যে সম্পর্কের কথ| বল হইল তাহাতে খাজনাঁতত্ব আরও বাস্তব এবং 
বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছে । এইভাবে খাজনার নিরূপণ ব্যাখ্য। করিলে বিভিন্ন জমি 
সমানভাবে উর্বর ন1 হইলেও খাঁজনার কৃষ্টি হইবে। 
সব জমি সমান উর্বর হইলেও অথবা সমান সুবিধা অনুযায়ী অবস্থিত 
হইলেও খাজনার স্থষ্টি হইতে পারে । উর্বরতা এবং অবস্থানের স্থবিধাজনিত 
কোন পার্থক্য না থাকিলেও ছুইটি কারণে খাজনার সৃষ্টি হয়। প্রথম কারণটি 
হইতেছে জমিতে ক্রমহাসমান উৎপাদনের নিয়ম ( [১০ 01 [010017191)175 
[২০৫০9 ) কার্ধকরী হওয়1। একই জমিতে বার বার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
করিয়া চাষ করা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমিতে আরম্ভ করে এবং 
উৎপাদ্দন খরচ বাঁড়িতে থাকে । ধরা যাক্‌, প্রথমে একজন কৃষক কোন 
জমিতে উৎপাদন করিল ছয় মণ ধান, ছুইজন কৃষক চাষ করিয়। উৎপাদন 
করিল দশ মণধান; স্থতরাং এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হইতেছে চারমণ 
ধান। দ্রাম প্রাস্তিক উৎপার্নের খরচের সমান, জর্থাৎ চারমণ ধান উৎপাদন 
করিবার খরচের সমান হইবে । যদি কৃষকের মজুরী চারমণ ধানের সমান হয়, 
তবে ছইজন কৃষকের জন্য খরচ হইবে আট মণ ধানের মুল্য ৷ অথচ, ছুইজন 
কৃষকের কাজ হুইতে আমরা পাইতেছি দশ মণধান। শ্থতরাং এখানে 
খাজনার পরিমাণ হইতেছে ছুই মণ ধানের মূল্য । ইহাই এখানে উদ্ধত্ত আয়। 
সমান উর্বর জমি অথবা! সমান অবস্থানের স্থযোগ প্রাপ্ত জমিতেও যে খাজনা 
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দেখা যায় তাহার আর একটি কারণ হইতেছে জমির বিকল্প বাবহাঁর (815175- 
0৮৪ 85৪ ) এবং বিকল্প আয় । 

রিকার্ডোর তত্ব অনুযায়ী জমির সীমাবদ্ধ যোগান, ইহার উর্বরতার পার্থক্য 
এবং বিকল্প ব্যবহারের অভাব, ইত্যাদি হই ছে খাজনার স্যরি হওয়ার কারণ। 
আবার ম্যালথাসের মতে জমির ছুশ্রাপ্যতাই (০9০15) মূলতঃ খাজনার স্থষ্টি 
হইবার কারণ। 

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ খাজন1 নিরূপণের ক্ষেত্রে ইহার চাহিদা ও 
যোগানের দিকটি চিন্তা করিয়াছেন । জমি ব্যবহার করিবার জন্য যে মুল্য প্রদান 
করা হয়, তাহাই খাজন! এবং ইহ] নিরূপিত হয় চাহিদা ও যোগানের 
পারম্পরিক প্রভাবের ফলে। জমির জন্য চাহিদার অর্থ ইহার উৎপাদিত 
ফসলের জন্য চাহিদ্বা এব ইহ] কতট। ফসল উৎপাদন করিতে পারিবে তাহা 
নির্ভর করে ইহার প্রান্তিক উৎপার্দনীশক্তির উপর। আবার, যদি কোন 
জমি হইতে বিকল্প আয়ের সম্ভাবন] খুব বেশী থাকে, তবুও ইহার জন্য চাহিদা 
বেশী হইতে পারে । আবার যোগাঁনের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখ 
যাঁয়, সমগ্র দেশের পক্ষে জমির যোগান সীমাবদ্ধ থাঁকিলেও একটি শিল্পের 
ক্ষেত্রে জমির যোগান সীমাবদ্ধ নয়; কারণ, ইহার বিকল্প ব্যবহার আছে। 
দখা যাইতেছে জমির বিকল্প ব্যবহার ইহার চাহিদা ও যোগান উভয়কেই 
প্রভাবিত করে । সুতরাং জমির বিকল্প ব্যবহার হইলে যে বিকল্প আয় হয় 
তাহা হইতে যদ্দি ইহার প্রকৃত আয় বেশী হয়, তবে প্রকৃত আয় যতটুকু বেশী 
হইবে, অর্থাৎ, যতটুকু উদ্বত্ত থাকিবে, তাহাই প্রকৃত খাজন! (91০ 6776 )। 


খাজন। এবং অর্থনৈতিক প্রগতি (2২216 100. 72001801010 
[97061553 ) £ 


খাজন] এবং অর্থনৈতিক প্রগতির মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক 
দেখিতে পাই। প্রথমতঃ যদি দেশে জনসংখ্য। বাড়ে তবে অধিক সংখ্যক জমি 
এবং নিকষ্ট ধরণের জমিতেও চাষ কর] হয়। ইহাতে প্রথম 
শ্রেণীর জমিগুলি নিকৃষ্ট ধরণের জযিগুলির তুলনায় অধিক 
উদ্ৃত্ব লাভ করে এবং ইস্থাতে খাজনা'র পরিমাণ বাঁড়িয যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, যছি দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির দরুণ পরিবহন ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থার উন্নত হয়, তবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জমির অবস্থানগত সুবিধার 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি * 
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(96026101591 ৪5920846) তারতম্য হয়। ইহাতে ভাল অবস্থান আছে 
এই প্রকার জমিরগুলির খারাপ অবস্থান আছে এই প্রকার 
জমির উপর উদ্বৃত্ত কমিয়। যায়। ইহাতে খাঁজন1 কমিয়া 
যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, বাড়ীর জমির খাজনা নিন্পণ করিবার 
সময় আমর! বাড়ীর জমির অবস্থান অন্্যায়ী ইহার মূল্য স্থির করি। যে সকল 
জমি অফিস, কলকারখান। প্রভৃতি স্থাপন এবং বাবসায়ের প্রয়োজনে আসে, 
সেইগুলির খাজন] অন্ত জমি অপেক্ষা! বেশী হয়। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে 
অনুন্নত অঞ্চল গুলিও উন্নত হইতে থাকে এবং ইহাতে বিভিন্ন জমির অবস্থানগত 
পার্থক্য ক্রমেই কমিয়া আমিতে থাকে এবং ইহাতে খাঁজন! কমিয়! যায়। 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিবহনের উন্নাত হইলে শন্তের আমদানী এবং রপ্তানী 
প্রভাবিত হয়। যে দেশে শশ্ত আমদানী বাড়িয়া! যায়, সেই দেশের খাজনা 
কমিয়৷ যায় এবং যে দেশের শশ্ত রপ্তানী বাড়িয়া যায়, সেই দেশে খাজনা 
বাড়িয়া যায়। 
তৃতীয়তঃ, খাজনা কবি উত্পাদন পদ্ধতির দ্বার] প্রভাবিত হইতে পারে। 

যদ্দি প্রান্তিক জমির উন্নতি হয়, তবে উপ-প্রাস্তিক (11)0:2-778151281] 157) 
ফলা বা প্রথম শ্রেণীর জমির প্রান্তিক জমির উপর অজিত 
উদ্নতি উদ্ধত্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ইহাতে খাজনার 

পরিমাণও কমিয় যাইবে । কিন্তু, কৃষি উত্পাদন পদ্ধতির 
উন্নতি যদি শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিতে হয়, তবে প্রান্তিক জমির উপর অঙ্গিত 
ইহার উদ্বত্ত আরও বাড়িয়া যাইবে এবং ইহাতে খাজনার পরিমাণ বাঁড়য়। 
যাইবে । অর্থনৈতিক প্রগতির সংগে সংগে উত্পাদন পদ্ধতির উন্নতি হয় এবং 
অধিক পরিমাণে ভাল যন্ত্রপাতি এবং সার জমিতে নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। 
ধর যাঁক্‌ অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে বেশী জমি না লইয়াঁও উৎপাদন করা 
চলে। যদ্দি তাহাই হয়, তবে খাজনার উপর ইহার কিরূপ প্রভাব হইবে 
তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। ধরা যাক, জমির মধ্যে মূলধন এবং 
শ্রমের প্রয়োগ স্থির আছে। এখন যদি অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য জমির 
উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যাঁয় তৰে নিম্নের চিত্র অঙ্থযায়ী গড় উৎপা্দনী শক্তি 
রেখা (82256 10:0900005165 ০:৮5 ) এবং প্রান্তিক উৎপার্নী শক্তি 
রেখা (12281851091 01000005105 ০0:5০ ) আগেকার অনুরূপ রেখাগুলির 
বাদ্দিকে উপরে উঠিয়া যাইবে। পর পৃষ্ঠার চিত্র অঙ্গযায়ী গমের চাহিদা 


পরিবহনের উন্নতি 
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আস্থতিস্থাপক। যতক্ষণ পর্যস্ত উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে (9:090000015 
£81১0001) ) সরল রেখ) ছার! গ্রকাশ কর! হইতেছে ততক্ষণ এই চিত্র অনুযায়ী 
খাজনার পরিমাণ কমিয়। যাইতেছে। যদি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ০01০ 
আকৃতির উৎপাদনী শক্তি রেখার দ্বার! ব্যাখ্যা কর] হইত, তবে খাজনার 





৮৪7০ 


৮* নং চিত্র 


পরিমাণ কমিয়া! যাইত উৎপাদনী শক্তিরেখা সরল রেখার আকুতি হইবার 
অর্থ হইতেছে, এই থে উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বঅবস্থায় একই প্রকার (10921 
৪10 1,02209£182085 ) আছে। এই ক্ষেত্রে খাজনার উপর জমি সঞ্চয়- 
কারী নৃতন উৎপাদন পদ্ধতির (1870-50176 1150581012 ) প্রভাব 
দেখান হইল। 
সাধারণভাবে কোন দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি খাজনার পরিমাণফে 
প্রভাবিত করে। অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে যখন মানুষের জীবন যাত্রার 
মান উন্নত হয় এবং আয় বাড়িয়! যায়, তখন সাধারণতঃ 
অর্থনৈতিক প্রগতির 
জারি শিল্পজাত জিনিষের জন্ত ও সৌখীন জিনিষের জন্য 
জনগণের চাহিদ1 সেই অনুপাতে বাড়ে না। স্ৃতরাং, 
ইহার ফলে মজুরী, হুদ এবং মুনাফ। প্রভৃতির পরিমাণ যত বাড়ে, খাজনার 
পরিমাণ ততৃ বাড়ে না। অপরপক্ষে, যদি জাতীয় আয়ের বুদ্ধি সামগ্রিকভাকে 
কষিজাত সামগ্রীর চাহিদা বাড়াইয়া দেয় এবং যদি শিল্লোন্নয়নের জন্য অধিক 
পরিমাণে কীচামাল উৎপাদন কর প্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে, তবে খাজনার 
পরিমাণ মোটামুটিভাবে বাঁড়িয়। যাইতে পারে। কিন্তু, তবুও দীর্ঘকালে 
থাজনার গতি কি হইবে সেই সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা সম্ভবপর নয়। 
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. অধ্যাপক রবার্টসন বলেন,'*'+006 60102510010 85688616706 19 
106 6855 0: 01০01061010. ৪5 15 0560 00 706 07010£10% (07021:0010-- 
[০০065 010. 70018012010 011010163 ৬০1. ]া) 

বাড়ীর জমির খাজনা! (00:55 5166 7500-যে জমিতে কোন 
বাঁড়ী তৈয়ারী হয়, সেই জমি হইতেও জমির মালিক খাজনা পায়। কিন্তু 
সেক্ষেত্রে খাজনার পরিমাণ জমির অবস্থানের উপর নির্ভর করে। কলিকাতার 
ডালহোৌসী অঞ্চলের কথ! ধরা যাক। এই অঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী বড় 
বড় অফিস থাকায় বাঁড়ীর জমির খাজন। বেশী। ব্যবসায়ীগণও এই অঞ্চলে 
জমির জন্য বেশী খাজন] দিতে প্রস্তুত থাকে । কারণ এই জায়গায় বাড়ী 
তৈয়ারী করিলে ব্যবসার সংক্রান্ত অনেক স্রবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু, শহরের 
বাহিরে বাড়ীর জমির খাজনা কম; কারণ সেখানকার জমির অবস্থানগত 
স্থবিধা বেশী নাই । | 

অনুপার্তিত আয় (0:9০8:560 1,০0756) অনেক সময় দেখা যায় 
কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের উন্নতি হইলে সেখানকার জমির দাম এবং বাড়ীর 
জমির খাজন] বাঁড়িয়া যায়। যেমন, কলিকাতাঁর আশেপাশে পূর্বে জমির 
দাম খুব কম 'ছিল এবং বাড়ীর জমির খাজনাও কম ছিল। কিন্তু সেই 
অঞ্চলগুলির উন্নতির সংগে সংগে সেখানকার জমির দাম এবং জমির খাজনা 
বাড়িয়া গিয়াছে । পূর্বে যাহার] সম্তায় জমি কিনিয়াছিল, এখন তাহারা বেশী 
দাঁমে সেই জমি বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতে যে তাহাদের লাভ হইবে, 
তাহা তাহাদের নিজের চেষ্টান্র উপাজিত নয়। যেহেতু, অবস্থা বিশেষে জমির 
দাম বাড়িয়! গিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের কিছু আয় "হইয়াছে । এই আয়কে 
আমর! অন্থপাঁজিত আয় (00155817760. 10016) বলিতে পারি। 


আধা খাজন। (030951-1২ 6100) 2 


রিকার্ডোর খাজনা-তব অন্যায়ী খাজনার স্য্টি হয় জমির সীমাবদ্ধ যোগান 
হুইতে। রিকার্ডো এবং ম্যালথাস উভয়েরই মতে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক 
€17919500) হওয়ার দরুণ খাঁজনার হৃটি হয়। 

অধ্যাপক মার্শাল এই তত্ব ব্যাখ্যা করিয়! এই অঠিমত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, ষে কোন উপাদানেরই ষোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে ইহ! হইতে 
কিছু পরিমাণে খাজনার স্থ্টি হইতে পারে। রিকাঁ্ডোর দৃষ্টিভংগী হইতে 


খাজনা ২৫৩, 


বিবেচনা করিলে ইহা প্ররূত খাজনা (0016 2500 নয়। কিন্ত, কোন 
উপাদানের যোগান যদি স্বল্প সময়ে স্থির থাকে, তবে তাহা হইতে যে আয় হয় 
তাহ! অনেকট! খাজনারই অন্রূপ। সেইজন্য ইহাকে আধা-খাজন! (09891 
£67.0) বল যাইতে পারে। ইহা! সম্পূর্ণভাবে খাজনা নয় » কারণ, দীর্ঘকালে 
জমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদানের যোগান স্থির থাকে না। তবে হল্পকালে 
কমবেশী সব উপাদানেরই যোগান সীমাবদ্ধ থাকে । স্বল্লকালে এই উপাদান- 
গুলির স্থষ্ট সামগ্রীর জন্য চাহিদা বাড়িয় গেলেও কিছুতেই সমান অনুপাতে 
যোগান বাড়ান সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য উৎপাঁদকগণ এক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ 
উদ্বৃত্ত আয় অর্জন করেন; এই উদ্বত্ত আয় অনেকট] খাজনার অনুরূপ বলিয়। 
অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে আধাঁখাজন] বা 09851 121) বলিয়াছেন । 

যর্দি একজন উদ্যোক্ত। একটি মেসিন এবং কয়েকজন শ্রমিকের সাহায্যে 
উত্পাদনের কাজে অগ্রসর হয়, তবে তাহার মোট উত্পাদনের বিক্রয়লন্ধ আয় 
হইতে পরিবর্তনীয় উপাদান (৮০119016 £9০৫০:) বা শ্রমিকের জন্য প্রদত্ত 
মজুরী বাদ দিলে যাহ] উদ্ধত্ত থাকে, তবে সেই উদ্ধত্বকে আধা-খাজনা ব? 
05851 7২67 বল। যাইতে পারে। নিয়ের চিত্রে ইহা দেখান হইয়াছে। 





৮১নং চিত্র 


এই ক্ষেত্রে 21 হইতেছে চাহিদা রেখ'। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক মোট মনুরীর 
পরিমাণ হইতেছে মেশিনের জন্ত সাপ্তাহিক ভাড়া হইতেছে 1,051" এবং 
আধা-খাজনা হইতেছে, 2£.৪ন" (অর্থাৎ :1০০-4৬০); যদি চাহিদা! কমিয়া 
যাইয়। 71)" হইত, তবুও মেসিনটি হইতে ভাড়া 7২5” পরিমাণ পাওয়। 
যাইত, তবে ইহ1 1,051 হইতে কম হইত। 

আমর! অধ্যাপক মার্শালের এই যুক্তিটির সমালোচনা! করিতে পারি। 


২৫৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রথমতঃ চাহিদ। বাড়িয়া গেলে উদ্ধত্ত আয়ের সবটাই খাঁজনা, মার্শালের এই 
যুক্তিটি ঠিক নয়। চাহিদী বাড়িয়৷ গেলে যে উদ্ধত্ত আয় হইবে, তাহা হইতে 
উপাদানটির আগেকার শ্বাভাবিক আয় বাদ দিতে হইবে এবং ইহার পর যাহা! 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আধা খাজন! বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ স্বল্পকালে উপাদানের ধোগান সীমিত 
মার্শালের বুক্তিটির কিরে চা রি উ ই 
নাল থাকিলেই ষে চাহিদার বৃদ্ধি হেতু উদ্বৃত্ত আয় হইবে 
তাহা নহে। কারণ, যদ্দি কোন উপাদানের যোগান 
স্থির থাকে এবং ইহার উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদ। বাড়িয়! যায়, তবে সেই 
উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করা চলে কিনা ( যেমন, মূলধনের 
বদলে শ্রম ) তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে, এবং যদি তাহা সম্ভবপর হয়, 
তবে এ উপাদানের আর উদ্বত্ত আয় অর্জন করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না । 


বিভিন্ন উপাদানের আয়ে খাজনার অংশ (6776 61677)606 25 
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খাজন! হইতেছে জমি হইতে প্রাপ্ত উদ্ধত্ত আয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ 
এবং ইহার বাবহারও নির্দিষ্ট । সেইজন্যই রিকার্ডোর মতে খাজনার সৃষ্টি হয়। 
কিন্ত, একটি বিশেষ শিল্পের জমির যদি বিকল্প ব্যবহার থাকে, তবে 
খাজনার স্থাষ্ট হইতে পারে । মানুষের চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে 
জমিতে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত হয় এবং ইহাতে খাজনারও পরিবর্তন 
হয়। বাম্তভবজগতে আমর! দেখিতে পাই অল্পবিস্তর সব উপাদানের ক্ষেত্রেই 
এই খাজনার উপাদান বা উদ্ধত্ব- আয়ের উপাদান আছে। মজুরীর মধ্যে 
আমর! খাজন! বা উদ্ধত আয়ের উপাদান দেখিতে পাই। শ্রমিকের একটি 
নিয়ত যোগান দাম (2001710270 5010015 011০০) আছে; অর্থাৎ একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণের কম মজুরী শ্রমিক কখনও গ্রহণ করিবে 

মজুরীর মধ্যে থাজনার 
জে না। এখন র্দি কোন কারণে শ্রমিকের জন্য চাহিদ। বাড়িয়া 
যায় তবে শ্রমিক তাহার নিক্নতম যোগান দাম অপেক্ষ 
বেশী মজুরী পাইবে। এক্ষেত্রে মজুরী যতট। বেশী হুইবে তাহাই শ্রমিকের 
উদ্ধত্ত আয়। এখানে আমরা খাঁজনার উপাদান দেখিতে পাই। আবার, 
দক্ষতার তারতম্য অনুযায়ী ছুইজন শ্রমিকের মধ্যে মজুরীর পার্থক্য থাকিতে 
পারে। অপেক্ষাকৃত দক্ষ শ্রমিক অন্ত শ্রমিক হইতে বেশী মজুরী পায় যেমন 


খাজনা ২৫৫ 


অপেক্ষাকৃত উর্বর জমি নিকৃষ্টতর জমি হইতে অধিক আয় অর্জন করে। 
এখানে আমরা খাজনার উপাদান দেখিতে পাই। কোন শ্রমিক 
একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে তখনই কাজ করিবে যখন সে সেখানে কোন বিকল্প 
প্রতিষ্ঠানে ষে মজুরী পাঁওয়। যাইত তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী পাঁয়। ধর! 
যাক্‌, একজন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে দশ টাক] মজুরী পায়। যদি সে অন্য 
কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করিত সেখানেও সে আট টাক পাইত, কিন্তু, সে 
এখানে কাজ করিতেছে এইজন্ত যে এখানে ছুই টাক বেশী মজুরী পাওয়া যায় 
এই ছুই টাকা হুইতেছে এখানে শ্রমিকের উদ্ধত্ত আয়। এই উদ্বৃত্ত আয়ে 
খাজনার উপাদান আছে। 
নদের মধ্যেও আমর] খাজনার উপাদান দেখিতে পাই। মুলধনেরও 
একটি নিয়তর যোগান দাম (001017010 501001% 1001০6০) থাকে । যদি 
মূলধনের চাহিদ] হঠাৎ বাড়িয়] যায় এবং বাজারে প্রচলিত সদ মূলধনের 
নিয়্তম যোগান দাম অপেক্ষা! বেশী হয়, তবে মূলধন হইতে 
২ বন উদ্বত্ত আয় বা সুদ পাওয়1 যায়, তাহাতে খাজনার 
উপাদান থাকে। স্বল্পকালে মূলধনের যোগান অল্পবিস্তর স্থির 
থাকে ; তখন হঠাৎ চাহিদা! বাঁড়িয়! গেলে এই উদ্ত্ত আয়ের স্ষষ্টি হয়। এই 
উদ্বত্ত আয়ে খাজ্জনার উপাদান আছে। অনেকক্ষেত্রে মূলধন প্রয়োগের পার্থক্য 
অনুযায়ীও সুদের তারতম্য ঘটে। স্থতরাঃ স্থদ কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থকা 
মূলক আয় হিসাবে বিবেচিত হয়। উদ্যোক্তাদের 
পরিচালন যোগ্যতার (01:8210158001798] ৪1115 ) 
তারতম্যের দরুণ মুনাফার মধ্যেও খাজনার উপাদান দেখ। 
যাঁয়। অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা অন্তান্ত উদ্যোক্তা! হইতে নিজের 
যোগ্যতার গুণেই অধিক মুনাঁফ! অর্জন করে ; ইহা! হইতেছে উদ্ধত্ত আয়, এবং 
ইহাতে খাজনার উপাদান আছে। 
দেখা যাইতেছে মজুরী, হুদ এবং মুনাফার মধ্যে আমর] উদ্ত্ত আয়ের 
অথব! পার্থক্যমুলক আয়ের (18616770191 1500106) উপাদান দেখিতে 
পাই। ইহা মূলতঃ খাঁজনারই উপাদ্দীন। তাহা ছাড়া, আধা-খাজনা 
(035837-£670) বা খাজনার অংশ স্বয্পসময়ে অল্পবিস্তর সব উপাদানের ক্ষেত্রেই 
দেখা যায়। খাজনা হইতেছে সম্পূর্ণভাবে উদ্ত্ত আয় এবং পার্থক্যমূলক 
আয়। এই উদ্বৃত্ত আয় বা পার্থক্যমূলক আয়ের অংশ অল্পবিস্তর সব 


মুনাফার মধ্যে খাজন।র 
উপাদান 


২৫৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


উপাদানেই দেখা যায় বলিয়া! অধ্যাপক মার্শাল বলেন, “796 1 0£ 
12150 15 5201) 1706 23 2 0131706 05 15616 00685 5৪. 16901176 ৪060০153 


০0: 2 118182 £21)115.” 


খাজনা তত্র সামাজিক দিক (9০০81 ৪97১2 0£ 0256 01১601:5 


0 [২210৫ ) 2 


উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ইংলগ্ডে শিল্প-বিপ্রব (11900500751 16৮01060101) 
সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন করে, তখন দ্রুত জনসংখ্য। বৃদ্ধির ফলে জিনিষ- 
পত্রের বিশেষতঃ খাগ্যশশ্যের দাম বিশেষভাবে বাড়িয়! যায়। ইহার ফলে 
খাজনার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। দেশের এই অবস্থায় রিকার্ডে! ধনিক শ্রেণীর 
মুখপাত্র হিসাবে তাহার তত্বে দেখাইতে চেষ্টা করেনযে, খাজনা উৎপাদন 
খরচের অন্ততুক্তি নয় ; সৃতরাং শন্তের দাম কমাইয়৷ দিয়া খাজনার পরিমাণ 
কমাইয়। দেওয়া উচিত। কারণ খাঞ্জন! কমিয়া গেলে কম মজুরীতে অধিক 
শ্রমিক নিয়োগ কর] সম্ভব হইবে এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথ স্থগম হইবে । 

রিকার্ডোর এই খাজন। তত্ব হইতেই ইংলগ্ডের তৎকালীন সমাজে একটি 
নৃতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়। সকলেরই মনে ধারণা হয় যে, খাজনা একটি 
উদ্ধত্ত আয়। হতরাং এই উদ্বত্ত আয়ই কর হিসাবে রাষ্ট্রের গ্রহণ কর। উচিত 
এবং ইহার ফলে দেশে বিনিয়োগ বাধাপ্রাপ্ত হইবে না। খাজন। একটি 
অন্ুপাঞ্জিত আয় (91869817890 10010), এই ধারণাও লোকের মনে স্থান 
পাঁয়। সুতরাং অন্থপার্জিত আয়ের সবটাই রাষ্ট্র কর্তৃক কর হিসাবে গ্রহণ 
করিবার নীতি অবলম্থিত হইলে সমাজের আয় বৈষম্য অনেক করিয়া যায় । 

এই যুক্তির বিরূদ্ধে বল! যায় যে জমি হইতে আদায়ের সবটাই উদ্ধত্ত আয় 
নয়। জমির মালিক অধিক উৎপাদনের জন্ত যে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ 
করিয়। থাকে, তাহার জন্য ন্ায়তঃ সে কিছু পাইতে পারে। তাহ ছাড়। 
অনুপাজিত আয়ের উপর যেমন রাষ্ট্র কর বসাইতে পারে, সেইপ্রকার জমির 
দাম করিয়া গেলে যদি মালিকের আয় কমিয়! যায় রাষ্ট্রের সেইজন্ত ক্ষতিপুরণ 
দেওয়। উচিত। সমাজতন্ত্র বাহার! বিশ্বাসী তাহার। অবশ্থ এই যুক্তি গ্রহণ 
করেন ন।। সাধারণভাবে খাজনার উপর কর ধার্ধ করা, সবসময়ে উচিত না। 
ইইলেও হঠাৎ দাম কমিয়্! যাওয়ার দরুণ যদি জমির মালিকগণের অতিরিক্ত 
আয় হয়, তবে তাহার উপর কর ধার্ধ কর] যাইতে পারে। 


খাজন। ২৫৭ 
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১৭ 


২১৮ 


মজুরী 
( ৬/৪£৩3 ) 


মজুরীর সংত্কা, আধিক অজুরী ও প্রকৃত অভুরী (70611101002 21 
ড78£0৩,-78101565 ৮866 2220 22] »/2659) 

মজুরী হইতেছে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক যে কাজ করে তাহার দাম 
(52102 0£ 0102 9০:৬৮1০০ 151506160 05% 18৮০001 1) 0:০00.06101৮)। 
মঞ্জুরী অনেক ক্ষেত্রে কাজের সময় অনুযায়ী প্রদান করা হয়; ইহাকে সময়- 
মজুরী (71006 %/285) বল! হয়। আবার অনেক সময় কাজ অনুযায়ী মজুরী 
দেঁওয়! হয় ; ইহাকে কর্মানছগ মজুরী (01০০০-জ্য8£০9) বল হয়। 

শ্রমিককে তাহার কাজের দাম বাবদ তনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক যে 
মাহিনার টাঁকা দেওয়। হয় তাহাই আধিক মজুরী । অনেক সময় কাজের 
আধিক মজুরীও.. দাম টাকায় নাদিয়! জিনিষপত্র বা কতিপয় প্রকৃত স্থবিধার 


প্রকৃত মজুরী স্থষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। অমিক তাহার 
্ 
০০:৮৯৫০ ৯৭: শ্রমের বিনিময়ে এই সুযোগ-হ্ুবিধাগুলি অথবা জিনিষপত্র 


অথব। বিভিন্ন ধরণের কাঁজ (52:৮:০2) লাভ করে। 
ইহাই তাহার প্ররূত মজুরী (1621 :285)। এই জিনিষগুলি এবং সুযোগ 
স্থবিধাগুলিও অমিক মজুরীর অংগ হিসাবেই মনে করে। - 
শ্রমিক কাজের বিনিময়ে সম্ভাদরে খাছশশ্ত পাইতে পারে, বাঁপস্থানের 
কবিধা! পাইতে পারে এবং বিনামূল্যে সমাজবীমাঁর সমুদয় হবিধ। পাইতে পারে। 
যে কাজে এই স্থবিধাগুলি পাওয়া যায়, সেই কাজের জন্ত আথিক মজুরী 
কম হইলেও প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময় অস্থায়ী কাজের 
জন্ত হয়ত আধিক মজুরী বেশী থাকে ; কিন্ত, সেই প্রকার কাজের জন্য প্রকৃত 
মজুরী অত্যন্ত কম। আবার যদি কোন কাজ স্থায়ী হয় অথচ €সই কাজের 
জন্য আধিক মজুরী কম হয়, তবে সেই কজের জন্য প্রকৃত মজুরীর পরিমাণ 
বেশী। অনেক সময় কোন কোন কাজে উপরি পাওনার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে 
যেমন, একজন লোক সকাল ১*ট1 হইতে বিকাল পাঁচট! পর্যস্ত কোন অফিসে 
কাজ করিয়া হয়ত সন্ধ্যায় অন্ত কোন অফিসে সেই ধরণের কাজ করিবার 
অনুমতি পাইতে পারে । তখন সে ক্ষেত্রে আধিক মজুরী কম হইলেও শ্রমিক 
প্রকৃত মজুরী বেণী বলিয়াই মনে করে। 


মজুরী ২৫৯ 


যে সকল কাজে বিপদের বা ঝুঁকির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, সেই কাজ- 
গুলিতে সাধারণতঃ আঘিক মজুরী বেশী হয় এবং প্রকৃত মজুরী কম হয়। যেমন 
রেলওয়ে ইব্রিনের পরিচালকদের মাহিনা অনেক অফিসারের মাহিন। অপেক্ষাও 
বেশী হয়। কারণ, তাহাদের কাজে বিশেষ ঝুঁকি থাকে । আবার বিনা ভ।ড়ায় 
রেলে যাঁতাঁয়াতের স্থবিধ। প্রকৃত মজুরীর একটি অংশ । 

প্রকৃত মজুরীর পরিমাঁণ নিরূপণ করিতে হইলে দেশের মুল্যস্তর জানিতে 
হইবে। জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া গেলে প্রকৃত মজুরী কমিয়। যায়। প্রন্তত 
মজুরীর সাহায্যে আমরা শ্রমিকদেপ জীবনযাত্রার মান কিরূপ তাহ] জানিতে 
পারি। 


মজুরী নিজপণের বিভিন্ন ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (৬ 815085 ০1895108] 
€1/201855 01 8629) 
মজুরী নিরূপণ করা সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অর্থনীতিবিদ্গণ 
মনে করিতেন যে জীবনধারণের উপযোগী 505150079০6 
জীবনধারণের উপধোগী 
পারিশ্রমিক যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, শ্রমিকদের কাজের জন্য 
সেই পরিমাণ মজুরী দেওয়া! উচিত। যদি মজুরী এই 
পরিমাণ টাকার বেশী হয় তবে হয়ত পূর্বাপেক্ষ। অধিক সংখ্যক শ্রমিক বিবাহ 
করিয়। সংসারী ইইবে এবং ইহাতে শ্রমিকের যোগান চূড়ান্তভাবে বাড়িয়। 
যাইবে । ঘ্দি শ্রমিকের যোগান বাড়িয়৷ যাঁয়, তবে মন্তুরীর হার কমিয়া 
বাইবে। কিন্তু মজুরীর হার কমিয়া কখনই জীবনধারণের উপযোগী পারি- 
শ্রমিক অপেক্ষা কম হইতে পারে না; কারণ, ইহাতে অনেক লোক ন? খাইয়া! 


মরিবে। তাহা হইলে আবার শ্রমিকের যোগান কমিয়। 
জীবনধারণের উপযোগী 


মজুরী তত্ব যাইবে এবং মজুরীর হার বাড়িয়া জীবনধারণের উপযোগী 
8 চি পারিশ্রমিকের সমান হইবে । ইহাকে “54515061555 
809০2 ০ 78259) 


61601 ০06 ৮/8£০5” বলে। এই তত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়। 
কারণ, এই তত্টি শুধু শ্রমের যোগাঁনের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছে। 
এইতত্বে শ্রমের চাহিদার কথা বিশেষভাবে বিবেচিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ 
আয়ন বাড়িলে 'জনসংখ্যা বাঁড়ে। এই যুক্তি বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য 
হয় না। কারণ, আয় বাড়িলে মাহ্থষের জীববযাত্রার মান উন্নত হয় এবং 
ইহাতে জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার কমে । তৃতীয়তঃ, এই তত্বের সাহায্যে বিভিন্ন 


হও অর্থবিজান পরিচয় 


অমিকের মধ্যে কেন মজুরীর পার্থক্য হয়, তাহা বুঝান যায় না। সর্বশেষে, 
এই তত্বের একটি ভুল হইতেছে এই যে শ্রমিকের মংখ্যাই যে সম্পূর্ণভাবে 
শ্রমিকের যোগান নিরূপণ করে না, শ্রমিকের যোগান দাম যে বিকল্প 
কাজের আকর্ষণের উপর অথব৷ শ্রমিক সংঘের নির্দেশের উপর নির্ভর করে, 
তাহা এই তত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। ক্রে (025 ) বলেন.”]16 98৮- 
৪15621002 000০015 70806 01)6 1015691:6 0020 41111 10906 01 10010- 
15176 0০ 50015 06 19001 10) 0১০ 00081901018, “00125. 
80018010105 601 06 (32156121 [২০৪৫০ ). 

জন ইয়ার্ট মিলের (101ঘ) 5008: 11111) মতে দেশের সমুদয় সঞ্চিত 
অর্থের পরিমাণ হইতে একটি অংশ শ্রমিকদের মজুর দেওয়ার জন্য পৃথক 

করিয়া রাখিয়া হয়। (ড/823 6102150...... 

মজুরী তহবিল তত্ব ও রঃ 
(0৫6৪ 15৫ 012 058 77019010015 1০661) 79011190107) 21৫ 
8১৪০. ) 0901691..711]]. 01000101550 ০110021 
ঢ.০০200205 ). ইহাকে মজুরী তহবিল (8859 0) ) বলা হয়। মিল 
মনে করিয়াছিলেন যে জনসংখ্য। বুদ্ধির সহিত শ্রমিকের যোগান বাড়ে এবং 
শ্রমিকের যোগান খদ্দি বাড়িয়া! যায় তবে মজুরী তহবিলের অর্থ শ্রমিক মধ্যে 
বর্টিত হয় এবং ইহাতে শুমিকদের মধ্যে মাথা পিছু মজুরীর হার কমিয়া! যায়। 
আবার শ্রমিকের যোগান ষদ্দি না বাড়ে এবং মজুরী তহবিলে অর্থের পরিমাণ 
যদি বাঁড়িয়! ষায়, তবে শ্রমিকের মাথাপিছু মুজরীর হারও বাড়িয়া যায়। 

মিল প্রদত্ত মজুরী তহবিল তৰটির সমালোচন1 করিয়] বল] যায় দেশের 
মোট সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হইতে একটি মজুরী তহবিল কর! যায় এই 
ধারণাটি ঠিক নহে। উৎপাদনের অন্তান্ত উপাদান হইতে 
যে আয় শুধু সেইগুলির মত মজজুরীও জাতীয়আয়ের অংশ। 
এই আয় একটি প্রবহমান ধারার (1755010৩ 50681) ) ন্যায়, ইহাকে একটি 
তহবিলের পর্যায়ে ফেলা উচিত নয়। দ্বিতীয়ঃ, বিভিন্ন শ্রমিকের মধ্যে আমরা! 
যে মজজুরীর পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহ মজুরী তহবিল তত্টির সাহায্যে বুঝান 
যায় না। তৃতীয়তঃ এই তবটি ধরিয়া! লয় ষে শ্রমিকের জন্ত চাহি? নির্ভর করে 
অমিকের মজুরী তহবিলে কত টাক আছে তাহার উপর ; কিন্ত এই ধারণা 
ঠিক নয় প্রধিকের জন্ত কি রকম চাহিদা হইবে তাই নির্ভর করে শ্রমিকের 
উৎপাদনী শক্তির উপর। তাহা ছাড়া, শ্রমিকের চাহিদা দেশে ব্াবসায় 


এই তত্বটির সমালোচনা 


মজুরী ২৬১ 


বিনিয়োগের গতির উপরেও নির্ভর করে। সর্বশেষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত 
শ্রমিকের যোগান বাড়ে, ইহাঠিক নহে। শ্রমিকের যোগাঁন অনেকগুলি 
উপাদানের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, বিকল্প কাজের আকর্ষণ শ্রমিকের 
যোগানকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। 
মজুরী নিবূপণে প্রান্তিক উদ্পাদনের তত্ব 048788] 0০৫০ 
(55165 8100 ৮8৪ )_ প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরী 
তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের (2/918179] 0:০00০0 মূল্যের নমান। এই তত্ব 
অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট শ্রমিকের যোগান নির্দিষ্ট থাকে এবং শ্রমিকের জন্য 
চাহিদার উপর মজুরীর হার নির্ভর করে। শ্রমিকের 
সপ রা চাহিদ। নির্ভর করে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির 
৮12৮5 6189075) (1৬916179] [0:০901000৮1) উপর। ধর! যাক, দশজন 
শ্রমিক কোন জিনিষের ২০ ইউনিট উৎপাদন করে। 
তারপর একজন অতিরিক্ত শ্রমিককে যদি কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে এগার 
জন শ্রমিক ২২ ইউনিট উৎপাদন করে এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন 
হইতেছে ছুই ইউনিট এবং ছুই ইউনিটের মূলাই হইবে শ্রমিকের মজুরী । 
যতক্ষণ পর্যস্ত শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম তাহার মজুরী অপেক্ষা বেশী 
ততক্ষণ পর্যস্ত মালিক অধিক পরিমাণে শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং 
উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে । যখন শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রান্তিক 
উৎপাদনের মূল্যের সমান হইবে, তখন উদ্যোক্ত। আর শ্রমিক নিয়োগ করিবে 
ন1। এই তত্বটি শ্রম ও মূলধনের পুর্ণ সচলতা। (09:০৫ ?400711105) স্বীক1র 
করিয়] লয়। যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মজুবীর অপেক্ষ] বেশী মজুরী দেয়, 
তবে শ্রমিকগণ তৎক্ষণাৎ যে প্রতিষ্ঠান কম মজুরী দেয় তাহা ছাঁড়িয়। বেশী 
মজুরী যে প্রতিষ্ঠানে পাঁওয়] যায়, সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে। 
শ্রমিকের মজুরী কতট] হইৰে তাহ1 সহজেই প্রান্তিক উৎপাদনের মাধ্যমে 
বাহির কর! যায়। ইহার জন্ত জানা প্রয়োজন শ্রমিকের জন্ত চাহিদা এবং 
শ্রমের যোগানণ বাজারে শ্রমের জন্য যে চাহিদা তাহ! আসিতেছে বিভিন্ন 
উৎপাদনকারীর শ্রমের চাহিদ] হইতে । সেইজন্ত সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজনকোন 
একজন উৎগারনক।র) কি ভাবে অনের জনা 5757) করে / জ)ব)র উৎগ/দ- 
কারীরা বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষোগিত। সম্পন্ন বাঁজারে শ্রম ক্রয় করিতে পারে। 
সেইজন্ক এই বিভিন্ন গ্রকারের বাঁজারের ভিতর প্রভেদ কর! প্রয়োজনীয় । 


২৬২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


শ্রমের বাজারে পুর্ণ প্রতিযোশিতা (7১6:500 60209600201 
17 1) চ9০6০1 25911566) ৪ শ্রমের চাহিদা পরিচালিত হইতেছে, 
মজুরের 100915181 12561)016 0:00 ছারা । স্থতরাং কোন 
একজন উৎপাদনকারী শ্রমিকের প্রাস্তিক উৎপার্দনই কেবল দেখিবে না। 
প্রান্তিক উৎপাদনজাত প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ অর্থকেই যে গুরুত্ব দিবে। আবার 
বাজারে যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতা! বর্তমান, অতএৰ বাজারে নিদিষ্ট মজুরীর 
হারে সে যথেষ্ট পরিমাণ মজুর পাইবে । স্বতরাং শ্রমের যোগান রেখা শ্রম 
অক্ষের সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিবে । নিয়ের চিত্রে এই পুর্ণ প্রতি- 






৬ & শ্রম বা মজুল্র পরিমান 
৮২নং চিত্র 

যোগিতায় ভারসাম্যটি দেখান হইয়াছে । উপরের চিত্র অন্ন্যায়ী গড় মজুরী 
প্রান্তিক মজুরী (85:8০ 286 _ 1109161091 ৪৫০ বা 2৬/-]৬৬ ), 
কেনন। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান । 755 এবং ৬ 
পরস্পরকে ৮ বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । স্ৃতরাং 2 বিন্দুতেই ভারসাম্য স্থির 
হইবে । ফেদিও অন্ত একটি বিন্দুতে 2]২7-1%0৬% হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু এই 
বিন্দুর পরে 7১২১ বৃদ্ধি পাইতেছে, অতএব সেই বিন্দুতে ভারসাম্য হইতে পারে 
না। ) অতএব উৎপাঁদনকারী 0৬ বা 7], মজুরীতে 01, পরিমাণ মজুর 
নিয়োগ করিবে। 79 বিন্দুতে উৎপাদনকারী 01, পরিমাণ মজুর হইতে মোট 
পাইতেছে 079], পরিমাণ অর্থ, কিন্ত মজুরদের দিতেছে 0৬4৮], পরিমাণ 
অর্থ। সুতরাং ?'৬/9 পরিমাণ অর্থ হইতে মজুরের] বঞ্চিত হইতেছে । 
ইহাই উৎপাদনকারীর উদ্ধত (9100006:5, 5010103 )। হহাকে অনেক 
অর্থনীতিবিদ মজুরের বঞ্চনার পরিমাণ (256 ০৫ স91069000) আযাখ্যা 
ও দিয়াছেন। উপরের ছবি হইতে আমর] জানি যে, যতক্ষণ পর্বস্ত মজুরেরা 
0৬৮ পরিমাণ মজুরী পাইবে, ততক্ষণ পর্যস্ত তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করিবার 
নায় সঙ্গত দাবী থাকিবে। কিন্তু মজুরী বৃদ্ধি করিবার, একটি সীমা আছে। 


মজুরী ২৬৩ 


উপরের চিত্র অনুযায়ী মজুরের 0৬1 পর্যস্ত মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারিবে, 
কেন না এই বিন্দু পধ্যন্ত কিছু না কিছু উৎপাদনকারীর উদ্ধত থাকিয়া 
যাইতেছে । 7২ বিন্ুতেই উদ্ত্ের পরিমাণ শূন্য । কিন্তু যদি মজুরের 0৬৮1 
অপেক্ষাও বেশী মজুরী চাহে, তাহা! হইলে মজুরদের দাবী তাহাদের 
উৎপাদক] শক্তিকে অতিক্রম করিয়! যায়, সেইজন্য মালিকের পক্ষে সেই দাবী 
পুরণ কর] সম্ভব নহে। [বিন্দুতে মোট নিয়োজিত মজুরের পরিমাণ 0৬1 
স্থতরাং দ্রেখা যাইতেছে যে মজুরী বৃদ্ধি করিতে হইলে মোঁট নিয়োজিত 
শ্রমিকের পরিমাণ হাস পাইবে । এখন যদি শ্রমিকের শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে 
মজুরী বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহ! হইলে তাহাদের সিদ্ধান্ত লইতে হইবে তাহারা 
বেশী মজুরী চায় না বেশী কর্ম সংস্থান চায় । যখন দেশে কর্মসংস্থানের অভাব 
তখন মজুরেরা বেশী মজুরীর হার না বৃদ্ধি করিয়া! কর্ম সংস্থান বুদ্ধি করিতে 
চাহিবে। এই অবস্থায় মালিকের পক্ষে শোষণ কাজ চালানও সহজ । 
উপরের চিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মজুরীর হার যত বেশী হইবে, 
উৎপাদনকারীও তত কম “মজুর নিয়োগ করিবে । সকল উতপাদনকারীর 
বিভিন্ন মজুরীর হারে নিয়োজিত মজুরের পরিমাণ ধষোগ করিলে আমর 
বাজারে মোট মজুরের চাহিদ1 জানিতে পারি । নিগ্নের চিত্রে আঁষর1 ছুইটি 





৮২নং চিত্র 


ফার্ম & এবং ঢ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, যখণ মজুরীর হার 0৬, 
তখন ফার্ম &১ 01.1 পরিমাণ এবং ফার্য 8, 012 পরিমাণ শ্রম নিযুক্ত 
করিবে । সুতারাং বাজারে 0৬৬1 মজজুরীর হারে 01/4+01.2-0178 
(বাজারে ইউনিটগুলিকে ছোট করিয়া দেখান হইক্জাছে ) পরিমাণ শ্রমিক শ্রম 
নিযুক্ত করা হইবে। এইভাবে 0৮ মজুরীতে, 07101” --014 
পরিমাণ মজুর নিয়োগ করা হইবে দেখা যাইতেছে 07.4-01,3 | সুতরাং 
বাজারে অমের চাহিদ। রেখা নিষ়্গামী । দেখ! যাইতেছে 107 রেখ নিক্নগামী 
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এবং শ্রমের যোগান রেখ উদ্ধগাঁমী। এই ছুইটি রেখা "' বিন্দুতে ছেদ 
করিয়াছে । স্থতরাং ০£ই হুইবে বাজার মজুরীর হার। 

আমর" এই তত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। এই তন্বটিতে শ্রমিকের 
চাহিদার উপর অত্যধিক গুরুত্ব অর্পণ কর হইয়াছে এবং শ্রমিক সরবরাহের 
দিকটি উপেক্ষা করা হইয়াছে। শ্রমিকের সরবরাহ নির্ভর করে জনসংখ্যা, 
বিকল্প কাজের মজুরী, জীবনযাত্রার যান এবং শ্রমিক-সংঘের উপর । এইগুলি 
সম্বন্ধে কোন আলোচনা প্রান্তিক উৎপাঁদনতত্বে করা হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নিরূপণ কর! 
খুব সহজ নহে । কারণ, যে উৎপাদনকে আমরা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন 
বলি, তাহা! শুধু শ্রমিকের দরুণ উৎপাদিত হয় নাই, কিছু মূলধনের জন্য অথবা 
অন্ত কোন উপকরণের জন্য উৎপাদিত হইয়াছে । স্তুতরাং, অন্যান্ত উপকরণ- 
গুলির উৎপাদনীশক্তি জান] না! থাঁকিলে শ্রমের উৎপাদনী শক্তি নিরপণ করা 
সম্ভবপর নয়। তৃতীয়তঃ, এই তন্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। কিন্ত 
শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যাঁয় ন1; যদি দেখা! যাইত, তবে অসংখ্য 
শ্রমিকের সহিত আমরা অসংখ্য মালিক দেখিতে পাইতাঁম এবং তবে কোনও 
প্রকার বেকার সমন্ার ত্ষ্টি হইত না। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিলে মজুরী শুধু প্রান্তিক উৎপাদনের দামেরই সমান হয় না; ইহা! প্রান্তিক 
উৎপাদনের বিক্রয় হইতে লব্ধ আয়েরও (881:6159] 155600০) সমান হয়। 
পুর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে তাহা হয় না। কিন্ত যখন বাঁজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকে না, তখন মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের 
বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান হয় বটে, কিন্ত ইহা প্রাস্তিক উৎপাদনের দাম অপেক্ষা 
কন হয়। কারণ, অপুর্ণ বাজারে অথবা একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক আয় 
অপেক্ষা দাম বেশী থাকে । এই তব্বটি মজুরীর হার নিরূপণ সম্বন্ধে একটি 
সম্পূর্ণ তব নয়। 


এই তন্বটির সমালোচনা 


গরমের বাজারে অপূর্ণ প্রভিযোশিতা! (10192160 (00196606018 
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অপূর্ণ গ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন একজন উৎপাদনকারী বাজারে শ্রমের 
হারকে নির্দিষ্ট বলিয় ধরিয়! লইতে পারে না। যত বেশী মজুরীর হার হইবে 
ততই শ্রমের যোগান বেশী হইবে। স্থতরাং যোগান রেখা উর্ধগামী হইবে। 


মজুরী ২৬৫ 


এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য নিষ্নাঙ্িত চিত্র অনুযায়ী হইবে ৷ এই চিত্রে গড় মজুরী 
রেখা (4 ) উদ্ধগাঙী বলিয়। প্রান্তিক মজুরী রেখ। গড় মজুরী রেখার 
উদ্ধে রহিয়াছে । ২5 রেখ 
এবং 7৬/ রেখা পরস্পরকে 33 
বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে । স্থতরাং 
স্‌ মালিক 0৬ বা চ], মজুরীর 
হারে 2, পরিমাণ মজুর ব। শ্রম 

নিয়োগ করিবে । এই অবস্থায় 
মালিকের উদ্বত্ের পরিমাণ 
72৬৮ । ইহাই স% মালিকের 
সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাব্য উদ্ধত | 
আবিষ্কারের ফলে বেশী করিয়া ৮৪নং চিত্র 
শ্রমিকেরপ্রয়োজনহয় এবং ইহাতে 
শ্রমিকদেয় কর্মসংস্থান রাড়ে। ফলে, মজুরীর হারও বাঁড়িয়। যায়। 

একচেটিয়া বাজার এবং মজুরী (78100019015 2120 ভা ৪£০৪ ) 
একচেটিয়। বাঁজাঁরে অমিকগণ তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান 
মজুরী পায় না। একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক খরচ (002181081 ০০99৫) এবং 
প্রান্তিক বিক্রয়লন্ধ আয় (7091:£109] ₹০৮০17.1) যতক্ষণ পর্ধস্ত সমান না৷ হয়, 
ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা দাম কমাইয়। বেশী করিয়! তাহার উৎপাদিত সামগ্রী 
বিক্রী করিতে থাকে । প্রান্তিক খরচ যখন প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আয়ের সমান 
হইবে তখন বিক্রেতা ভারসাম্য অর্জন করিবে এবং তখন সে স্থির করিবে, 
কতটা জিনিষ বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে । 

কিন্ত একচেটিয়। বিক্রেতা বাজারে যে দামে তাহার জিনিষ বিক্রয় করে 
তাহ] প্রকৃতপক্ষে প্রাস্তিক বিক্রয়লন্ধ আঁয় অপেক্ষা! বেশী। মজুরী দেওয়ার সময় 
একচেটিয়! বিক্রেতা তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনের দাম অন্ধ্যায়ী মজুরী দেয় 
না। একচেটিম্সা। বাজার শ্রমিকগণ যে মজুরী দেওয়! হয়, তাহ] অমিকদের 
প্রান্তিক উৎপাদনে বিক্রয়লন্ধ আয়ের (2121:51592] 7২০৮০0৪ 7900130- 
05105) সমান, দামের সমান নয়। দেখা যাইতেছে, একচেটিয়া বাজারে 
শ্রমিকগণ তাহাদের স্টাষ্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয় কিন্তু, পূর্ণ গ্রতিযোগিতায় 
শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যাধ্য মজুরী পায়। কারণ, পূর্ণ প্রতিযোগিতার শ্রমিক- 
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গণের প্রাস্তিক উৎপাদন বিক্রয় করিয়া যে আয় হয়, তাহা ইহার দামের 
সমান।' স্থৃতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শ্রমিকগণ যে মজুরী পায় তাহা 
তাহাদের প্রান্তিক উতৎপাদনেরই দ্রাম। অপরপক্ষে, একচেটিকা উদ্যোক্তা 
কখনই বেশী মজুরী দিয়! শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে না। নিয়োগকর্ত। যদি 
দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া বিক্রেতা ন। হইপ্ন1 শুধু শ্রমের বাজারে একচেটিয়া 
ক্রেতা (10190501015 145০1: ) হয়। তাহা হইলেও সে নিয়োগ এবং 
উৎপাদন কমাইয়! মজুরী হাস করিতে পারে। শ্রমের বাজারে একচেটিয়া 
ক্রেতা থাকিলে শ্রমিকের যোগান দামের বিশেষ প্রভাব থাকে না। কিন্ত, 
একচেটিয়া! শোষণেরও (/.015019011900 ৪স791091686100) একটি সীমা আছে। 
আছে। একচেটিয়। নিয়োগকর্তা যদি শুধু শ্রমিকদের শোষণ করিতে চাহেন, 
তবে শ্রমিকগণ সেই নিয়োগ কর্তার প্রতিষ্ঠানে কাজ নাও করিতে চাহিতে 
পারে এবং বিকল্প কাজের অন্বেষণ করিতে পারে। 

মজুরী ও জীবনবাত্রার মান (ড/8595 ৪57 968508:0 ০£ 
[,151175) 

অনেকের মতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অন্ক্যায়ী মজুরীর হার 
নির্ধারিত হয়। এই তত্বেও শ্রমের যোগানের দ্দিকটটাই বিশেষভাবে 

আলোচিত হইয়াছে । এই তত্ব অন্ুষায়ী নিজের জীবন 
৮০৯ রঃ তত্ব যাত্রার মান বজায় রাঁখিবার জন্য শ্রমিকের যে পরিমাণ 
1110 68৩০হ).. টাকার দরকার তাহাই তাহাকে মজুরী বাবদ দেওয়া 
হয়। কিন্তু, শ্রমের চাহিদার দিকট। বিবেচিত হয় নাই। 

বলিয়া আমরা এই তত্বটি গ্রহণ করিতে পারি না। আবার, জীবনযাত্রার 
মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তিকে প্রভাবিত করে। 
জীবনযাত্রার মাঁন উন্নত হইলে শ্রমিকের প্রাস্তিক উৎপাদনী শক্তি বাঁড়িয়া 
যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের মজুরী বাঁড়িয়া যায়। সেইদিক হুইতে ইহা 
পরোক্ষভাবে শ্রমিকের চাহিদাকে প্রভাবিত করে। তাহা ছাড়া জীবনযাত্রার 
মাঁন যেমন মজুরীকে প্রভাবিত করে, সেই প্রকার জীবনযাত্রার" মানও মুরী 
কতৃক প্রভাবিত হয়। মজুরী বাঁড়িলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। 

মজুরী নিবপণের আধুনিক তত্ত্ব (1০617 05০: ০£ 06617 
102188105 7,699) 


উপরি-উক্ত কোন মতবাদের সাহায্যেই আমর! শ্রমিকের মজুরী নিরূপণ 


মজুরী ২৬শ 


করিতে পারি না। পূর্বেই বল! হইয়াছে, মজুরী হইতেছে এক ধরণের দাম ? 
ইহা মূলতঃ উৎপাদনের জন্য শ্রমিকের ষে কাজ তাহার 
শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের রী 
টা দাম। সুতরাং বিভিন্ন জিনিষের দাম নিরূপণ করিবার 
সময় আমর! যেমন চাহিদ্বা ও যোগানের দিক বিবেচনা 
করি, সেই প্রকার মজুরী নির্ধারণেও আমর! শ্রমের চাহিদা! ও শ্রমের যোগান 
বিবেচন। করিব । শ্রমের চাহিযদ। নির্ভর করে শ্রমিকের গ্রাস্তিক উৎপাঁদনী 
শক্তির উপর এবং শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে জনসংখ্যা, শ্রমিকের জীবন 
যাত্রার মান, বিকল্প কাজে শ্রমিকের মজুরী এবং শ্রমিক সংঘের উপর । এই 
উপাদানগুলির মধ্যে শ্রমিক সংঘের প্রভাবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । শ্রমিক সংঘ 
0:26 [0100) যর্দি কোন শ্রমিককে কাজে যোগদান করিতে বারণ 
করে, তবে সেই শ্রমিক কাজে যোগদান করে না। শ্রমিকের যোগান 
কমাইয়া দিয়া শ্রমিক সংঘ মালিকগণকে মঙ্গুরীর হার বাড়াইতে লাধ্য করে। 
যদিও শ্রমিকমংঘের পক্ষে দর কষাকষি করিবার ক্ষমতা! 
রি ডি সীমাবদ্ধ, তবুও শ্রমিক সংঘ মজুরীর হার নির্ধারণে একটি 
809 00805). বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে। মালিকগণ হয়ত 
এমন একটি সর্বোচ্চ মজুরী দিতে চাহে ( ধরা যাঁক্‌ ৩২ 
টাক1 ) যাহার বেশী আর তাহাঁর। দিতে চাহে না। আবার শ্রমিকগণ হয়ত 
এমন একটি সর্বনিষ্ন মজুরী দাঁবী করিতে পারে (ধরা যাঁক্‌ ৫২ টাকা) যাহার কম 
তাহার গ্রহণ করিতে চাহে না। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে একটি দরকষাকষি 
(73816511105) হয় এবং ইহাঁর ফলে উভয়েরই দাবীর মাঝামাবি (ধর যাক, 
এক্ষেত্রে ৪২ টাঁকা) একটি মজুরীর হার নিরূপিত হয়। এই দরাদরি কখনও 
একজন মালিক এবং একজন শ্রমিকের মধ্যে হয় না। ইহ! হয় শ্রমিক সংঘ 
€ শুখ:86 [01100 ) এবং মালিক সংঘের ( চ:0010566915 43500186101 ) 
মধ্যে। মালিক সংঘ মালিকগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিত্ব করে। এই দ্রকষাকষি সমষ্টিগতভাবে হয় বলিয়া ইহাকে 
সমষ্টিগত দরকষাকষি বা "0011206৮6 7321:£8210” বলে। শ্রমিক সংঘ 
বেশী শক্তিশালী হইলে মজুরী সর্বোচ্চ স্তরে অথব। উহার কাছাকাছি স্থির 
হয়। শ্রমিকের দিক হইতে মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নির্ভর করে শ্রমিকের 
জীবনযাত্রার মানের উপর । অপর পক্ষে যদি মালিক সংঘ বেশী শক্তিশালী 
হয় তবে মজুর" ষালিকগণের দিক হইতে সর্বনিয় ত্যরে স্থির হইবে । 
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শ্রমিকদের দর কৰাকথি করিবার ক্ষমতার সীমা (80015 6০ 


00৩ 1১816815806 081980165 0£ 61০ 1,800 [075808) 

শ্রমিকগণ অনেক সময় ধর্মঘট করিয়া অথবা মালিকগণকে ধর্মঘটের ভয় 
দেখাইয়া মজুবীর হার বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে। মালিকগণের 
সহিত দরকষাকষি করিয়। মজুরীর হার নির্ধারণ করিবার সময় শ্রমিকসংঘের 
ক্ষমত1 তিনটি দিক হইতে সীমাবদ্ধ। যদ্দি মালিকগণের দ্িক হইতে শ্রমিকের 
চাহি! স্থিতিস্বাপক থাকে, অর্থাৎ, যর্দি মালিকগণ ধর্মঘট শ্রমিকদের বদলে 
অন্ত শ্রমিক নিযুক্ত করেন, তবে মজুরীর হার নাও বাঁডিতে পারে । অনেক 
সময় শ্রমিকগণ বেশী মজুবীর দাবী করিলে মালিকগণ শ্রমিকের পবিবর্তে 
অধিকতর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে ; ইহাতে শ্রমিক ছাটাইয়ের 
সম্ভাবনা থাকে বলিয়া! স্বভাবতঃই শ্রমিকগণের দরকষাকষি কর্ববার ক্ষমতা 
কমিয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ যদি মালিকগণ শ্রমিকের পরিবর্তে অন্ত শ্রমিক অথবা অধিকতর 
মূলধন ব্যবহার করেন, তবে দেখিতে হইবে অন্ত শ্রমিক অথবা মূলধন 
ব্যবহারের জন্ত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ কতটুকু। যখন বাজাবে ব্যবসায় 
বাণিজ্য খুব সক্রিয় বা তেজী হইয়া উঠে, তখন শ্রমিকদের ধর্মঘট সফল 
হইবার সম্ভাবনা থাকে । 

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণ যে জিনিষটি উৎপাদন করে, সেই জিনিষটিব জন্য 
ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাঁও শ্রমিকদের দরকাষাকষি করিবার ক্ষমতা 
নিয়ন্ত্রণ করে। যদি শ্রমিকর্দের উৎপার্দিত সামগ্রীর জন্য চাহিদা স্থিতিস্থাপক 
হয়, তবে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া অথব1 মালিকদের সহিত দরকষাকষি 
করিয়াও কোন স্থৃবিধ! অর্জন করিতে পারে না । অপরপক্ষে যদি জিনিষটির 
জন্য চাঁহিদ। অস্থিতিস্থাপক হয় তবে শ্রমিকদের দরকষাকষি করিবার ক্ষমতাও 
আনেক বাড়িয়। যায়। 

শ্রমিক সংঘের কাজ ও প্রয়োজনীয়ভা1-_মজুরী নির্ধারণের ক্ষেতে 
অমিক সংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর হইয়াছে। 

মজুরী নির্ধারণের সময় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা শ্রমিক সংঘেব একটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক সংঘ অনেক কাজ করিয়। 
করিয়া থাকে । যেমন, কর্মচ্যত শ্রমিকর্দের জন্য ভাতার (4১110%/21১06) 
ব্যবস্থ। কর! শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার (9০০18]1 52০8:05) স্থবিধা 


মজুরী | ২৬৯ 
প্রদ্দান কর] অর্থাৎ অসুস্থ থাকাকালীন সাহাষ্য করা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের 
সব রকম ম্বার্থ সংরক্ষণ করাও শ্রমিক সংঘের কাজ। শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুজ 
হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্ত শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের পক্ষ লইয়! সরকার 
ও মালিক শ্রেণীর সহিত আলোচন। চালায় । তাহ। ছাড়া যদি প্রয়োজন হয়, 
তবে চূড়াস্ত ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার জন্ত 
আহ্বান জানায়। যদি কখনও শিল্পবিরোধ (170056:5] 15316) বাঁ 
অমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধের স্থষ্টি হয়, তবে সেই বিরোধের নিম্পতির 
জন্য শ্রমিক সংঘ চেষ্টা করিয়! থাকে । 

বিভিন্ন কাজে মজুরীর তারতম্য 071£65151.065 110 78509 (2, 
016661615 000001986101)5)-- 

আমর! বিভিন্ন কাজের জন্য মজুরী-হারের তারতম্য দেখিতে পাই । 
মজুরীর এই তারতম্য নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি, পারিপাগ্লিকতা এবং 
শ্রমিকের কর্মকুশলতার পার্থক্যের উপর । যে সকল শ্রামক খুব কর্মক্ষম, 
তাহার! এই কর্মক্ষমতার জন্য আরও কম কর্মক্ষম শ্রমিকদের অশেক্ষা বেশী 
মজুরী পাইবে । দ্বিতীয়তঃ, কোন কাজের মধ্যে যদি বিপদের অথবা মারাত্মক 
রকমের ঝু কির সম্ভাবন! থাকে, তবে সেই কাজের জন্ত শ্রমিকের মজুরী বেশ্ট 
হয়। যেমন এরোপ্লেনের পাইলটদের বেতন অনেক সরকারী অফিসারের 
বেতন অপেক্ষা! বেশী। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষালাভের খরচ যর্দি বেশী হয় তবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের 
মজুরীও বেশী হয়। যেমন বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া যাহার! 
আসেন তাহার এদেশে রোগী দেখিবার সময় বেশী ভিজিট লইয়া থাকে । 

চতুর্থতঃ, কাঁজের সাধারণ আকর্ষণ অনেক সময় মজুরীর তারতম্য ঘটায়। 
একজন সাধারণ শ্রমিক যে মজুরী পায় তাহা অপেক্ষা একজন মেথর একটু 
বেশী মজুরী পায়। এই তারতম্যের কারণ হইতেছে এই যে মেথরের কাজের 
জন্ত লোকের আকর্ষণ নাই। 

পঞ্চমতঃ, চাকুরী যদি স্থায়ী এবং নিয়মিত হয় তবে ম্জুরীর হার 
অপেক্ষা্ত কম হয় । আবার অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্থায়ী কাজে মজুরীর হাঁর বেশী 
হয়; কারণ, তাহ। হইলে শ্রমিকগণ অস্থায়ী কাজের দিকে আকৃষ্ট হইবে। 

বষ্ঠতঃ, দবায়িত্বপূর্ণ কাজে মজজুরীর হার বেশী হয়। 'একজন সাধারণ কেরাদী 
হয়ত কোন অফিসার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করে। তবুও অফিসারের 
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বেতনবেশী। ইহার কারণ হইতেছে এই যে অফিসারের কাজ অনেক 
ফায়িত্বপূ্ণ। 

সপ্তমতঃ, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকিলে শ্রমিকেরা অল্প বেতনেও 
অনেক কাজ গ্রহণ করিয় থাকে । 

সর্বশেষে, ভৌগোলিক এবং আঞ্চলিক কারণেও মজুরী-হারের তারতম্য 
ঘটিয়! থাঁকে। কোন অঞ্চলে হয়ত শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা! যোগান কম, 
তবে সেই অঞ্চলে মজুরী হার বেশী হইবে । কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি 
শহরে শিল্পোন্নয়ন হইবার ফলে শ্রমের চাহিদ। খুব বেশী। কোন শ্রমিক এই 
ছুইটি শহরে কাঁজ করিলে যে মজুরী পাইবে, গ্রামাঞ্চলে কাজ করিলে সে 
তাহ] অপেক্ষা কম মজুরী পাইবে । কতিপয় বিশেষ কাজ আছে যেইগুলির 
জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রয়োজন হয়; কারিগরি কর্মকুশলত] না 
থাকিনে এই কাজের জন্য শ্রমিককে নিযুক্ত কর! হয় নী। ম্বভাবতঃই এই 
ধরণের কাঁজের জন্য শ্রমিকদের মজুরী-হার বেশী হয়। 

বেশী মজুরী দেওয়ার লাভ অথবা বেশীমজুরী দেওয়ার ফলে 

ব্যয় সংকোচ (0500190705 0£ 10161) »/8£28) 

সাধারণভাবে মনে হয় যে মালিক শ্রমিকদের যতই কম মন্গুরী দ্দিবে, 
ততই তাহার লাঁভ। কিন্তু ইহ! সব সময় ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখ! 
যাঁয় যে শ্রমিককে বেশী মজুরী দিলে পরিণামে মাঁলিকেরই লাভ। শ্রমিককে 
কত মজুরী দেওয়1 হইল তাহার উপর মালিকের লাভ নির্ভর করে না। 

মলিকের লাভ নির্ভর করে কত উৎপাদন হইল এবং সেই 
১৬ অনুপাতে উত্পাদন খরচ কত কমিল তাহার উপর। 
একথা ঠিক নয় যখন মোট বিক্রয়'লব আর (70651 2০৮০৪০) মোট 
খরচ (0651 0০9) অপেক্ষা বেশী হইবে তখনই 

মালিকের লাভ। য্দি মালিকগণ শ্রমিকদের বেশী মজুরী দেয়, তবে 
অমিকদের আয় বাঁড়িবে, তাহারা ভাঁল খাওয়। দাওয়] করিতে পারিবে এবং 
নিজের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিবে । ইহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার 
মান উন্নত হইবে । জীবনযাত্রার মান উন্নত হুইলে শ্রমিকদের উতপাদনী 
শক্তিও বাড়িবে। শ্রমিকর্দের কর্মদক্ষত। ও উৎপাদনী শক্তি বাড়িবার সংগে 
সংগে উত্পাদন বাড়িবে এবং প্রতি ইউনিটে উৎপান্দন-খরচ কিয়া যাইবে। 
স্থতরাং ইহাতে পরিণামে মালিকের লাভই হইবে। অপরপক্ষে মালিক কম 
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মজুরী দিলে আপাতদৃষ্টিতে উৎপাঁদন-খরচ কম মনে হইলেও পরিণামে 
শ্রমিকের জীবন ভ্রমাগত অবনত হইবে, উৎপার্নীশক্তি কমিবে এবং মোট 
উৎপাদনের পরিমাণও কমিবে। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকদের মজুরী 
অনুন্নত দেশগুলি অপেক্ষা! অনেক বেশী। সেইজন্য উন্নত দেশগুলিতে 
শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়, কর্মদক্ষতাও বাড়ে। ইহার ফলে 
উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়। যায়। 

শ্রমিকদের বেশী মজুরী দেওয়ার ফলে মালিকদের আরও দুইটি কারণে 
লাভ হইতে পারে ; প্রথমতঃ কোন মলিক যদি শ্রমিকের মজুরীর হার 
বাড়াইয়৷ দেয়, তবে অধিকতর কর্মদক্ষ শ্রমিকগণ সেই মালিকের নিকট 
কর্মপ্রার্ধা হইবে। অন্থান্ত উদ্যোক্তাগণ যে মজুরী দেয়, তাহ1 অপেক্ষা এই 
মালিক যদি বেশী মজুরী দেয়, তবে সবাপেক্ষা কর্মনিপুণ শ্রমিকগণ তাহার 
অধীনে কাজ করিবে, ইহাতেও উৎপাদন বাড়িবে এবং উত্পার্দন খরচ কমিবে। 
দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকদের মজুরীর হার বাড়াইয়। দিলে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষের 
ভাব কম থাঁকে ; ইহাতে ধর্মঘট প্রভৃতির সম্ভাবনা কমিয়া যাঁয়। শিল্প 
বিরোধের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ 
কমিয়। যায়। শ্রমিকদের বেশী মজুরী দিয়া উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন হাসের এই 
সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইতে পারে। 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরী (২ ০8060189 ৪80 ৬/865) 

উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি অধিকাংশই হইতেছে 
শ্রম-লাঘবকারী (185001-52%102) এবং অধিক মুলধন ব্যবহারকারা 
(০801691-5010910018) যন্ত্রপাতি । উৎপাদন ব্যবস্থা যতই বড় হইতে 
থাকে, ততই নৃতন নৃতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং উৎপাদনে ইহাদের 
প্রবর্তন হয়। যন্ত্রপাতির প্রধান উপকারিতা হইতেছে এই যে এইগুলির 
সাহায্যে আমর] অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে বেশী উৎপাদন করিতে পারি। 
শুধু তাহাই নহে, উৎকৃষ্ট ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিলে উৎপাদিত সামগ্রী- 
গুলিও উৎংকষ্ট ধরণের হয়। যন্ত্রের সাহায্যে অত্যন্ত সুপ্প কাজ করা সম্ভবপর 
হয়। ইহাতে ষে সকল শ্রমিকের সাহায্যে এই নৃতন আবিষ্কৃত ন্ত্রপাতিগুলি 
ব্যবহার করা হয়, তাহাদের কর্মকুশলতা বাড়িয় যায় এবং মজুরী বাড়িয়াযায়। 

কিন্ত, মজুরীর উপর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আর একটি প্রভাব 
প্রভাব আছে। তাহ] হইতেছে এই ষে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিলে নৃতন 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সংগে সংগে অনেক শ্রমিককেই কাজ হইতে ছাটাই কর! 
হয়। ইহাতে বেকার সমশ্তা বাড়িয়া যায়। বেকার সমস্যার হ্যষ্টি হইলে 
সাধারণভাবে শ্রমের যোগান বাড়িয়! যাঁয় এবং সেইজন্য মজুরীর হার কমিয়া 
যায়। কিন্ত, সব রকম বৈজ্ঞানিক আবিষারই ম্জুরীর হার কমাইয়া দেয়, 
এই ধারণ ঠিক নয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সংগে নৃতন নৃতন 
কারখান। প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । সেইগুলিতেও অনেক লোকের কাজের 
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ব্যবস্থ। হয়, ইহাতে শ্রমিকের উদ্ধত যোগান নাও থাকিতে পারে। তাছাড়া, 
নৃতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের সংগে সংগে কোন কোন শ্রমিকের কারিগরি 
কর্মকুশলতা (£2০%:91091 ৪81]1) বাড়িয়া যায় ; তাহাদের মজুরীর হারও 
বাড়িয়া! যায়। রেলগাড়ীর আবিষ্কার হইবার সংগে সংগে অনেক লোকের 
কাজের ব্যবস্থা! হইতেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনও উন্নত হইয়াছে। 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হুয় এবং দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা! উন্নত হয়, তখন অমিকর্দেরও জীবনযাক্রার মান উন্নত হয় 
এবং ইহাতে তাহাদের মভুরীর হারও বাড়িয়া যায়। 

অবশ্য একথাও ত্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক আবিষ্কার আছে 
যেগুলি শ্রমিকদের পরিশ্রম কমাইয়। দেয় অথবা নৈপুণ্য কমাইয়া দেয় (91]- 
89108) । এই সকল আবিষ্কারের সংগে সংগে বেশী মজুরী সম্পন্ন কর্মনিপুণ 
শ্রমিকের জন্য চাহিদা! কমিয়া যায়। ফলে, সেই শ্রমিকের মজুরীর হার 
কমিয়। যায়। 

যদি কোন কোন শ্রমিক নৃতন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে অসমর্থ 
হয় এবং তাহার! যদ্দি শুধু টদহিক পরিশ্রমে পটু থাকে, তবে বৈজাঁনিক 
আবিষ্কারের ফলে সেই শ্রমিকদের মজুরীর হার কমিয়। যাইত্তে পারে। 

আবার, এমন কতিপয় আবিষ্কার আছে যেগুলি শ্রমের পরিমাণ লাঘব 
করে না, মূলধনের পরিমাণ লাঘব করে (০801651-595108)। এই সকল 
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“ুদ্দ' কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা আমর! দেখিতে পাই । সাধারণ অর্থে যখ ন 
কেহ মূলধন অথব! টাকা ধার করে তখন এই ধার বাবদ তাহাকে একটি দাম 
দিতে হয়; সদ হইতেছে এই দাম (]7051656 15 & 011০2 75819 01: 
10275.) ৷ কাহারও নিকট হইতে মূলধন লইয়! তাহা ব্যবহার করিলে যে 
দাম দিতে হয়, তাহাই হদ। সদ বলিতে আমরা মোট স্থদ (01955 
11651:556) এবং নীট স্থদ (০৮ 217621:650, এই ছই প্রকার হুদ বুঝি । 
এই দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে । 

মোট তুম ও নীউ তু (051059 117661596 0 6 2106616590) 
টাকা ধার দেওয়ার একট কি সর্বদাই থাকে । যদ্দি নির্দিষ্ট সময়ে খাতক 
ধার শোধ না করে অথবা টাক আদায়ের জন্য যদি মহাজনকে অনেক তাগাদা 
দিতে হয়, তবে ধার দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ঝামেলা থাকে । এই ঝামেলার 
জন্তই বিশেষতঃ খাতক যদি খুব নির্ভরযোগ্য না হয়, তবেই মহাজন টাকা ধার 
দেওয়ার পর স্দদ একটু বেশী করিয়া ধার্য করে। এই বেশী স্থদ ধার্য করিবার 
আর একটি উদ্দেশ্ত হইল ধারের কারবার বজায় রাখিবার জন্য মহাজনকে যে 
খরচ করিতে হয় এবং হিসাব রাখিতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা । এই কারণ- 
গুলি বর্তমান না থাকিলে শুধু টাক! ধার দেওয়ার জন্যই মহাজন যে সর্বনিষ্ন 
স্থদ ধার্য করিত, তাহাই হইতেছে নীট সুদ (০6117661556 | টাকা ধার 
দেওয়ার ব্যাপারে উপরে বণিত ঝামেলা এবং অস্থবিধাগুলি থাকার দরুণ 
মহাজন সর্বনিয় স্দ্দ অপেক্ষা বেশী যে হুদ ধার্য করে, তাহা মোট স্থদ (955 
£005:950 হিসাবে নিক্মপিত হয়। সেইজন্ত মোট স্থদের হার নীট দের হার 
অপেক্ষা বেশী থাকে । 

'্ুদ হইতেছে একটি দাম ; কাহারও নিকট হইতে টাকা বা মূলধন ধার 
করিলে এই দাষ দিতে হয়। কোন জিনিষের দাম যেমন ইহার চাহিদা ও 
যোগানের দ্বারা নিরূপিত হয়, স্থদও সেই প্রকার টাকা অথবা মূলধনের জন্চ 
চাহিদা এবং ইছার যোগানের ছার নিকূপিত হয়। 


১৮ 





২৭৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


সুদ নিরূপণের ক্লাসিক্যাল তত্ব (03185910581 (1১601198 0? (1২9 
৪66 ০৫ £15661550- ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে স্থুদ হইতেছে সঞ্চয়ের 
পুরস্কার । সঞ্চয়ের অর্থ হইতেছে ভোগ-নিবৃত্তি (21550160১০০) | বর্তমানে 
ভোগের নিবৃত্তি করিয়া ধার প্রদানকারী ভবিষ্কতে ভোগ করিবার জন্ত 

অপেক্ষা করে। এইজন্য সুদের মধ্যে অপেক্ষার (স্ম910108) 
2 উপাদান আছে। নিজে ভোগ না করিয়াও ধার প্রদান- 
€(£55117501566 
5০) কারী তাহার সঞ্চিত অর্থ ধার দেয়, এইজন্য সে একটি 
প্ররস্কার পায়। এই পুরস্কার হইতেছে স্থদ। এই তত্বটির 
বিভিন্ন সমালোচনা করা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ, এই তত্বে সঞ্চয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু 
সঞ্চয় হইতেছে এমন একটি জিনিষের যোগান যাহা লোকে ধার করে। 
স্নতরাং সুদ নিরূপণের ক্ষেত্রে এই তত্বটি শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব প্রদান 
করিয়াছে। কিন্তু, যেহেতু স্থাদ হইতেছে একটি দাম (ধার লওয়ার জন্য যে 
দাম দিতে হয় তাহ), সেইজন্য স্থুদ নিক্ষপিত হইবে চাহিদা ও যোগানের 
দ্বার! ; শুধু যোগানের উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়। সদ নিরূপণ করা যায় নাঃ 
ছ্বিতীয়তঃ, অধ্যাপক কেইন্স্‌ (1957265) দেখাইয়াছেন যে এই তত্বটির 
সাহায্যে আমরা যে স্থদ্দ নিরূপণ করি, তাহা একটি অনির্দিষ্ট (170666:- 
[0171865) সদ ॥ কারণ, সঞ্চয় নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর এবং 
ধারপ্রদানকারীর সঞ্চিত অর্থের জন্য ধারগ্রহণকারীর কি পরিমাণ চাহিদা 
থাকিবে তাহ] নির্ভর করে ধার-গ্রহণকারীর বিনিয়োগ-চাহিদার (17১29 
290176-0678770) উপর এবং সেই বিনিয়োগ-চাহিদা আবার নির্ভর করে 
তাহার আয়ের উপর । সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আয় নিরূপিত না হইতেছে, 
অর্থাৎ, যতক্ষণ পধস্ত আমরা নিদিষ্ট আযের পরিমাণ ন। জানিতে পারিতেছি, 
ততক্ষণ পর্ধস্ত সঠিকভাবে একটি নির্দিষ্ট সদ নিরূপণ কর সম্ভবপর নহে । 

কোন কোন ব্র্ার্সীক্যাল লেখকদের মতে স্থদ নিরূপিত হয় যুলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা । অর্থাৎ স্থ্দ হইতেছে মূলধনের প্রান্তিক 


রা উৎপাদনের ফ্ধামের সমান । মূলধনের উৎপাদনীশক্তি 
ভৎপাদন তশ্ব 

চন থাকার দরুণ ব্যবসায়ীগণের মূলধনের জন্য চাহিদা আছে। 
"35025 এইজস্ত তাহার! মূলধন ধার করিতে চান়। যে ব্যক্তি 


মূলধন ধার দেয় সে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন শক্তি অন্যায়ী হ্থদ 


4$| ২৭৫ 


পাইয়া থাকে । উদ্টোক্তা ব্যবসায়ে কি পরিমাণ মূলধন খাটাইবে 
তাহ নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তক উৎপাদন এবং স্থদের উপর। যতক্ষণ 
পর্যন্ত মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন সদ অপেক্ষা বেশী থাকে, ততক্ষণ পযন্ত 
উদ্যোক্তা ব্যবসায়ে মূলধন খাটাইতে থাকে । কিন্ত, যতই সে মূলধন 
বিনিয়োগ করিবে, ততই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি কমিয়! আনে। 
অবশেষে যখন মূলধনের প্রান্তিক উত্পাদন সুদের সমান হয়, তখন উদ্যোক্তা 
মূলধন খাটান বন্ধ করিয়। দেয়; এইভাবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন স্থদের 
সমান হয়। 

আমর! এই তত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ এই তত্বটি 
চাহিদার দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পন করিয়াছে। ব্যবসায়ে কত মূলধন 
বিনিয়োগ কর! হইবে তাহা৷ শুধু মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্কির উপর [নিতর 
করে না, তাহ কিছু পরিমাণে নির্ভর করে মূলধনের যোগানের উপর ; কিন্তু, 
এই তত্বে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করা হয় 
নাই। . 
দ্বিতীয়তঃ, অধিক মুলধন ব্যবহারে অধিক জিনিষ উৎপাদিত হয়, একথা! 
ঠিক। কিন্ত অধিক মূলধন বাবহারে অধিক মূল্য উৎপাদিত হয়, এ কথা 
ঠিক নহে। অধিক পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করিলে উৎপাদন এত বাড়িঘ। 
যাইতে পারে যে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত সামগ্রীর দাম কমিয়া যাইতে 
পারে এবং বিনিয়োগকারীর লোকসান হইতে পারে। কত মূলধন খাটাইলে 
কত বেশী উৎপাদিত হইবে, তাহা সহজে পরিমাপ করা যায় না। আবার, 
মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশক্তি নিরূপণ করাও সহজ নয়। কারণ, মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তির একটি বর্তমান দিক এবং একটি ভবিষ্যৎ দিক 
আছে । মূলধনের বর্তমান বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে ইহার কত উৎপাদনী- 
শক্তি থাকিবে তাহা! নিরূপণ কর সহজ নয়। 

তৃতীয়তঃ, ভবিষ্যতে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের কত মুল্য হইবে তাহা 
জানিবার জন্য আমাদের ভবিষ্যতে সুদ কত হইবে সেই সম্বন্ধে একটি ধারণা 
করিয়া লইতে হয়। কিন্ত বর্তমান সদ সম্বন্ধে কোন ধারণ না থাকিলে 
ভবিষ্যতের হুদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নম্। স্ৃতরাং দেখা 
যাইতেছে, এই তর্থটিতে একটি “০1:00191 258501177£% হইতেছে। 


২৭৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


সুদ নিরূপণে সময়ের পছন্দের ভূমিকা (০1০ ০£ 61:26 
701:6651:61006 10 6106 ৫6621728110861010 06 602 1265 0£ 210151996), 

অস্্িয়ার বিখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী বহম্বওয়ার্ক (90120 985:6710 
ক্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফিসার (2:০1 চঢা1576:) এবং তাহাদের 
অন্গামীগণ স্থদ নিরূপণের জন্য আরও একটি তত্বের অবতারণা করিয়াছেন। 

এই যুক্তি অনুযায়ী সদর হার নিরূ'পত হয় লোকে 
1255 0:56616150 
01/2015 ০৫ 11061653 ভবিস্ততের তুলনায় বর্তমানের প্রয়োজনের উপর কতখানি 
বেশী মূল্য প্রদান করে অথব। ইহাকে কতট] পছন্দ করে 

তাহার'সাহায্যে । এই তত্বটিকে 71206 01615120705 06015 0£ 17)65155€ 
বলে। লোকে অনেক সময়ে ভবিষ্তুৎ প্রয়োজন অপেক্ষা বর্তমান প্রয়োজনকেই 
বড় মনে করে। ভবিষ্যতে ১০*২টাঁকা পাইবার কোন অনিশ্চয়তা ন। থাকিলেও 
সে বর্তমানে ১০০ টাক] গ্রহণ করাকে বড় মনে করে। কিন্তু যদি কোন 
লোক কাহাকেও টাকা ধার দেয়, তবে বুঝিতে হইবে যে ভবিষ্যৎ অপেক্ষা 
বর্তমানের প্রয়োজনকে সে বড় মনে করিলেও কিছু প্রাপ্তির আশায় সে টাকা 
ধার দিতেছে । এই প্রাপ্তিই হইতেছে সদ। অধ্যাপক ফিসারের মতে স্থদ 
হইতেছে ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে বেশী পছন্দের হার (2৪06 ০0 61096 
7:551:57)09) | যে টাকা ধার দেয় সে বর্তমানকে বেশী পছন্দ করে। 
কিন্ত তাহাকে যদ্দি ধারের টাকা ফেরৎ দেওয়ার সময় কিছু বেশী অর্থ দেওয়। 
যায় তবে সে বর্তমানকে ছাড়িয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইতে 
পারে। এই অধিক মুল্যই স্থদ। 

এই তত্বটি সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে বিভিন্ন লোকের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা 
বর্তমানকে বেশী পছন্দ করার প্রবণতা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে । স্থৃতরাং 
বিভিন্ন ধারের ক্ষেে স্থদও বিভিন্ন হইবে । কিন্তু, বাজারে চাহিদা এবং 
যোগানের দ্বার! যে সুদ নিরূপিত হয়, তাহা এই তত্বটির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা 
যায় না। এই তন্বটিতে মূলধনের যোগানের দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে । অর্থাৎ, বলা হইয়াছে ধারপ্রদানকারী কেন টাকা ধার দেয়। 
কিন্ত, চাহিদার উপরে কোনও গুরুত্ব এই তত্বে দেওয়া! হয় নাই । | 

সু নিরপণে নিয়োক্লাসিকতাল তত্ব 0৩০-০1885109] (1৫075 ০ 


115651656) 


নিয়োক্কানিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের মতে স্দের হার নিরপিত হয় 


্্দ ২৭৭ 


খণ-গ্রহণযোগা মূলধনের (10917298৮16 ০৪165] 0: 1921976 150) চাহিদা 
ও যোগানের দ্বারা । 

এই মুলধনের চাহিদা থাকে তিন শ্রী জোকের। মুলধনের জন্তু 
সাধারণ লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা মোট চাহিদার একটি অংশ 
মাত্র। সরকার অনেক সময় মূলধন ধার করিতে চাহে । বিনিয়োগের কাজের 
জন্য যদি সরকার কখনও মূলধন দাবী করে, তবে তাহা! অনেকাংশে স্থদের 
হারের উপর নির্ভর করে। মূলধনের জন্য ব্যবসায়ীগণের চাহিদাই স্থ্দ 
নিরূপণে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের সাহায্যে তাহারা উত্পাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা করে। স্থৃতরাৎ, মূলধনের অন্য চাহিদা নির্ভর করে 
সুদ ও মূলধনের প্রা স্তিক উৎপাদনী শক্তির (1+121:617021 0:০৫001৮10) 
উপর। মুলধনের যোগান নির্ভর করে স্থদের উপর, লোকের সঞ্চয়ের 
উপর এবং ব্যাংকের আমানতের উপর। যখন মূলধনের চাহিদা ও 
যোগান পরম্পরের সমান হয়, তখনই সুদ নিবূপিত হয়। মূলধনের 
চাহিদা! ও যোগান যেবপ সুদের হার নির্ধারণ করে, সেই প্রকার স্থদের হারও 
মুলধনের চাহিদা ও যোগার্ণকে প্রভাবিত করে। যদিস্থদের হার বেশী হয়, 
তবে লোকে ধেশী করিয়৷ ব্যাংকে টাকা জমা রাখে এবং তাহাতে মূলধনের 
যোগান বাড়িয়া যায়। আবার, সুদের হার বাড়িলে লোকে মূলধন কষ 
করিয়! ধার করিতে চায় । দেখ! যাইতেছে, মূলধনের চাহিদা ও যোগান 
স্থদের হারের পরিবর্তনের হবার! প্রভাবিত হয়। এইভাবে মূলধনের চাহিদা ও 
যোগানের পরিবর্তনের ফলে যখন ইহার] পরস্পরের সমান হয়, তখন সুদের 
হার নিরূপিত হয়। ্‌ 

খাগগ্রহণযোগায পুজি তত্ত্ব 01.0879915 ঢ017005 "1)601:5) 

আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীদের মতে ধণগ্রহণযোগ্য পুঁজির চাহিদা এবং 
যোগানের ছারা সুদ নিক্ূপিত হয়। অধ্যাপক রবার্টসনের মতে খণগ্রহণযোগ্য 
পুঁজি (1080815 £970) গঠিত হয় নিম্নলিখিত উপাদান কর্তৃক--(১) মোট 
সঞ্চয়ের পরিমাণ ( এখানে মনে রাখিতে হইবে, রবার্ট সনের মতে সঞ্চয় বলিতে 
বুঝায় পূর্বে অজিত আয় হইতে বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত অর্থ বাদ দিয়! 
যাহ থাকে, তাহা) (২) ব্যাংকগুলি প্রদত্ত অতিরিক্ত খণ (809101079] 
2705 10505 ) (৩). আগেকার জমানে! টাকা যাহা বর্তমানে'ধার দেওয়ার 
জন্ত ব্যবহৃত হইতেছে (41980279178 ) এবং (৪) আগেই বিনিয়োগের জন্ত 


২৭৮ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


. নির্দিষ্ট ছিল এই রকম টাকা যাহা বর্তমানে বিনিয়োগ না করিয়া ধার 
দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে (01560697)5117765 )। 

ধণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান অনেকগুলি উপাদানের উপর নির্ভর করে; 
তন্মধ্যে প্রধান উৎস হইল সঞ্চয়। তবে সব সঞ্চয়ই যে খণগ্রহণযোগ্য পুঁজি 
[হসাবে বিবেচিত হয়, তাহা নছে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়, সরকারের দিক 
হইতে সঞ্চয় এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কিংবা শিল্পগুলির সঞ্চয়, প্রভৃতির 
মধ্য যাহ] ব্যবসায় বাণিজ্যের জগ্ত ধার দেওয়। যায় তাহাই খণগ্রহণযোগ্য 
পুঁজির অন্ততুক্ত। ব্যাংক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অথবা! জননাধারণকে 
যেঞণ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাও খণগ্রহণযোগ্য পুঁজির অন্ততুক্ত হয়। 
মোট সঞ্চয় হইতে জনসাধারণ যে টাকা সর্বদ! হাতে রাখিয়া দিতে চায় 
(7081011)8) তাহা বাদ দ্রিলে এবং তাহার সহিত ব্যাংক কর্তৃক হুষ্ট ক্রেডিট 
যোগ করিলে খণ দেওয়ার মত পুঁজির যোগান নিরূপিত হয়। অর্থাৎ, 

১- 171 /১7/0-5 91 

এখানে 9 হইতেছে মোট সঞ্চয় (0093 58%17)85), [নু হইতেছে 
জনসাধারণের হাতে যে টাকা রাখিয়া! দেওয়া হয় তাহ] (6709:17£) এবং 
/১1% হইতেছে ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট, 90 হইতেছে খণগ্রহণযোগ্য 
পুঁজির যোগান । 

খণগ্রহণযোগ্য পুজির চাহিদা (619,00 0: 1.09081910 0205) 
নিয়লিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল, (১) বিনিয়োগের জন্ত পুঁজির 
চাহিদাঃ (২) সরকারের দিক হইতে পুঁজির চাহিদা, (৩) ক্রেতাদের দিক 
হইতে পুঁজির চাহিদা-এবং (৪) ফাটক1 কারবারীদের পুঁজির চাহিদা, 
এক কথায় পুজির শুন্য বেসরকারী এবং সরকারী উভয় হইতেই চাহিদা 
থাকিতে পারে, আমর! ইহ! নিয়্লিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি 

[11,655 101. 

এখানে, [ হইতেছে খণগ্রহণধোগ্য পুঁজির জন্য বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত 
চাহিদ] (0:159106 [10569000016 06108180)১ এবং 15 হুইম্তেছে সরকারের 
দিক হইতে পুঁজির চাহিদা (00562707617 06773990101 102185), 10৮ 
হইতেছে খণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য মোট চাহিদা | 
এই চিত্র অন্ুযাক্ী 2৪ বিন্দুতে ধণগ্রহণযোগ্য পুঁজির যোগান ইহার চাহিদার 
সমান হইয়াছে (অর্থাৎ 9-101)1 তখন মদের হার হইতেছে 22 ছু 


ত্্দ ২৭৯ 


বিন্ুতে সঞ্চয় রেখা (9 ০৪০) 9-- চন রেধাকে ছেদ করিয়্াছে। অর্থাৎ 
এই বিন্দুতে জনসাধারণ টাকা হাতে রাখিয়া দিতে না চাহিয়া বিনিয়োগের 


6365 নিচ 





108159৮6005 


৮৫নং চিত্ত 

উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিতে চায়, দু, বিন্দুতে সঞ্চয় রেখ! খণগ্রহণযোগ্য পুঁজির মোট 
যোগানরেখাকে ছেদ করিয়াছে । অধ্যাপক একুলি (:0£ 4£৯০11০%) মনে 
করেন যে (৫) স্থিতিক ভারসাম্যের (56560 20011117070) ক্ষেত্রে 
ঢ708::0178 এবং ব্যাংক সৃষ্ট ক্রেডিটের পরিমাণ শূন্য হইবে। অধ্যাপক 
এক্‌লির মতে চিরাচরিত খণগ্রহণযোগ্য পুজির তত্বটি অনেক সময় ভ্রান্ত 
ধারণার ত্য করে। কারণ আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি হইতেছে কতিপয় 
প্রবহমান উপাদান (ড্10৬৮ 50100205 )7 কিন্তু [308101156 কিংব! 
10191022018 হইতেছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপাদান (9৫০০ ০০2- 
0865) স্বতরাং এই ছুই উপাদানকে একত্রিত করিয়া যে তত্বটি আলোচিত 
হইতেছে, ইহা অনেকক্ষেত্রেই অল্পষ্টতার ন্ষ্টি করিতে পারে। সেইজন্য 
একি (4০1০5 ) বলেন,_-105০ 1092016 70005 05501:5 91১010 ০০ 
€:০8660 29 2. 0152001110117010 06019.” 

খণগ্রহণযোগ্য পুজির জন্ত চাহিদা কত ভুইবে তাহা নির্ভর করে এ পুজি 
বা মূলধনের প্রাস্তিক উৎপাদনশক্তির উপর এবং তাহা বিনিয্লোগের কাজে 
কতট! লাভজনকভাবে খাটান যাইতে পারে তাহার উপর। খণগ্রহণযোগ্য 
পুঁজির চাহিদা ও যোগানের সমতা হইলে ভারসাম্য অজিত হয় এবং তখন 
স্থদ নিকূপিত হয় । যদি খণগ্রহণযোগ্য পুঁজির জন্য চাহদ! ইহার যোগান 
অপেক্ষা বেশী হয়, তবে স্থ্দ বেশী হয় এবং ষদি ইহার যোগান ইহার চাহিদা 
অপেক্ষা! বেশী হয় তবে সুদ কম হয়। 

আমর! এই তন্বটর সমালোচন! করিতে পারি। তাহার মতে এই তত্বটি 
একটি সঠিক ও নিশ্চিত স্থদ (৫6660815966 15650556 ) নিরূপণ করিতে. 


২৮৪ অথবিজ্ঞান পরিচয় 


পারে না। কারণ, খণের কতটা প্রয়োজন তাহ যে বাক্তি ধার করে তাহার 
আয়ের উপর নির্ভর করে। আবার যে পুজি হইতে 
ধার দেওয়৷ হয় তাহাও আয়ের উপর নির্ভর করে? কারণ, 
সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। ন্তরাং যে,পর্স্ত আয় 
নিরূপিত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যস্ত যে স্থদ নিরূপিত হইতেছে, তাহা 
নিশ্চিত স্থদ নয়। | 

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্বে টাকার জন্য চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয় নাই এবং 
টাকার চাহিদা! যে কারণগুলির উপর নির্ভর করে সেইগুলি বিবেচিত হয় 
নাই। স্বতরাং এই তত্বটিও অসম্পূর্ণ (70০02000166) । 


এই তত্বটির 
সম।লোচন। 


কেইন্জ্‌ প্রদত্ত সুদ নিবপণের তত্ব (86515951815 7056০01ড ০£ 
11066556 ০0: 1-800101 19151612100 ৮60: ০1 £1366169) 

লর্ড কেইন্স্‌ ক্লাসিক্যাল এবং নিফ্বো-ক্লাসিক্যাল তত্বগুলির সমালোচন। 
করিয়া বলিয়াছেন যে সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয় এবং স্থুদ বাড়িলে সঞ্চয় সর্বদা 
বাড়ে না। কেইন্সের মতে টাকার জন্য চাহিদা সকলেরই থাকে । কারণ, 
টাকার ষধ্যেই নিহিত থাকে সাধারণ ক্রয়শক্তি (76281 70617951708 
ঢ০*/০1) যাহার সাহায্যে মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে৷ সেইজন্য 
মানুষ সহজে নিজের টাকার উপর অর্থাৎ সধারণ ক্রয়শক্তির উপর অধিকার 
হারাইতে চায় না। কিন্তু তবুও কেহ যখন টাকা ধার দেয় তখন বুঝিতে হইবে 
যে টাকার জন্ত নিজের চাহিদা থাকা সত্বেও সে কিছু প্রাপ্তির আশায় টাকা 
ধার দিয়াছে। এই অতিরিক্ত প্রাঞ্িই হইতেছে স্বদ্দ। কেইন্সের ভাষায় 
“11000165015 076 16558170101 02101116 10) 110010165 10: & 
579801560 721100* অর্থাৎ, একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য ধার প্রদানকারী যে 
নগদ টাকার উপর হইতে তাহার কর্তৃত্ব হারাইতেছে, সেইজন্ত সে পুরস্কার 
বাবদ কিছু সদ পায়। স্থতরাং সুদ সঞ্চয়ের পুরস্কার নয়। তাহ। ছাড়া, 
অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই অর্থ সঞ্চয় 
করে, সুদের আশায় নয়। ভুতরাং সদ কোন প্রকারেই সঞ্চয়ের 
পুরস্কার নয়। 


দ্বিতীয়তঃ, স্থ্দ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়িবে, কেইন্স্‌ এই যুক্তি গ্রহণ করেন 
না। হ্থদ বাড়িলে মূলধন সহজলভ্য হয় না। ইহাতে বিনিয়োগ কমিয়া 


সদ ২৮১ 


যায়। বিনিয়োগ কমিম়৷ গেলে জাতীয় আয় কমিয়া যায় এবং জাতীয় আদ্র 
কমিয়! গেলে সঞ্চয় কমিয়া যায়। বুতরাং স্থদ বাড়িলেই সঞ্চয় বাড়ে না। 
লর্ড কেইন্সের মতে সদ হইতেছে সম্পূর্ণভাবে টাকা-পয়সার ব্যাপার 
(00016605 01561502061700)। তাহার মতে সুদ নির্ধারিত হয় টাকার চাহিদ। 
এবং টাকার যোগানের খারা । নগদ টাকার দরকার সকলেরই থাকে। 
ধারপ্রদানকারী নগদ টাকার উপর অধিকার ত্যাগের পুরস্কার হিসাবে স্থ্দ 


পাইয়া থাকে । 
এখন দেখ যাক্‌ টাকার চাহিদা! এবং যোগান কি কি উপাদানের উপর 


নির্ভর করে। টাকার চাইদা, সন্কিম তহবিলের জন্য টাকার চাহিদ। 
(10217810 10] 1)01175 ৪০৫৮০ 1219109) এবং নিক্ষিয় তহবিলের জন্ত 
টাকার চাহিদা] (10921008180 107 19019108 1016 1১2121)06) এই দুই প্রকার 
হইতে পারে। কেইন্স্‌ মোট টাকার চাহে নিয়লিখিতভাবে বুঝাইয়াছেন। 

এখানে গু» হইতেছে মোট টাকার চাহিদা বা 119011109 01666 
2:০2) ণ্‌,+ হইতেছে মোট টাকার উপর চাহিদার সেই অংশ যাহা! লোকের 
আয়ের উপয় নির্ভরশীল এবং 12 হইতেছে মোট টাকার চাহিদার সেই অংশ 
যাহ। ভবিষ্যৎ স্দ্দের হারের উপর নির্ভর করে। হ্থতরাং যোট টাকার চাহিদা 
আয় এবং ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল । নিম্নের চিত্রে ইহ! দেখান 


যাইতেছে। 





৮৬ নং চিত্র 
এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে ভরিস্তৎ স্থদের হার এবং আয়ের পরিবর্তন 
(?, 5) হইবার সংগে সংগে লোকের নগদ টাকার পছন্দ অথবা [40101 
[07666761705 ০০::৬৫-এর পরিবর্তন হইতেছে। [10070165 7:66561)06 
58:০৪ যত উপরে উঠিতেছে, লোকের টাকার চাহিদাও ততই বাড়িতেছে; 
যেমন, 0715, হইতে 018 এবং 0115 হইতে 0119 


২৮২ অর্থবিজান পরিচয় 


_ মগদ টাক] হাতে রাখিবার চাহিদা প্রধানতঃ তিনটি অভিপ্রায়ের উপর 
নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ে লেনদেনের জন্য লোকে কিছু টাকা হাতে 
রাখিতে চায়। ইহাকে লর্ড কেইন্স্‌ লেনদেনের অভিপ্রায় 
495 (09082000185 2206155) বলিয়াছেন । * দ্বিতীয়তঃ, 
নির্ভর করে হঠাৎ কোন আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত 
এবং ভবিগ্তৎ সংস্থানের জন্যও লোকে কিছু টাকা হাতে 
রাখিতে চায়। ইহাকে 1১:50976107791% 0061৮ বলে। প্রথম এবং 
দ্বিতীয় উভয় ক্ষেত্রেই লোকে কত টাকা] হাতে রাখিতে চায়, তাহা লোকের 
আয়ের উপর নির্ভর করে। আয়ের উপর নির্ভর করিয়া লোকে যে টাকা 
রাখিতে চায়, তাহাকে সক্রিয় তহবিল (৪০৮৮৪ 12190) বলে। তৃতীয়তঃ, 
লোকে ফাটক1 কারবারের জন্তও কিছু টাকা হাতে রাখিতে চাম়। ইহা 
নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সুদের হারের উপর। স্থদ যদ্দি বেশী হয়, তবে এই 
উদ্দেগ্কটে লোকে নগদ টাকা বেশী করিয়া হাতে রাখিতে চায়। স্থতরাং 
ফাটকা কারবারের জন্য লোকে যে টাক। হাতে রাখিতে চায়, তাহাকে বলা 
হয় নিক্রিয় তহবিল (1016 12191706)। 
উপরে বণিত তিনটি অভিপ্রায্নের বশব্তাঁ হইয়া! লোকে নুগদ টাক। হাতে 
রাখিতে চায়। ইহাকে নগদ টাকার চাহিদা বা 1:49010365 ৮:০- 
£5:67)06 বলা হয়। কেইনসের মতে টাকার চাহিদা কখনই শূন্যে নামিতে 
পারে না। অর্থাৎ, [১1101 [2:6651618০ ০০:৮০ চুড়ান্তভাবে টাকার 
অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইয়! একটি সরলরেখায় পরিণত হইবে । নিমের 
চিত্রে ইহা দেখান হইল। 





৮৭নং চিত্র 


নদ ২৮৩, 


টাকার চাহিদা যে সর্বদাই “০5161৮৪৮ থাকিবে অর্থাৎ ইহা যে শুস্তে 
নামিবে না কেইনস ইহাকে ৮1901415512” আখ্য। দিয়াছেন। ইহার 
ফলে স্থদের হার কখনই শৃন্যে নামিতে পারে ন।। বিভিন্ন সুদে লোকে 
কত টাকা হাতে রাখিতে চায়, ইহার ভিত্ততে আমরা নগদ টাকার জন্য 
চাহিদার একটি তালিকা (140010165 70:551:61006 9০1760016) প্রস্তত' 
করিতে পারি। 

হ্থদের হার বেশী হইলে লোকে কম টাকা হাতে রাখিতে চায়; তাহারা 
তখন বেশী করিয়া ধার দিতে রাজী থাকে । আবার সুদের হার কমিয়া গেলে 
লোকে বেশী টাকা হাতে রাখিতে চায় এবং তখন কম পরিমাণে খণ পাওয়। 
যায়। নিয়ের চিত্রে ইহা দেখান হইল। 


রঃ 

না 

? -(1,৮) 

রর 

এ রী 
৮৮ নং চিত্র 


এই চিত্রে যখন স্থদের হার হইতেছে ০1, তখন লোকে 0141 পরিমাণ 
হাতে রাখিতে চাম়। যখন স্থুদের হার কমিয়া 09 হয়, তখন লোকে 0812. 
পরিমাণ টাকা হাতে রাখিতে চায়। 

টাকার যোগান নিবূপিত হয় দেশে প্রচলিত মোট টাকার পরিমাণ দ্বার।। 
--সমাজে প্রচলিত টাক জনসাধারণের হাতে ছড়া ইয়। থাকে । 

কেইন্সের মতে টাকার চাহিদা ও যোগানের পারম্পরিক ঘাত- 
প্রতিঘাতের ফলে সদ নিবূপিত হয়। যদি টাকার যোগান স্থির থাকে অথচ- 
নগদ টাকার*'জন্ব চাহিদ। বাড়িয়া যায়, তবে স্থদের হার বাড়িয়া যায়। 
নিয়ের চিত্রে ইহ! দেখান হইল। 

৮৯.ক নং চিত্রে 2] 21, রেখ! হইতেছে টাকার যোগান রেখা । টাকার 
যোগান সর্বদাই 014 পরিমাণ, অর্থাং, টাকার যোগান স্থির আছে। 
টাকার চাহিদা] [. রেখ! স্বারান্থচিত হইতেছে । ন্তরাং সুদ হইতেছে 01. 


২৮৪ অর্থবিজ্ঞান পারচয় 





৮৯ (ক)নং চিন্র ৮৯ খ)নং চিন্তর 

৮৯(খ) নং চিত্রে দেখা যাইতেছে টাকার যোগান স্থির থাকিলে যদি নগদ, 
টাকার জন্য লোকের চাহিদা খাড়িয়! যায়, তবে সদ বাড়িয়া যায়। 
এই চিত্রে টাকার চাহিদা যাইবার সংগে সংগে স্থদ 02 হইতে ০013 পর্যস্ত 
বাড়িয়া! যাইতেছে । 

যদি টাকার যোগান এবং চাহিদা কোনটিই স্থির ন। থাকে, তবে যখন 
টাকার যোগান এবং চাহিদ! উওয় সমান হইবে, তখনই ভারসাম্য (6৮৫- 
.11511910) অজিত হইবে এবং সুদ নিরূপিত হইবে। 

কেইন্সের স্র্দ তত্বটির সমালোচনা! (002161915078 0£ £06 2৪5- 


26518170 €1501:5 01 1106616536) 

কেইন্স প্রধানতঃ টাকার উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
কিন্ত, অন্তান্ত অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, যেমন মূলধনের চাহিদা ও যোগান 
ইত্যাদির উপর, কেইন্স বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই.। ধাহার্দের মতে 
হুদ খণগ্রহণযোগা মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহাদের 
সহিত কেইনসের তব্বটির পার্থক শুধু এক জায়গায় ; অপরাপর অর্থবিজ্ঞানীগণ 
টাক ব্যতীত অন্তান্য সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করিয় ছেন, আর কেইন্স শুধু টাকার চাহিদা ও যোগানের উপর হইতে 
করিলে উভয় তত্বেরই সিদ্ধান্ত এক € "[9100211]5 00110৬0 এ 006 ভে০ 
80009801765 1620 60 62005 0126 32106 16901755025) | কিন্ত, 
উভয় তত্বেরই সিদ্ধাত্ত এক প্রকার হইলেও, কেইন্স ছুইটি বিষয় উপেক্ষা 
করিয়াছেন; তাহা! হইতেছে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনীশক্তি (০:০- 
,0০615105) এবং সঞ্চয়ের প্রবণতা (61216006555 07 01000628165. 6০ 
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59৫) । অধ্যাপক রবার্টসন (9:06 ছ২০০:002) মনে করেন, কেইন্স্‌ 
প্রদত্ত স্থদের তন্বটির ইহাই প্রধান ক্রট । দ্বিতীয়তঃ ক্লাসিক্যাল তন্বটির (অর্থাৎ 
সদ হইতেছে সঞ্চয়ের পুরস্কার) ন্তায় কেইন্সের তত্ব অন্্যায়ীও আমরা 
যে সুদ নিরূপণ করি, তাহাই সঠিক সদ (0606117911)966 11)661250) নহে। 
টাকার চাহিদা আয়ের উপর নির্ভরশীল; সামগ্রিকভাবে টাকার যোগানও 
জাতীয় আয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত । স্থৃতরাং প্রথমে আয় নিরূপিত হওয়া 
দরকার ; আম নিরূপণ না করিয়া আমর' যে টাকার চাহিদা ও যোগান 
নিরূপণ করি, তাহাতে সঠিক ও নিশ্চিত হুদ (06691101186 1776926506) 
ঠিক হয় না। স্থতরাং কেইনসের তত্ব অন্থযায়ী নিরূপিত স্দও অনিশ্চিত। 
তৃতীয়তঃ, স্থদ মৃলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের দামের সমান, এই তত্র 
হায় কেইনসের তত্বটতেও আমরা ০1100191 12950171706 বা একই যুক্তির 
পুনরাবর্তন দেখিতে পাই । ফাটক। কারবারের অভিপ্রায় থাকার দরুণ টাকার 
জগ্য লোকের যে চাহিদা থাকে, তাহা ফাটক] কারবারীদের ভবিষ্যৎ স্থ 
সম্বন্ধে ধারণার উপর অনেক্ষ পরিমাণে নির্ভর করে কিন্ত, বর্তমান স্থদ সম্বন্ধে 
কোন ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যৎ সদ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভবপর নয়। 
সেইজন্য এক্ষেত্রে রবার্টসন বলিয়াছেন, “২৪6 0£ 17651655615 1290 16 15 
706০2009616 15 220990090 00 020017)2 011701 01721) 1015. [11015 
[00 ০2১2০066000 02001706 00161 01081) 1615) 01212 15 11001)178 
1666 €0 ০11 03 1096 16 15 810 আট 1615. সুতরাং দেখ! যাইতেছে, 
কেইন্স ক্লাসিক্যাল তন্বগুপির যে সমালোচন। করিয়াছিলেন, সেই গুলি তাহার 
নিজের তত্বের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । ক্লাসিক্যাল তত্বটির ন্যায় কেইনসের 
তত্বটিও সঠিক এবং নিশ্চিত স্থাদ নিরূপণ করিতে পারে না, এবং এই তত্বটতেও 
আমরা একই কথার পুনরাবর্তন দেখিতে পাই। সেইজন্ অধ্যাপক হিকৃস 
(0:01. [71055 ) বলিয়াছেন, “2০507051600 1515 06০01 ০0৫10067550 
10917610£ 15 65 ০7 090696875:* কিন্তু, অধ্যাপক হারড (7১:০1. 
79:09) এই সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। তাহার মতে কেইন্স কখনই 
একটি বিশেষ স্থদের হার (৮6 1866 ০ 17061250) নিরূপণ করার সমস্ত 
লইয়া আলোচন! করেন নাই; বিভিন্ন স্থদের হারের স্তর (1,561 ০£ (26 
1168£256 786 ) 'নিকপণ করার জন্ত তিনি টাকার চাহিদা ও টাকার 
যৌগানের কথা আলোচনা করিয়াম্ছলেন । যদ্দি তিলি' একটি নির্দিষ্ট হুদ 
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নির্ধারণ করিতে চাহিতেন, তবে মূলধনের উৎপাদন শক্তি অথবা! মোট সঞ্চয়ের 
গরিমাপের কথা তাহাকে বিবেচনা করিতে হইত। তাহা ছাড়া, হারড 
মনে করেন যে, লগ্ুনের টাঁকার বাজারে সরকারের নিদিষ্ট মেয়াদী 
সিকিউরিটির (011620£6 5০09:1099) উপর স্থদের হার স্থির থাকে এবং 
ইহার ভিত্তিতেই ফাটক। কারবারীগণ ব্যবসায় করিয়া থাকে। সুতরাং 
কেইন্সের তত্বে ০2:০0181 1£52500176 হয় না। আমর অবশ্ত বলিতে 
পারি যে লগ্ুনের টাকার বাজারের পক্ষে যাহা প্রযোজ্য সব দেশের 
টাকার বাজারের পক্ষেই তাহা প্রযোজা হয় না। 

সর্বশেষে, স্থদ যে শুধু টাকার ব্যাপার অথবা সুদ যে শুধু টাক ছাড়া 
অন্তান্ত সম্পদের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে না, তাহা ঠিক নহে। 
মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগানের ছ্বারাও স্থদ নিরূপিত হইতে পারে। 

উপ্‌সংহার-_অধ্যাপক হ্থান্সেন (::0£. 772190া5 ) দেখাইয়াছেন, সদ 
মূলতঃ চারিটি উপাদানের উপর নির্ভর করে ? (১) টাকার চাহিদা, (২) মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদনী শক্তি, (৩) টাকার যোগান এবং (৪) মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ 
অথব। বিকল্পভাবে ভোগের প্রবণতা । ইহার মধ্যে মূলধনের প্রাস্তিক 
উৎপাদ্নশক্তি এবং টাকার চাহিদ| সুদ নিরূপণে চাহিদার দ্িকটিকে 
প্রভাবিত করে, এবং টাকার যোগান ও মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ টাকার 
যোগানের দিকটিতে প্রশ্তাবিত করে। একদিকে টাকার চাহিদ1 এবং অপর- 
দিকে সঞ্চয়, উভয়েই যে আফের উপর নির্ভরশীল, তাহা! এই যুক্তি অনুযায়ী 
্বীঞ্ত হইয়াছে। স্থতরাং, শুধু কেইন্সের তত্বটি স্থদ নিরূপণের দিক হইতে 
চিন্তা করিলে অসম্পূর্ণ (11)5910101666 )। 


সুদ নিরূপণ একটি বিকল্প ব্যাথ্য। (4.7. 81667086156 ৮61:9101 
0: 006 06661000810865010 01 0172 1266 ০0৫ 210651586) 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অধ্যাপক হ্যান্সেন বলিয়াছেন যে স্থ্দ মূলত 
চারিটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এখন আমরা একটি বিকল্প ব্যাখ্যা 
লইয়া আলোচন। করিব এবং তাহা দিয়াছেন অধ্যাপক লার্নার ও অধ্যাপক 
'হ্াবারলার | 

অধ্যাপক লার্ণার (],61562) এবং হাবারলার (396:19:) টাকার 
'াহদা-যোগান তত্ব বা 14001015 076567619০6 006০9:5 এবং খণগ্রহণ- 
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যোগ্য পুঁজির তন্বটিকে ([.082916 চা. ৮১৩০:5) একত্মিত করিয়া 
স্থদের হার নিরপণ করার জন্য নিয়ের যুক্কিটর অবতারণ! করিয়াছেন । 
তাহাদের মতে খণ গ্রহণ করার মত বা খণ দেওয়ার মত পুঁজির যোগান 
হইতেছে সঞ্চয় এবং ব্যাংক কর্তৃক হৃষ্ট ক্রেডিটের সমা্ট (5+-/১14) এবং 
চাহিদা হইতেছে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন এবং টাকার চাহিদার 
সমষ্টি (2১1,11)| এই চাহিদা ও যোগান পরম্পর সমান হইলে স্থদ নিরূপিত 
হয়। নিয়ের চিত্রে ইহা দেখান হইল। 


88716 ০6] 
1175865া ৫ 0১৯ ৮৪৮ দু 
্ ৩,8,01,8৮ 
তি 5181136,118/65161865010116 


৯* নং চিত্র 

এই চিত্রে টাকার চাহিদ। এবং ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট ক্রেডিট যথাক্রমে 2১], 
৩:৮৪ এবং 4১ ০৩:৮৪-এর সাহায্যে দেখান হইয়াছে। যেহেতু .সঞ্চয 
এবং বিনিয়োগ সমান, সেইজন্য সঞ্চয় রেখা (9 ০৪:৮০) এবং বিনিয়োগ 
রেখা ([ ০০৮) একই রেখার সাহায্যে দেখান হইয়াছে । যখন 0: হইতেছে 
সদ, তখন খণের মোট যোগান (9+-4১4) চাহিদার ([+ ১1.) সমান 
হইয়াছে । কিন্ত এই যুক্তিটিও ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এই ক্ষেত্রেও 
আয়ের দিকটি বিবেচিত হয় নাই। অথচ, আয়ের উপরে মোট সঞ্চয় 
নির্ভরশীল । . 
. জুদ্ের হার কি কখনও শুন্যে নামিতে পারে ?__হুদের হার কখনও 
শৃন্ে নামিতে পারে কিনা সেই বিষয়ে আলোচন! কহিতে হইলে চাহিদা ও 
যোগান এই ছুই দিক হইতেই বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, 
অর্থনৈতিক প্রগতির সংগে সংগে মান্থষের নিত্য নৃতন চাহিদার স্থ্ট হয়। এই 
ভাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে সেইজন্ত মানুষকে সবসময়েই নৃতন জিনিষপত্র 
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উৎপাদন করিতে হয়, ইহার ফলে মূলধনের চাহিদা! সব সময়েই থাকিবে । 
যেহেতু সবসময়েই মূলধনের জন্য কিছু না কিছু চাহিদ! থাকে, সেইজন্য স্থদের' 
হার কখনই শৃন্ে নামিতে পারে না। যোগানের দিক হুইতে বিবেচনা 
করিয়াও বল! যায়, এমন অবস্থা কখনই আঙিবে না যখন মান্থষ বিনা স্থদে- 
তাহার সঞ্চিত মূলধনের একটি অংশ অপরকে ধার দিয়া বনিবে। যদি স্থছের 
হার কিছুই না থাকে, তবে মানুষ টাকা ধার না দিয় নিজেই সব টাকা 
জমাইয়! রাখিবে । সদ পাওয়া যায় বলিয়াই মানুষ টাকা ধার দেয়। সুতরাং 
স্থদের হার কখনই শৃন্ে নামিতে পারে না। 

সুদ" প্রদান করার যৌক্তিকতা (05107086707. £9£ 65৩ ০৪5- 
1779176 01 110661656 ) 2 

স্থদ নেওয়া উচিত অথবা অন্কুচিত, এই সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
অর্থবিজ্ঞানীগণ আলোচন। করিয়াছেন । এরিষটল স্থদ গ্রহণ করাকে বম্বাভাবিক' 
বলিগ্ধা কখনই মনে করিতে পারেন নাই। এরিষ্টটলের পর অনেকেই এই 
ধারণা পোষণ করিতেন যে, টাক ধার দিলে হৃদ গ্রহণ করা উচিত নয়। 
যেব্যক্তি টাকা ধার দিতেছে, তাহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে টাক] ধার' 
দিতেছে । টাকা ধার দেওয়ার জন্ত তাহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার অথবা 
ত্যাগ শ্বীকার করিতে হয় না। 

কার্পমার্চস্‌ হৃদ গ্রহণ করার নীতিটির তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন । 
তাহার মতে পুঁজিপতিগণ সমাজের সমৃদয় অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। 
পুঁজিপতিদের নিকট হইতে যাহার! খণ গ্রহণ করে, তাহার আবার শ্রমিক 
নিয়োগ করিয়া সেই খণ উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া প্রচুর লাভ করে এবং 
শ্রমিকদের উত্ধৃত্ত মূল্য (50105 5৪19 ) আত্মসাৎ করিয়া তাহারা 
গুঁজিপতিদের হুদ প্রদান করিয়া থাকে । মার্কসের মতে স্থদ গ্রহণ করাও 
পরোক্ষভাবে শ্রমিকদের শোষণ বাড়াইয়া দেয়। 

কিন্তু, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার জন্য সুদ গ্রহণের একটি 
যৌক্তিকতা আছে। ধার দেওয়ার জন্ত সুদ পাইবার কোন সম্ভাবনা না 
থাকিলে পু'জিপতিগণ ধার প্রদান করিতে উৎসাহিত হয় না। সাধারণতঃ, 
সুদ্দ বেশী হইলে সঞ্চয় বেশী হয়। সুদ কম হইলে বিনিয়োগের খরচ কমিয়া 
যায় এবং রিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। 

সমাজতাস্ত্রিক: রাষ্ট্রও স্থদের অগ্থিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অবহ 


ক্ষ | ২৮৯ 
সদাজতন্ত্রে উৎপাদনের সবগুলি উপাদানের উপরেই সামাজিক মালিকানা 
্বীকৃত। কিন্ত সমাজতন্ত্রেও দুইভাবে সুদের অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রথমত:, 
যে ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক আয় স্ট্টি হয় সেই ক্ষেত্রেই 
মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। ইহাকেই মূলধনের ব্যবহারজনিত আয় বা! 
সুর বলা যাইতে পারে। অনেক সময় ভবিষ্যতে লাভ হইবে এই আশায়' 
বর্তমানে শ্রমিকদের আয়ের অংশ একটু কমাইয়া দেওয়া! হয়। কারণ শ্রমিকদের 
এই আয় কমিয়। যাওয়াটাই স্থদ। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন পু'জিপতি 
সদ হিসাবে অজিত অর্থ নিজেই গ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রের তাহা হয় না। 
সেইক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ হইতে যাহা আয় হয় তাহাই স্থ্দ | 

সুদের হারের তারতম্য (10466150065 37) 1865 0£ 11) 661656 ) 

সব রকম খণের জন্য মদের হার সমান থাকে না।। 

প্রথমতঃ যদি যোগানের তুলনা মূলধনের চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে 
লোকে বেশী সদ দিয়াও মৃলধন পার করিতে চাহে এবং মহাজন ও সেই স্থদে 
মূলধন ধার দেয়। 

দ্বিতীয়তঃ, টাকা ধার দেওয়ার ঝুঁকির উপরেও শ্থদের হারের তারতায 
নির্ভর করে। খাতক যদি দূরে থাকে এবং খুব নির্ভরযোগ্য ন] হয়, ৩০৭ 
ত্বভাবতঃই স্দের হার কিছু বেশী হঘব। আবার, খাতকেব আখিক অবস্থা 
যদ্দি ভাল না থাকে এবং নিয়মিত টাক শেধ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবেও 
সুদের হার বেশী হয়। কারণ, সেক্ষেত্রে মহাজন জানে যে সহজে টাক1 ফেরৎ 
পাওয়া যাইবে না । খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করার কাজে যদি 
ঝামেলার সম্ভাবন। থাকে, তবে স্থদের হারও বেশী হয়। অনেক সময় কোঁন 
জিনিষ বন্ধক রাখিয়। খাতক টাকা ধার করে। যেজিনিষ বন্ধক রাখা হয়, 
তাহার মূল্যের উপরেও স্থদের হারের তারতম্য নির্ভর করে। যদিকেহ 
সোনার গহন! অথব। সরকারী খণপত্র জামানত রাখিয়া টাকা ধার করে, তবে 

মহাজন তাহার জন্ঠ স্থদের হার কিছু কমধার্য করে। 
অ্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ খাতক যদ্দি বাজারের কোন সুপরিচিত স্থপ্রতিষ্ঠান হয় 
মেয়াদী খণের জন্য 
দের তারতম্য তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সুদের হ।র কিছু কম হয়। 
সর্বশেষে, ত্বর-মেয়াদী খণ এবং দীর্ঘ-মেয়াদী খণের জন্যও 
হ্থদের হারের তারতম্য ঘটিয়া! থাকে । সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী খণের জন্য 
স্থদের হার বেশী হয়। দীর্ঘবকালে যখন মহাজন টাকা ধার দেয়, তখন তাহাকে 
১৯ 


২৯০ ' অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


অনেকদিনের জন্ত টাকা হাতছাড়া করিতে হয়। ইহাতে নগদ টাকার জন্য 
তাহার পছন্দকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াই সে খাতককে টাক] ধার 
দেয়। কিন্তু, সর্বদাই যে দীর্ঘকালীন খণের জন্য সুদের হার বেশী হয়, তাহা। 
নহে। প্রকৃতপক্ষে স্ছদের হার কত বেশী হুইবে তাহা অনেক পরিমাণে 
খণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের বা ব্যক্তির উপরেও নির্ভর করে। আবার, খণ 
প্রদান করিবার সময় মহাজন যে সিকিউরিটি পায় তাহা যদি এমন হয় যে 
ইচ্ছা করিলেই এই মিকিউরিটি বিক্রয় করিতে পারিবে, অথবা ইহার বিপক্ষে 
সে নিজেও খণ গ্রহণ করিতে পারিবে, তবে সে অল্প সুদেও টাকা ধার দিতে 
পারে। স্বল্প-মেম়াদী খণের জন্য সাধারণতঃ স্থদের হার অল্প হয়। কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে অথব৷ প্রপ্তিষ্ঠানবিশেষে শ্বপ্প-মেয়াদী খণের জন্য 
দেয় স্থদও বেশী হইতে পারে। ূ 
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২৪ 
লাভ (9181) 


লাভের সংজ্ঞা 00657010010 0£ 02০26) 

উৎপাদনের অন্থতম উপকরণ হইতেছে সংগঠন (05817159001), এবং 
এই সংগঠনের কাজ করিবার দায়িত্ব হইতেছে উদ্যোক্তার (57650150692) | 
উদ্যোক্তা! সুষ্টভাবে উৎপাদনের জন্ত যে পরিশ্রম করে তাহার পুরস্কার হইতেছে 
লাভ। উদ্যোক্তা ভূমি, শ্রমিক এবং মূলধনের সাহায্যে এবং নিজের কর্ম- 
কুশলতা ও সংগঠন শক্তি অন্গযায়ী উৎপাদন করে। উত্পাদিত সামগ্রী বিক্রয়ের 
ফলে প্রাপ্ত অর্থ হইতে উদ্ঘোক্তা ভূমির জন্য ইহার মালিককে খাজনা, শ্রমের 
জন্য শ্রমিককে মজুরী এবং মূলধনের জন্য ইহার মালিককে সুদ প্রদান করে। 
যাহার যাহ পাওনা তাহা সবকিছু মিটাইয়! দিয়া যদি কিছু উদ্ত্ব থাকে, 
তবে সেই উদ্বৃত্ত উদ্যোক্তার লাভ। লাভের একটি সহজ সংজ্ঞা হইতেছে এই যে 
ইহা মোট খরচ অপেক্ষ! মোট বিক্রম্ললন্ধ আয় ঘত বেশী সেই পরিষাণের সমান । 

লাভ-মোট বিক্রয়ের আয় -_ মোট খয়চ 


রর 
[008] 7২০৮০17736 0681 003 
নিম্নের চিত্রের সাহায্যে ইহ! বুঝান যাইতে পারে। 











৯১নং চিত্রে 
এই চিজ্ধে পুশুং এবং 0 রেখা যথাক্রমে মোট আট আম এবং মোট খরচ 


২৯২ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


রেখা যখন 022 পরিমাণ জিনিষ প্রস্তত হইতেছে, তখন মোট আয় এবং মোট 
খরচের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যু এবং এই চিত্র অন্থযায়ী ইহসই সর্বাপেক্ষা 
বেশী পার্থক্য । অর্থাৎ 2 এবং গুএর দূরত্ব এক্ষেত্রে মোট আয়, এবং মোট 
খরচের মধ্যে সর্বাধিক পার্থকা। হ্ৃতরাং এখানেই লাভের পরিমাণ সর্বাধিক । 
কিন্ত এইভাবে লাভের সংজ্ঞা দিলে অনেক কিছুই বল! হয় না। প্ররুতপক্ষে 
লাভের সংজ্ঞা প্রদান করিবার জন্ত প্রচেষ্টা অনেক হইয়াছে । সেইজন্য এই 
বিষয়ে অনেক তত্বেরও অবতারণ। হইয়াছে । "লাভ" সম্বন্ধে অনেক সংজ্ঞা 
অর্থবিজ্ঞানীগণ দিয়াছেন । কোন কোন অর্থবিজ্ঞানীর মতে “লাভ; হইতেছে 
উদ্যোগের পুরস্কার (16৮1৪10 ০৫ 20762100150 ), কাহারও মতে লাভের স্থষটি 
হয় উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতা (1151-92117£ ০8290 ) 
হইতে, কাহারও মতে লাভের সৃষ্টি হয় বাজারে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের 
উপাদান হইতে ; আবার কাহারও মতে লাভের স্ষ্টি হয় গতিশীল সমাজের 
অর্থনৈতিক কাঠামো এরং উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হইতে। 
স্থতরাং “লাভ” সম্বন্ধে একটি একক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। আমরা শুধু 
এইটুকু বলিতে পারি, লাভ মোট খরচ অপেক্ষা মোট বিক্রয়ল্ধ আয়ের বাড়তি 
অংশ, এবং তাহা হইতেছে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, সংগঠনী 
শক্তি, গতিশীল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, 
একচেটিয়! বাজার ইত্যাদি কোন একটি অথবা একাধিক উপাদানের দরুণ । 


লাভের পরিমাণ ছুইভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,_-একটি হইতেছে 
মোট লাভ (£:055 0:90) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে নীট লাভ (06৮ 70:050। 
মোট লাভের পরিমাণ হইতেই নীট লাভের পরিমাণ বাহির করিতে হয়। 

মোট লাভ এবং নীট লাভ € 3:035 2:0616 825 6৮ 7:0£16) £ 
উৎপাদন হইতে মোট যে অর্থ পাওয়া যায়, তাঁহ1 যদি উৎপাদকের মোট 
খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে মোট খরচ হইতে এই টাকার পরিষাণ যত বেশী 
তাহাই অর্থশাস্ত্রে মোট লাভ (3055 0:96) হিসাবে পরিগণিত হয়। 
এই মোট লাভ হইতে উদ্যোক্তা সরকারকে কর প্রদান, ব্যবসায়ের রিজার্ড 
ফাণ্ডের জন্ত কিছু টাকা সংরক্ষণ এবং শিল্পের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি 
নিবারণের জন্ত কিছু টাঁকা সংরক্ষণ করার পর ষে টাক] তাহার হাতে থাকে, 
তাহাই তাহার নীট লাভ (০ 9:০5 )। 


লাভ ২৯৩ 


অন্তান্া উপাদানের আলমের সহিত লাভের পার্থক্য 0012661677655 


66%/661) 19066 8100. 00156118060 21000100689) -- 

লাভের প্রকৃতিতে অন্যান্ত উপাদানের আয়ের স'হত কতিপয় পার্থক্য দেখা 
যায়। প্রথমতঃ পাভ অন্যান্ত উপাদানের আয়ের ন্যায় পূর্বনির্ধারিত নয়। 
শ্রমিকের মজুরী অথব। মূলধনের জন্য স্থদ পূর্বনির্ধারিত থাকে । দ্বিতীয়তঃ, 
অন্তান্ত উপাদানের আয় কখনও শুন্তে নামিতে পারে না। আমরা এই কথা 
বালতে পারি ন৷ যে শ্রামকের শ্রমের জন্য মজুবী থাকিবে না, অথব। মূলধনের 
মীলিক তাহার মূলধন ধার দিলে সুদ পাইবে না। কিন্ত, লাভের ক্ষেন্তে 
আমরা এমন অবস্থাও দেখিতে পাই যেখানে উদ্যোক্তা! লাভ তো করিতেই 
পারে না, বরং তাহার অনেক লোকলান হয়। 

তৃতীয়তঃ, অন্তান্ উপাদানের আয় খুব ধীরে ধীরে পরিবতিত হয়। কিন্তু 
লাভের পরিমাণ হঠাঁৎ বেশী পরিমাণে পারবতিত হইতে পারে। দামের 
পরিবর্তনের সহিত অন্যান্ত উপাদানের আয় মোটামুটি স্থির থাকিলেও অথবা 


ধীরে ধীরে পরিবতিত হইলেও লাভের পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে ন;। 
(4770986 99০002055 105012 09] ৪105 00027 10170 ০0৫17100106, 
[21056 15510080705 100010601865]1% 60 2 01321150 111 01106 7 001801 
1180010069 21:0 2:01715020 177012 91015 2170. 1695 ৬101617019-) জাতান্থ 
আয়ের ব্টন করিবার সময় অন্যান্য উপাদানের ( জমি, শ্রম ও মূলধন ) প্রাপ্য 


দিয় যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই লাভ। 

লাভের উপাদান 0:1756759 0£ 7:06) 

লাভের অনেক উপাদান আছে এখং এই বিভিন্ন উপাদানের উপর বিভিন্ন 
অর্থনীতিবিদ অনেক তত্বের অবতারণ। করিয়াছেন । 
উদ্যোক্তাকে লাতের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে হয় । ইহাকে 
অনেক সময় উদ্যোগের পুরস্কার ( ২০৬০7:0 0£ 01061215152 ) বল। হয়। 

দ্বিতীয়তঃ) বাবসাম্ধের সব সময়েই কিছু ঝুঁকির (190) সম্ভাবন। থাকে । 
ভবিষ্ততে চাহিদার কিরূপে উঠানামা হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু ধারণা করিয়া 
বাবসায় বিনিয়োগ করিতে হয়। এই ঝুঁকির মধ্যে আবার কতিপয় ঝুঁকি 
ঝু'কি-বহনের পুরস্কার আছে যেগুলির বিরুদ্ধে আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 

অবলম্বন করা সম্ভবপর । যেমন, মোটর গাড়ী বীমা 

(7100601 71750181802) অথব। কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের বিরুদ্ধে বীষা! (চিত 
[75011806) করা সম্ভবপর । যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে আগেই বীম। করা 


উচ্যোগের পুরক্ষার 


২৯৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


যায় না, সেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী থাকিলে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ 
করিবার সাহন থাকা চাই। সব উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহন করিবার পুরস্কার 
উদ্যোক্তার লাভের একটি অংগ। ব্যবসায়ে এই অনিশ্চয়তা অথবা ঝুঁকিই 
লাভের উৎন। যদ্দি লাভের সম্ভাবনা! না থাকিত, তবে কোন উদ্যোক্তাই 
ঝুঁকির ভার বহন করিতে রাজী হইত ন]। 

তৃতীয়তঃ, উদ্যোক্তার যদি বাজারে একচেটিয়া অধিকার (?107009015 
০০০) থাকে, তবে সে তাহার উৎপাদনের খরচ অপেক্ষা দাম অনেক বেশী 
করতে পারে। কোন উদ্ঘোস্তা কতিপয় বিশেষ জিনিষের পেটেন্ট একাস্ত 
বাজারে একচেটিয়া. নিজস্ব রাখিতে পারে। সেইক্ষেত্রে তাহারা বাজারে ' 
অধিকারের ফলে একচেটিয়! কারবারের সুবিধা ভোগ করে এবং অতিরিক্ত 
8 লাভ করে। এই ধরণের লাভকে বল হয় একচেটিয়া 
কারবারের লাভ বা অতিরিক্ত মুনাফা (74007100015 0:00 01 7%00953 
61926) 

চতুর্থতঃ, বাজারে দি একচেটিয়া কারবারের পরিবর্তে বিক্রেতাদের মধ্যে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে বিক্রেতাগণ উৎপাদনে স্বাভাবিক লাভ (টব০:- 
179] 01066) করে । এই লাভের পরিমাণ উৎপাদনের 
খরচের মধ্যে অন্ততৃক্ত থাকে । পঞ্চমতঃ, অনেক সময় 
কাতপয় অভাবনীয় কারণে ( যেমন, হঠাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ) জিনিষপত্রের 
দাম হঠাৎ বাড়িয়া যাইতে পারে । তাহাতে উৎপাদকগণ কিছু লাভ করিতে 
পারে। ইহাকে যুদ্ধকালীন মুনাফা (৬৬/৪:-01002 0101165) বা +৬/100211 
01011” বলে। 

পঞ্চমত:, গতিশীল (1057810010) সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির প্রতিনিয়ত 
পারবর্তন হইতেছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের 

কাঠামোর পরিবর্তন হইলে অনেক সময় উৎপাদক কিছু 
সালের পরিবর্তন মুনাফা অর্জন করে। আমেরিকার বিখ্যাত অর্থনী তিবিদ্‌ 
জে. বি. ক্লার্ক (0.8. 01821) দেখাইয্বাছিলেন ষে 

সাত সমাজে (99961007215 9০০1০ ) জনসংখ্যা, উৎপাদন পদ্ধতি 
ইত্যার্দির কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়৷ উৎপাদনে লাভ দেখ যায় না ; যে 
মুহুর্তে সমাজে অর্থনৈতিক কাঠাযোর পরিবতণ্ন আরম্ত হয় সেই সময়ে লাভের 
সুচনা হয়। কখনও কখনও নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষারের (10005800203) কলে 


অভাবনীয় কারণ 


নাভ ২৯৫ 


লাভের হার বাড়িয়। যাইতে পারে। বিশেষতঃ, যে উদ্যোক্তা সকলের আগে 
কোন নৃতন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করিতে পারে, সে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভ করে। 

উপরে লাভের যে সকল উপাদান আলোচিত হুইল, সেইগুলি আলোচন। 
করিলে দেখ যায়, লাভের কোন নির্দিষ্ট কারণ ব! উপাদান নাই, অনেকগুলি 
উপাদানের বা কারণের ফলে লাভের স্থষ্টি হইতে পারে। যখন উৎপাদনে 
লাভের স্থষ্টি হয়, তখন সেই লাভের কারণ শুধু একটি নহে, অনেকগুলি উপাদান 
হইতে পারে; ইহা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবত নি, 
উদ্যোক্তার পরিশ্রম, ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদান হইতে পারে। 

স্বাভাবিক আয় (০:205] 010116) 


্বাভাবিক লাভ বলিতে আমরা বুঝি সেই লাভ যাহ] ন! পাইলে উদ্যোক্তা 
কোন কিছুই উৎপাদন করিত না, যাহা উদ্যোক্তাকে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করিতে অথব] উৎপাদন করিতে প্রণোদিত করে অথবা যাহা উদ্যোক্তা 
ক্বভাবতঃই পাইবার আশা রাখে । বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ন৷ থাকিলে, 
অর্থাৎ যদি বাজারে কিছু পাঁরমাণ একচেটিয়া কারবার থাকে, তবে উদ্যোক্তা 
অস্বাভাবিক লাভ (৪৮072] 10980 বা অতিরিক্ত লাভ (630959 71:08) 
করিতে পারে ।* কিন্তু, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় (যখন বজারে অসংখ্য উদ্যোক্তা 
থাকে ) প্রতোক উদ্যোক্তাই দীর্ঘ সময়ে ত্বাভাবিক লাভ অর্জন করে। 
যখন দাম গড়পড়তা উৎপাদন-খরচের সমান হয়, তখন কিছুটা লাভ সেই 
উৎপাদন-খরচের মধ্যে অন্ততুক্ত থাকে, ইহাকেই লাভ বলে। স্থৃতরাং 
লাভ যে সর্ধদাই উত্পাদন খরচের উপর একটি উদ্ধত (99103 ০৮৪৫ 
০050) হইবে তাহা নহে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় লাভ উত্পাদন খরচের মধ্যে 
অন্তভূক্ত থাকে । নিয়ের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘ সময়ে একটি ফার্ম 


কি অবশ্থাম শ্বাভাবিক লাভ অর্জন 
করে, তাহ। দেখান হইল। দি 

এই চিত্রে যেখানে দাম নিক্মপিত 4০ 
হইয়াছে (0), যেখানে দাম সর্বনিয় ৪ 4০০১৯ 
গড়পড়তা খরচ (20121101017 2%৪- 
£28০ ০096) এবং প্রাস্তিক খরচের ০ £ 
(08818179981 6056) সমান । এই ৯২নং চিত্ত 


গড়পড়তা খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণ লাভ অত্তভূক্ত হইয়াছে । এই লাভটুকু 


২৯৬ অর্থাবজ্ঞান পরিচয় 


না পাইলে উদ্ভোক্তা কোন কিছুই উৎপাদন করিতে উৎসাহী হইত না। 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় অসংখ্য বিক্রেতা থাকে বলিয়। এবং যে কোন নৃতন 
বিক্রেতাই স্বাধীনভাবে বাজারে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া! তাহাদের মধ্যে 
দারুণ প্রতিযোগিত! হয়, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলেই দার্ম চূড়ান্তভাবে 
সর্বনিম্ন গড়পড়ত। খরচের সমান হয় । তাহ! ছাড়া, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন 
বিক্রেতার পক্ষেই দীর্ঘ সময়ে অতিরিক্ত লাভ অর্জন কর! সম্ভবপর নয়। কারণ, 
সব বিক্রেতাই এক ধরণের জিনিষ বিক্রয় করে এবং সব ক্রেতারই চাহিদা 
স্থিতিস্থাপক । এই অবস্থা কোন বিক্রেতার পক্ষেই দীর্থকালেও গড়পড়তা 
খরচের অতিরিক্ত দাম চাহয়] বসা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই সব বিক্রেতাই 
গড়পড়তা খরচের মধ্যেই কিছু পরিমাণে লাভ ধরিয়া! লয়; এই লাভটুকু 
না ধরিলে তাহাদের কোন জিনিষ উৎপাদন করিবার কোনই সার্থকতা 
থাকিবে না। এই লাভই হইতেছে শ্বাভাবিক লাভ (20107] 0:05 । 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লাভ (10116 0106 2 99019115610 
২৪৪২০) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমুদয় শিল্প-বাণিজ্য, সম্পত্তি, উৎপাদনের 
উপাদান, প্রভৃতির উপর সামাজিক মালিকানা (50০18] 95786151১17) থাকে | 
যে সমস্ত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা (17:15805 ০৮776151717) থাকে, লেই 
দেশগুলিতে উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভ অর্জন করিবার চেষ্টা করে। 
ব্যবসায়ে লাভবান না হইলে কোন উদ্যোক্তাই পরিণামে কিছু উৎপাদন 
করিবে না। লাভ অঞ্জন করিবার আশায় উৎ্পাদকগণ ব্যক্তিগত মালিকানায় 
উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত বাখে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত 
মালিকানার স্থলে সামাজিক মালিকান। বা রাষ্ত্রীয মালিকানা! প্রতিষ্িত হয় 
বলিয়। রাষ্্রই সেখানে সমস্ত ব্যবসায়, শিল্প, বাণিজ্য অথবা উৎপাদন ব্যবস্থার 
পরিচালনের দামিত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং ব্যবসায়ে লাভ হইলে তাহা 
রাষ্্রীয় তহবিলে বা সামাজিক তহবিলে জমা হয়। আবার, ব্যবসায়ে 
ক্ষতি হইলে সেই লোকসানের ফলভোগ রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীই করে। 
ব্যক্তিগত উদ্যোগের দরুণ যে লাভ, তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় 
না। পমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে লাভ হয়, তাহ1 কোন ব্যক্তি 
বিশেষের পকেটে যায় না» তাহা জম হয় সরকারের তহবিলে ; কোন শিল্প 
বা ব্যবসায় হইতে কত লাভ হইবে, তাহা সরকার . নিজেই প্রয়োজন 
অনুযায়ী ঠিক করিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবকারকেই ঠিক' করিতে 


লাভ ২৯৭ 


হয় কোন্‌ ভ্রব্য উৎপাদন করিলে এবং কোন্‌ উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন 
কৰিলে সমাজের পক্ষে সর্বাধিক লাভ হইবে। 

ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে যে কারণের জন্ত উদ্যোক্তাদের লাভ হয়;_-সেই 
কারণগুলির অধিকাংশ সমাজতাস্ত্রক রাষ্ট্রও দেখা যায়|. রাষ্ত্ীয় পরিচালনার 
ক্ষেত্রে লাভের ব্যাপারে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কিছু কমিবে সন্দেহ নাই এবং 
বাজারে উদ্চোক্তাগণ যে একচেটিয়। বাবসায় ফাদিয়া বসিত তাহাও বন্ধ হইয়া 
যাইবে সন্দেহ নাই, তবৃ সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রেও কিছু পরিষাণে ঝুঁকি ও 
অনিশ্চয়তা থাকে, এবং রাষ্ট্রও সেখানে একচেটিয়ামূলক ব্যবসায়ের ৃষট 
করিতে পারে । রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও লোকসানের ঝুঁকি অখব। 
লাভের সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য যাহা! কিছু লাভ-লোকসান হয়, তাহা 
সবই সমগ্র সমাজের স্বার্থের সহিত জড়িত থাকে । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও 
রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কিছু লাভ অর্জন কারবার প্রয়োজন অনুভূত 
হয়। কারণ, সেই লাতের টাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে রাষ্ট্র অগ্রসর 
হইতে পারে। তবে সমজতন্ত্রে রাষ্ট্রের কতখানি লাভের প্রয়োজন এবং 
তাহা কিঙাবে অঞ্জন করিতে হইবে, তাহাও রাষ্টুই ঠিক করে। রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই কাজ'সম্পন্ন ক:রবার জন্য সম্াজতাস্ত্রিক রাষ্্রগুলিতে একটি নিদি্ 
পরিকল্পন। বর্তৃপক্ষ (৪ 02091001096 0120121705 2000100) থাকে । 

লাভ নিরূপণ (196151000170861018 01 0066) 

শুধু একটি বিশেষ তত্ব বা মতবাদের সাহায্যে ব্যবসায়ে লাভ নিরূপণ কর! 
যায় না। লাভ অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য লাভ 
নিরূপণেরও অনেক তত্ব আছে । আমরা এই তত্বগুলি এখানে আলোচন! 
করিতোছি। 

লাভ নিরপণে খাজন। তত্ব (2620 056015 ০0£ 710£10-- 
এই ত্ত্বটি প্রথম প্রচলন করেন ওয়াকার (৬/217061) তাহার মতে খাজন। 
যেভাবে নিরূপিত হয়, লাভও সেইভাবে নিরূপিত হয়। লাভ হইতেছে 
যোগ্যতার খাজনা (*:20৮ 0£ ৪৮11105”)। ওয়াকার মনে করেন, জমির 

যেমন উর্বরতাশক্কি. একপ্রকার নয় এবং প্রান্তিক জমির 
.খোজনাগাতর .. যেরূপ কোন খাজনা নাই, সেইপ্রকার উদ্ভোক্তাদেরও 
পরিচালন যোগ্যতা একপ্রকার নম্র এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট 

'পরিচালকেরও ব্যবসায়ে কোন লাভ অজিত হয় না। যে জমির সর্বাপেক্ষা 


ই অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


। বেশী উর্বরতা, সেই জঙ্ষির যেমন সর্বাধিক খাজনা হয়, অনুরূপভাবে যে 
উদ্যোক্তার সর্বাধিক যোগ্যতা, সেই উদ্যোক্তার সেইপ্রকার সর্বাধিক লাভ, 
অজিত হয়। ওয়াকারের মতে শ্বাভাবিক পরিচালনার আয়কে 'কোনমতে 
লাভ বলা যায় না। ্বাভা্বক পরিচালনার আয়ের অতিরিক্ত আয় 
হইতেছে লাভ। 
কিন্ত, আমর! এই তত্বটির সমালোচনা করিতে পারি। প্রথমতঃ, জমির. 
ক্ষেত্রে উৎপাদিত জিনিষের দাম মোট উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে এবং 
ইহাতে জমির মালিকের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্ত, ব্যবসায়ে অনেক 
উদ্চোক্তার লোকসান হইতে পারে, এবং লাভ মৌটেই না 
হইতে পারে। ছিতীয্পতঃ, জমির যোগান যতখানি, 
অস্থিতিস্থাপক, সেই তুলনায় পরিচালকের যোগান অনেক বেশা স্থিতিস্থাপক । 
ব্যবসায়ে ক্রমাগত লাভ হইতে থাকিলে অনেক নূতন লোক উদ্যোক্তা হইবে। 
তৃতীয়তঃ, খাজনা দামের অংশ নহে ; কিন্তু, বাজারে দীর্ঘকালীন দামে লাভের 
পরিমাণ দামের মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। কারণ, এই লাভটুকু না পাইলে 
উদ্যোক্তাগণ ব্যবসায় ছাঁড়িয়। দিবে । সর্বশেষে, এই তত্বে দেখান হইয়াছে। 
লাভসংক্রান্ত মজুরী তত্ব (ড/88০ 2০০: ০৫ 0:01)- অধ্যাপক 
টাউসিগের (0:01. 80558£) মতে লাভ হইতেছে উদ্যোক্তার কাজের 
মজুরী । ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করিতে হইলে উদ্যোক্তার কতিপয় গুণ থাকা 
প্রয়োজন ;$ এই গুণ ও যোগ্যতা না থাকিলে উদ্যোক্তা কোন লাভ অর্জন 
করিতে পারে না। উৎপাদন বৃদ্ধির জ্তন্ শ্রমিকেরও অন্রূপ গুণ ও যোগ্যতা 
থাকা দরকার । উদ্যোক্তাকেও শ্রমিকের ন্যায় পরিশ্রম, 
৯০ করিতে হয়। অবশ্য উদ্যোক্তাকে যে পরিশ্রম করিতে হয় 
তাহা মানসিক, শারীরিক নয় । আইনজীবী ও চিকিৎসকের 
আম্বও মজুরীর পর্যায়ে পড়ে । স্থতরাং টাউসিগের মতে উদ্যোক্তার লাভকে 
মজুরী বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকের যেমন দক্ষতা অন্্যায়ী 
স্তরভেদ আছে, পরিচালকদের মধ্যেও সেই প্রকার দক্ষতার ভিত্বিতে স্তরের 
তারতম্য করা যায়। কাজেই শ্রমিকের মজুরী যে নীতিতে স্থির হয়, 
পরিচালকের বা উদ্যোক্তার লাভও সেই নীতি অযায়ী নির্ূপিত হয়। 
এই তত্বটিও কিভাবে লাভ নির্ূপিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে, 
নাই। প্রথমতঃ, এই তত্বটি একথা! শ্বীকার করে নাই যে ঝুঁকি বহনই 


সমালোচন। 


লাভ ২৪৯ 


উদ্যোক্তার প্রধান কাজ এবং ঝুঁকি বহনের কাজের পুরস্কারম্বূপ সে লাভ 
অর্জন করে। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন কাঁজের জন্য শ্রমিকের মজুরী সর্বদ। 
নিশ্চত। কিন্তু যে কোন ব্যবসায়েই উদ্যোক্তার লাভ সর্বদ! নিশ্চিত হয়। 
তৃতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন জিনিষের দাম পরিবর্তিত হইবার 
সংগে সংগেই লাভের পরিবর্তন হয়। কিন্ত, দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ 
কোন প্রভাব মন্ত্রীর উপর নাই। শুধু দীর্ঘকালে 
০ শ্রমিকগণ এইজন্ত বেশী মজুরী দাবী করিতে পারে। 
কিন্তু, স্বল্নকালেও লাভের উপর দামের পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। 
সর্বশেষে লাভের পাঁরমাণ.আকণ্রিকভাবে বাড়িয়া যাইতে পারে অথব। কমিয়া 
যাইতে পারে; কিন্ত, মজুরী আকলম্মিকভাবে বাড়িয়া যাওয়া বা কমিয়। 
যাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণতঃ কম। সুতরাং দেখ। যাইতেছে, লাভকে মজুরীর 
সাথে একপর্যায়ভূক্ত করা ঠিক নয়। গ্যোস্তা যাহ! কিছু করে, তাহা নিজের 
জন্যই করে, প্রয়োজন হইলে সে ঝুঁকি বহনও করে। কিন্তু, শ্রমিকের 
কাজ বিক্রয়যোগা । এখানে উদ্যোক্তা কাজ এবং শ্রমিকের কাজের 
মধ্যে আমরা মৌলিক পার্থক্য দেখিতে পাই। স্থৃতরাং লাভকে কখনই 
মজুরী বল] ঠিক' নয়। 
লাভ-সংক্রান্ত ঝুঁকি বহন তত্ব (81518151216 (১205 ০৫ 
চ:০0--উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি থাকাট। যে লাভের অন্যতম একটি কারণ, 
সেই বিষয়ে অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীই একমত । উদ্যোক্তার যতগুলি কাজ 
আছে, তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হইল ঝুঁকি বহন করা। উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে অথব। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম ঝুঁকি থাকিবেই। কারণ, ভবিস্বতে 
ক্রেতাদের কিরূপ চাহিদা এবং তাহ? অনুযায়ী ভবিষ্যতে একটি জিনিষের, 
দাম কত বেশী হইবে, সেই বিষয়ে আগেই আন্দাজ করিয়া উদ্যোক্তাকে অগ্রসর 
হইতে হয়। কিন্তু এমনিতে ঝুঁকি বহন করা অগ্রীতিকর ও কষ্টকর। 
বিশেষতঃ, লাভের আশা না থাকিলে কোন উদ্যোক্তাই ঝুঁকি বহন করিতে 
চায় না। উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করিতে পারে বলিয়াই বাবসায়ে লাভ. 
অর্জন করিতে পারে। এইজন্যই বলা হয়, লাভ হইতেছে ঝুঁকি বহনের 
পুরস্কার। ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে বলিয়াই উদ্যোক্তার যোগান অনেকক্ষেত্রে 
অস্থিতিস্থাপক হয়। ঝুঁকির ভার বহন করিয়াও যে সকল উদ্যোক্ত। ব্যবসায়ে, 
নিষুক্ত থাকে, তাহারাই লাভ অর্জন করে। . 


৩০৬ অর্থবিজ্ঞান পরিচন্ 


লাভের মধ্যে একটি বড় অংশ যে ঝুঁকি বহুন, সেই বিষয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মতভেদ খুবই কম। কিন্তু সেইজন্য লাভ হইতেছে শুধু ঝুকি বহনের 
পুরস্কার, একথা বল ঠিক নয়। কতিপয় ঝুঁকি আছে 
তো যেগুলি আগেই জানা যায় এবং সময় থাকিতে সতর্কতা 
অবলম্বন করিয়া! সেই ঝুঁকির পরিমাণ কমাইয়! দেওয়া যায়; যেষন যোটর 
দুর্ঘটনা! অথব1 আগুন লাগার ঝুঁকি অথব। প্রাণনাশের ঝুঁকি প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনেকে বীম] (105918:০০) করে । এই বীমার 
সাহায্যে ঝুঁকি বহন করার মূল্য স্থির করাযায়। কিন্তু, কতিপয় ঝুঁকি আছে 
যেগুলি অজ্ঞাত ) সেই ঝুঁকি বহনের দরুণ লাভের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক নাইট 
(6102. 10181) এই যুক্তির সমর্থক । কার্ভার (08:5০: ) বলেন, 
উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি বহন করে বলিয়া লাভ পায় না। দক্ষ উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকি 
কম|ইয়1 দেয় বলিয়া! বেশী লাভ পায়। কাজেই লাভ ঝুঁকি বহন করিবার 
পুর্কার নয়, ঝুঁকি বহন না করিবার পুরস্কার। 


সর্বশেষে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, আকম্মিক কারণ দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পরিবর্তন অথবা নৃতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের জন্যও লাতের ব্যস 
হইতে পারে। সেইগুলির সহিত ঝুঁকি বহন কাজের কোন সম্পর্ক নাই। 
স্থতরাং লাঙের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ঝুঁকি বহন অন্যতম উপাদান 
হইলেও, ইহাই যে একমাত্র উপাদান এই ধারণার কোনও যুক্তিসংগত 
কারণ নাই। 

লাভ সংক্রাস্ত অনিশ্চয়তা বহন তত্ব (07006:817565-7968106 
1160৮ 0£ 10:06 )--কোন কোন আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে লাভ 
হইতেছে অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার । কোন পুরস্কারের আশা নাথাকিলে 
কোন উদ্যোস্তাই অনিশ্চয়তার ভার বহন করিতে রাজী: হন না। এই 
অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি এক জিনিষ নয়। অধ্যাপক নাইট (0:০€ 70180) 
অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। সব রকম ঝুঁকিতে 
অনিশ্চয়তা নাই। কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পরিসংখানের নিয়মের 
ভিতিতে (30802561091 127 9৫ 0:0211165 ) পূর্ব হইতে আন্দাজ করা 
যায়; যেমন, মৃত্যু । এই ঝুঁকি পূর্ব হইতেই আন্দাজ করা যায় এবং এজন্য 
একটি মৃলাও (91:6]010) ) ধার্য করা যাম। কিন্ত এই ঝুঁকিতে কোন 
অনিশ্চয়তা নাই। কিন্ত, ব্যবসায়ে আরও কতিপয় ঝুঁকি আছে যেগুলি পূর্ব 


লাভ ৩৩ ১, 


হইতেই জানা যায় না। সেই ঝুঁকিগুলির মধ্যে অনিশ্চয়তা বহন করার যে 
পুরস্কার তাহাই লাভ। 

অনিশ্চয়তা বহন লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু, ইহাই লাভের একমাত্র কারণ নয়। অনিশ্চয়তা বহুন করা 
ছাড়াও উদ্যোক্তার অন্যান্য কাজ আছে; যেমন নৃতন 
আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি অথবা নূতন উত্ভতাবিত উৎপাদন- 
পদ্ধতি চালু করা । উদ্যোক্তার এই কাজগুলিও তাহার লাভের জন্য দায়ী । 
দ্বিতীয়তঃ, অনিশ্চয়তা বহন অনেক পরিমাণে মানসিক অন্থভূতির উপর নির্ভর 
করে। ইহাকে উৎপাদনের পৃথক উপাদান বলিম্না স্বীকার করা যায় না। 
তৃতীয়তঃ, অনিশ্চয়তাঁর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এবং অনিশ্চয়তার ভার 
বহন করা কোন উদ্যোক্তার একক দায়িত্ব নয়। শ্রমিক, মূলধনের মালিক 
এবং জমির মালিক, সকলেই কম-বেশী অনিশ্চয়তার ভার বহন করে। 
স্ৃতরাং লাভ অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার, এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে 

গ্রহণযোগা নয়। 
লাভ সংক্রান্ত গর্তিগীলভার তত্ব (0057781010 ন০05 0£ 19116) 
আমেরিকার স্থপ্রসিদ্ধ অর্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. ক্লার্ক (6:০£). 9. 
01870) এই তত্বের অবতারণা করেন। অধ্যাপক ক্লার্কের মতে একমাত্র 
গতিশীল সমাজেই (45091010 5০০1০) লাভের স্থষ্টি হয়। গতিহীন সমাজে 
(30900281501 50860 9০০৫90) লাভের হ্ঠি হয় না। গতিশীল 
সমাজ বলিতে বুঝায় এমন একটি সমাজব্যবস্থা যেখানে জনসংখ্যা, মূলধন, 
জনসাধারণের রুচি, চাহিদা ও পছন্দের পরিবর্তনের সংগে সংগে উৎপাদন 
পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে ইহা হয় না বলিয়াই চাহিদা ও 
যোগান স্থিতাবস্থায় থাকে । গতিশীল সমাজে চাহিদ। ও যোগানের 
মৌলিক পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনের সংগে সংগে লাভেরও সা 
এবং পরিবর্তন হয়। গতিহীন সমাজে কোন লাভের সৃষ্টি হয় না রলাকের 
মতে উদ্যোক্তা হইতেছে সেই ব্যক্তি ষে পরিবর্তনশীল শ্রম, মূলধন প্রভৃতি 
উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে পারে। উদ্যোক্তা 

লাভের উপর নুতন 
উত্ভাবন প্রচে্টা প্রভাব গতিশীল ব্যবস্থাকে টিকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে এবং 
, নুতন নৃতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টার (10170861017) সাহায্যে, 
লাভের স্থা্ট করে। এক্ষেত্রে ক্লার্কের সংগে আরও একজন অর্থবিজ্ঞানী 


সমালোচন। 


১৪৪০২ অর্থবিজ্ঞান প রচয় 


একমত £ তাহার নাষ অধ্যাপক স্থ্যষপিটার (0:02 501010152661)। 
নৃতন উদ্ভাবন প্রচেষ্টা বা [1য70521107, বলিতে স্বামপিটার মনে করেন -- 
. ৮056 526611£ 0০ 012 0691:00000101 £07/0000.* যখন সব উদ্যোক্তাউ 
নৃতন উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করে তখন এমন অবস্থা আসিতে পারে যে 
তাহাদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আর লাভ অর্জন করা সম্ভবপর 
নয়। সেইজন্যই উদ্যোক্তার নিজম্ব দায়িত্ব হইল উৎপাদন ব্যবস্থার 
গতিশীলতা অব্যাহত রাখা । 
এই তত্বের সমালোচনা করিয়া! বল! হয় যে সমাজ সর্বদাই গতিশীল এবং 
উদ্যোক্তা কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তন 
সম্বদ্ধে ধারণা করিয়া কাজ আরম্ভ করে। সুতরাং 
ইরারেছি। সমাজের গতিশীলতার জন্তই লাভের স্থ্টি হয়, একথা 
বলা ঠিক নয়। ঘিতীয়তঃ গতিহীন সমাজেও কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। 
“যেমন, কাজে গাফিলতি, হঠাৎ দুর্ঘটনা হওয়া, ইত্যাদি । স্থৃতরাং যদি 
গতিহীন সমাজে কিছু মাত্রও ঝুঁকির সম্ভাবন? থাকে, তবে সেখানেও কিছু 
'না কিছু লাভের সৃষ্টি হইবে। 
উপসংহার-লাভ নিরপণের কোনও নির্দিষ্ট তত্ব নাই। আমরা লাভ 
'নিকপণের পাচটি তত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলাম, কোন তত্বই সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণযোগ্য নয়। আবার সবগুলি তত্বেরই কিছু না কিছু সত্যতা আছে। 
স্থতরাং লাভ কিভাবে নিরূপিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমরা 
বলিব, লাভ কোনও বিশেষ কারণের জন্ত হয় না, ইহা নির্ভর করে 
অনেকগুলি কারণের উপর। কোনও সময় ইহা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, 
আবার কোনও সময় ইহা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। তাহা ছাড়া 
উদ্যোক্তার যোগ্যতা, দেশের পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা, ইত্যাদিও 
লাভের স্থির জন্য অনেকাংশে দাদী । 


লাভের হিসাব (0৪165196107. ০£79:0616) 

লাভের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিবার সময় আমর বলিয়াছি মোট বিক্রয়ল্খ 
আয় (00081 7২০৪৪) হইতে মোট খরচ (70621 009) বাদ দিলে 
যাহা থাকে তাহাই মোট লাভ (7001 7:950 1 কিন্তু ব্যক্তিগত 
মালিকানার (0186 1988 133521655) ক্ষেত্রে এইভাবে নীট লাভের হিসাব 


লাভ ৩৬৩ 


করা হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে পরিচালক অনেক সময় তাহার 
ব্যক্তিগত মালিকানার নিজের শ্রম, মূলধন এবং জমির জন্ত যথাক্রমে মজুরী, সদ 
ক্ষেত্রে লাের হিসাব এবং খাজন] পৃথক করিয়া! উৎপাদন বায়ের মধ্যে না 
ধরিয়াউ মোট লাভের হিসাব করে। কিন্তু, ইহাই তাহার 
নীট লাভ নহে। নীট লাভের হিসাব কবিতে হইলে উদ্তোক্তার নিজের 
জমির জন্য খাজনা, নিজেব খাটুনীর জন্য মজুবী, নিজের মূলধনের জন্য স্থদ 
মোট লাভ হইতে বাদ দিতে হইবে । মোট আয় হইতে এই খবচগুলি বাদ 
দিলে যাহ! থাকিবে তাহাই উদ্যোক্তার নীট লাভ। 
অপবপক্ষে যৌথমূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উদ্টোক্তাগণ বা শেয়ার 
হোল্ডাবগণ (31387 1)010615) ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখা-শোন। না 
কবিয়া বেতনভোগী কর্মচাবীর সাহায্যে পরিচালনার 
যৌথমুলখনী প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে লাভের হিসাব কাজ করায়। বিক্রয়লন্ধ আয় হইতে পরিচালকদের ও 
কর্মচারীদের বেতন সমেত মোট উৎপাদন ব্যয় এবং 
অন্যান্য ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট লাভ। এই নীট 
লাভের কিছু অংশ রিজার্ ফাণ্ডে অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন তহবিলে 
বাখিয়া অবশিষ্ট অংশ লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার হোল্ডাবদের মধ্যে বর্টিত হয়। 
অধ্যাপক বো ন্ডিংএব (0:০£. 73০00101078) মতে যে সময়ে লাভের হিসাব 
করা হয়, সেই সময়ে যদি মূলধন-সামগ্রীর (০801691 £০০৭5) দামের পরিবর্তন 
হয়, তাহাও লাভের হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত। কারণ যদ্দি মূলধন- 
সামগ্রীর দাম বাড়িয়া! যায়, তবে নীট লাভের পবিমাণ বেশী হইবে এবং যি 
মূলধন সামগ্রীর দাম কমিয়া যায়, তবে নীট লাভের পরিমাণ কমিবে। 
লাভের যৌক্তিকভা! (05502709007 ০£ 79:02) 
সমাজতন্ত্রে ধাহাব! প্রা বিশ্বাসী তাহারা লাভের যৌক্তিকতা শ্বকার 
করেন না। কার্প মান্সের (8511 01515) মতে শ্রধিকরাই সব জিনিষের 
উৎপাদক । ন্থতরাং উৎপাদিত সব জিনিষ তাহাদের ন্যায্য পাঁওনা। কিন্তু 
মালিকগণ শ্রমিকদের বঞ্চিত কৰে। মালিকদের নিকট হইতে শ্রমিকগণ 
তাহাদের শ্তাষ্া পাঁওন। পায় না। শ্রমিকদের বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত 
সামগ্রীর যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই অতিরিক্ত মূল্য (9010105 58106) 
বা লাভ মালিকগণই আত্মসাৎ করে। হ্থতরাং লাভ “আইনসম্মত চৌধ* 
(158215560 :০565) ছাড়া কিছুই নহে। 


৩০৪ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


একথা ঠিক যে শ্রমিকদের ন্যাধ্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া লাভ করা 
অথবা ব্যবসায়ে 'অসাধুত1 ঘবলম্বন করিয়া লাভ করা উচিত নয়। দরিদ্র 
শ্রমিকদের শোষণ করা কোন সময়েই উচিত নয়। আবার সরকারী 
কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়া অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ নিত্বেদের অন্থকৃলে 
সরকারের অর্থ নৈতিক নীতি পরিচালিত করে; ইহা .করাও উচিত নয়। 
এই অবস্থার প্রতিকার হইতেছে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত! বজায় রাখা 
এবং ব্যবসায়ে একটি ৫ঠনতিক মান বজায় রাখা । ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে 
লাভের প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় উদ্যোক্তা যে ঝুঁকি 
ও অনিশ্চয়তা বহন করে, তাহার জন্য কিছু লাভ অর্জনের স্থযোগ থাকা 
উচিত; তাহা না হইলে কেহই ব্যবসায়ে ঝুঁকি এবং অনিশ্চরতার ভার 
বহন করিতে রাজী হইবে না। বৃহ্ত্তর সামাজিক প্রয়োজনীরতার দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে লাভের প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার করা উচিত। কিন্তু, 


দেখিতে হইবে এই লাভ যেন অন্যায় বা অসাধু উপায়ে অজিত না লয়। 
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২১ 
কল্যাণধর্মা অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা 


(10000091590 ভ76158হ5 719008012108 ) 


আধুনিককালে অর্থবিজ্ঞানীগণ ক্রেতা এবং বিক্রেতার আচরণের 
বিশ্লেষণকে একটি বিশেষ দৃষ্টি €ংগী হইতে বিচার করিবার চেষ্টা অনেক সময়েই 
করিয়া! থাকেন। এই বিশ্লেষণ ব্যক্তি এবং সমাজের কতিপয় বিশেষ ধরণের 
অর্থনৈতিক বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট । কিভাবে ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তি 
বিক্রেতায় সর্বাধিক লাভ, একটি 2সম্প্রদায়ের সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং 
সমাজের সামগ্রিকভাবে অর্থ নৈতিক কল্যাণ হইতে পারে, 

বডির কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানে তাহাই আলোচিত হয়। ব্যক্তির 
পরিতৃপ্তির মাপকাঠি (0:1057107) হিসাবে অধ্যাপক মার্শাল উপযোগেব 
পরিমাপ কৰিবাব চেষ্ট/! কবিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে ক্রেতা তাহার 
সীমিত আয় বিভিন্ন অভাব মোচনেব জন্ত এমনভাৰে খরচ করিবে যাহাতে 
প্রতিটি জিনিষ কিনিবার সময় তাহার উপযোগ সর্বাধিক হুয় । এই সম-প্রাস্তীয় 
উপযোগের নিয়ম (1.2 01 11001-02151781 00011) হইতেছে কল্যাণধর্মী 
অর্থ-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। কিন্তু, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক 
কল্যাণ হইতেও সামাজিক কল্যাণেব গুরুত্ব বেশী। অধ্যাপক পিগু (১:০৫ 
51500) তাহার 4:০015027155 0£ ভ/০11516% বহয়ে 

০০০৮৬ প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উৎপাদন (01181217121 19115866 
16: 2:০8) এবং প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদন (1121£1791 
99০481 76৫ 72:০0) এই দুইটির তাৎপর্য আলোচন। করিয় দেখাইয়াছেন 
ষে সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে প্রান্তিক ব্যক্তিগত নীট উত্পাদনের ক্ষতি 
ন। করিয়। প্রান্তিক সামাজিক নীট উৎপাদনের পবিমাণকে সর্বাধিক করিবার 
চেষ্টা করা উচিত। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণেব মতে সামাজিক কল্যাণের 
স্তরে পৌছিবাব একটি মাপকাঠি (০:1061101) থাকা দরকার । অনেক সয় 
কোন ব্যক্তি অথবা বাক্তিসমষ্টি অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় (66৮৮2 ০) 
থ।কিতে পারে অথব। অপেক্ষাকৃত খারাপ অবস্থায় (৬০:5০ ০) থাকিতে 
পারে। দেখিতে হইবে, নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের ম্বার্থে কোন লোঁক 
সামাছিক কল্যাণে উপেক্ষা করিতেছে কিনা । কোন ব্যক্তির আচরণের 


স্বারা এবং সরকারী নীতি অঙ্গলরণ ককিবার ফলে সামাজিক কলাণ কতট! 
৪ 


সু 
স্ঠও অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


প্রভাবিত হইল তাহা! বিচার করিবার একটি মাপকাঠি ধুঁজিয়। বাহির করাই 
হিরা কল্যাপধর্মী অর্থবিজানের মূল সমন্তা। অধ্যাপক পির 
কিবুঝার? ভাষায় 'কল্যাণ' (৩1696) বলিতে মনের এক বিশেষ 

অবস্থ] (50206 ০0 006 1201770 810 8£:669016 5096 
০৫36 10120.» ) বুঝায় । “কল্যাণের এই সংজ্ঞা হইতে ব্যক্তিগত কল্যাণ 
কখন বাড়িতেছে এবং কখন কমিতেছে তাহা! আমরা বুঝিতে পারি। কিন্ত, 
প্রশ্ন হইতেছে, সামাজিক কল্যাণের মাপকাঠি আমরা কিভাবে নিক্পপণ 
করিতে পারি। ব্যক্তিমানসের ন্যায় সমাজ-মানসের উপর কোন কাজের 
কি প্রতিক্রিয়৷ হয়, তাহ! আমরা বিচার করিতে পারি। সামাজিক কল্যাণের 
ররর হাস-বৃদ্ধির পরিমাপ করিবার একটি বিষয়গত সুচক 
সুচক (015০6৮6 1706২) হিসাবে আমরা গ্রক্কত জাতীয় 

সম্পদের (ব2610778] ৫৪10 17) 1681 05028) হাস- 
বৃদ্ধিকে মাপকাঠি হিসাবে বিবেচন! করিতে পাবি। অধ্যাপক রবার্টসম 
(5:০5 2০৮০০) তাহার “00110 20411 00৪৮ বইয়ে বলিয়াছেন 
যে কতিপয় বিশেষ নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষেত্রে টাকাঁর সাহায্যে আমরা ষে লোকের 
তৃপ্তি বা কল্যাণের পরিমাপ করিতে পারি না তাহা নহে;.কিস্ত, যখনই 
কল্যাণের বিবেচন! খুব ব্যাপক হয়, তখন কল্যাণের মাপকাঠি হিসাবে টাকার 
গুরুত্ব নষ্ট হয়, এবং সামগ্রিক প্রত আয়ের ভ্রোতকে আমাদের বি্ষয়ুগত 


স্চক হিসাবে গ্রহণ করিতে হয় । (শু 5670917) 155605000 5100200155 
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300 11 78৮ ) আুতরাৎ সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ হইতেছে কিনা 
তাহা জানিবার জন্ত আমাদের দেখিতে হইবে সামগ্রিক প্রকৃত আস 
বাড়িতেছে কি না। উনবিংশ শতাব্ধীতে বেস্থাম (36061)912) এবং মিল 
(111) প্রভৃতি হিতবাদী (58115522575) চিস্তানায়কগণের অভিমত ছিল যে 
বিতর সাষাজিক কল্যাণের লক্ষণ হইতেছে সঙগাজের সর্বাপৈক্ষা 
10106515150 বেশীসংখ্যক লোকেক্স সর্যা ধিক কল্যাণ (৩৪০৩৪ 8০০০ 
০৫ (95 8268636 2180056) 1 এই যাগকাঠি ত্বযাখন' 
করিয়াইি অধ্যাপক মার্শাল কেন সর্বাধিক উপঘোগ : (99৩90 ১8) 


কল্যাধধর্মী অর্থবিজঞানের ভূমিকা ৩০৭ 


প্রাপ্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাহার মতে উপধোগ্ের 
পরিমাপ করা সম্ভবপর এবং একজনের উপযোগের সহিত আয়েফজমের 
উপযোগের তুলনা (80%6:-95150761 ০0100911507) ০৫ এট) করাও 
সম্ভবপর । সংখ্যাবাচক ধনবিজ্ঞানীদের (০8:011281150) মতে উপযোগের 
আন্তঃ বাক্তি তুলনা (17706-76501701 00709910500 ০৫ 90115) করা 
সম্ভবপর । তাহা ছাড়া, তাহারা আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান প্রান্তিক 
উপযোগেব নিয়মটি (1.7 0£ 1017017715171706 118181791 02115) প্রয়োগ 
করিয়া থাকেন । নিও-ক্লাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীগণের মতে ধনীদের কাছে 
টাকার প্রান্তিক উপযোগ কম এবং গরীবদের কাছে টাকার প্রান্তিক উপযোগ 
বেশী বলিয়া আয়ের পুনর্ধ'টন করিয়া সাজেব মোট কল্যণ বাড়ান যাইতে 
পাবে। ইহাকে আমর] অধ্যাপক প্যারেটোর নামে “8:560 02166101005 
বলিতে পাবি। প্যারেটোর যুক্তি ছিল কাহাবও অকল্যাণ না করিয়া 
কয়েকজনের অবস্থার উন্নতি করিলে (02110)8 50108 
অধাপক প্যাবেটোর 
মাপকাঠি ০2০16 8661 ০2 210. 0605 0:5০ 08) 
সাষাজিক কল্যাণ সামশ্িকভাবে বাড়িয়া “যায়। 
প্যারেটোব মীঁপকাঠি অনুযায়ী যখন অপর কাহারও অবস্থার জ্বকদতি না 
ঘটাইয়া কাহারও অবস্থার আবও অধিক উন্নতি করা যায় না, তখনই কল্যাণ 
সর্বাধিক স্তরে পৌছিয়াছে বলা যায়। নিরপেক্ষ রেখাব (170122161)০8 
০8:৮9) পরিপ্রেক্ষিতে আমর! বলিতে পারি, যখন অপর কাহাকেও মিয়তর 
নিরপেক্ষ রেখায় না পাঠাইয়া কেহ উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উঠিতে পারে না, 
তখনই সাধাজিক কল্যাণ সর্বাধিক স্তরে পৌছায়। 


প্যারেটোর মাপকাঠির প্রধান ক্রটি হইতেছে এই যে কাহারও কল্যাণ 
বাড়িলে অপর কাহারও কল্যাণ প্রভাবিত হইবে না অথব! আর কাহার 
কল্যাণ একটুও বাড়িল না বা কমিল না এমন অবস্থা 

ানোটোর মাগকাদি। আমরা দেখিতে গাই না। তাহা ছাড়া, উপযোগের 
ভিদ্তিতে সাফাজিক কল্যাণের ভ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা 

সম্ভবপর নয়; আত্তঃব্যক্তি উপযোগের তুলনা 'করাও অন্থবিধাজনক । 
সেইছত ওধ্যাপক্ক ক্যাল্ভর ও অধ্যাপক হিকৃস্‌ (914০2531045) লামাজিক 
কজ্যাণ পরিবর্তন পরিধাপ করিবার একটি নৃতন মাপকাঠি (02309:508) 


৩৫৮ অর্থবিজঞান পরিচয় 


গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা নৃততন কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান (বৈ 
ড/০10916 2:০00020108) বলি। 
তাহাদের মতে সমাজের মোট কল্যাণ কতদূর বাড়িয়াছে তাহা বিচার 
করিবার জন্য আমর! নিয়মোক্ত মাপকাঠি গ্রহণ করিতে পারি। যদি লাভবান 
ব্যক্তিরা (03817168) তাহাদের লাভ হইতে কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
(10863) প্রদান করে (যাহাতে তাহাদের ক্ষতি পূরণ হইক্সা যায়) এবং ইহার 
পরেও সেই লাভবান ব্যক্তিদের আসল আয় পূর্বাপেক্ষা বেশী থাকে তবে মোট 
সাষাজিক কল্যাণ বাড়িয়াছে,-এইরূপ মনে করা চলে । ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত 
লোকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরেও লাভবান লোকদের হাতে কিছু লাভ 
থাকে। এই মাপকাঠিটি ক্ষতিপূরণ নীতি (00200627758007) 70117701016) 
বা [51101-131005 001662108 হিসাবে পরিচিত । নিরপেক্ষ ক্খোর 
সাহায্যে আমরা ইহ বুঝাইতে পারি। ছুইটি সময়ের মধ্যে সমাজের অর্থ- 
নৈতিক কল্যাণ কতটা বাড়িয়াছে তাহা আমরা হিকৃস্-ক্যালঙর মাঁপকাঠির 
সাহায্যে বুঝাইতে পারি। এই পদ্ধতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজা, 
সমষ্টির ক্ষেত্রেও সেইপ্রকার প্রযোজ্য । অধ্যাপক লিটল (১:০৫. 13006) 
তাহার “2. 048£7%6 ০7 77/2116 7700%01105* বইয়ে হিক্স্-ক্যালডর 
মাপকাঠিটির সমালোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক লিটল 
সাপ বলেন, সম্ভাবা কলাণ (5০096915021 ০1915) ও প্রকৃত 
কাঠির সমালোচনা. কল্যাণের (8০0981 56187) মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা 
এই মাপকাঁঠিতে সম্ভবপর হয়। যদি "সম্ভব হয়* তবেই 
লাভবান ব্যক্তিদের লাভের অংশ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া 
চলে। অধ্যাপক লিটল ধনে করেন যে হিকস্‌ ও ক্যালডরের মাপকাঠিতে 
এই সম্ভাব্য ক্ষতিপৃরণকে প্রর্কত বলিয়৷ ধরা হইয়াছে। যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান 
করিয়াও লাভবানদের হাতে লাভ থাক] সম্ভব হয়, তবেই হিক্স্-ক্যালডর 
মাপকাঠি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিস্ত কেবল “সঞ্ভব হইলেই চলিবে,” 
“বাস্তবিকই ক্ষতিপূরণ কর! হইল কিমা” এই মাপকাঠিতে তাহা বিচার করা 
হয় নাই। তাহ] ছাড়া, এইক্ষে&রে আয়ের পুনর্ধপ্টন (২6-0151576101, 
9৫ 10002)6) কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছে তাহাঁও বিবেচনা কর! দরকার । 
ক্ষতরাং সম্ভাব্য কল্যাণের উপরেই এই মাপকাঠিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 


হইয়াছে। 


কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞানের ভূমিকা! ৩০৯ 


অধ]াপক ঝ্িটভক্কির (0:0£ 9০160551) মতে অনেক ক্ষেঞ্৫ে লাভের 
পরিবর্তনের পরে, অথচ ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ঠিক আগের অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়| যায় ষে হিয্স-কাযালডর মাপকাঠি অনুযায়ী আবার পূর্ববর্তা অবস্থায় 
ফিরিয়া গেলে সামাজিক কল্যাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। যদি একশ্রেণীলোকের 
লাভের পবিমাণ বেশী হইবার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতির পরিমাণ 
খুব বেশী হয়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পুনরায় পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিবিয়া 
আসিতে চাহিবেন ; সুতরাং তাহার মতে ক্যালডর-হিক্স মাঁপকাঠির সংশোধন 
দরকার । তাহার মতে প্রথম অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় পরিবর্তন তখনই 
কল্যাণকর হয় যখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতি পুরণ করিয়াও লাভবান 
ব্যক্তিদের আয় বাড়ে এবং ক্ষতিগ্রস্তর! লাভবানদের উৎকোচ প্রদান করিয়া 
পরিবর্তন হইতে বিরত রাখিতে পারে না। কিন্তু, ক্যালডর-_-হিকৃসের এবং 
স্বিটভ'স্কির উভয়ের মাপকাঠি যোগ করিলেও সমশ্তার সমাধান হইবে বলিয়া 
অনেকে মনে করেন না। সেইজন্ত অধ্যাপক লিটল বলেন, ক্যালডর-- 
হিকৃস এবং স্ষিটভ্স্কিব সম্মিলিত মাপকাঠি একটি সর্ভাধীনে প্রয়োগ করা 
চলে। সর্তটি হইতেছে এই যে “যদ্দি না আগ্ন-বণ্টনে কোন অবাঞ্চিত পরিবর্তন 
ঘটে” তবেই হিক্স্-কাযালডর স্ষিটভস্কি মাপকাঠিটি গ্রয়োগ করা চলে । 

সম্প্রতি বার্গসন্‌ (86:8০৪০) শ্তামুয়েলসন্‌. (3820561507), প্রভৃতি 
অর্থবিজ্ঞানীগণ সামাজিক কল্যাণ-কারণ (39০181 76169716 ঢা 02)00201) 
গঠন করাব প্রস্তাব কবিয়াছেন। তাহাদের মতে সমাজের অধিবাসীগণ যে 
সকল লক্ষ্যে (0:03) পৌছিতে চায়, সেই লক্ষ্যগুলিকে কারণ হিসাবে গ্রহণ 
কবিয়া সামাজিক কল্যাণ-কারণ গঠন করা যাইতে পারে। এই সামাজিক 
কল্যাণ-কারণ গঠন করিবার সময় নীতি-মূলক কগ্যাণ-কারণও কোন না 
কোন সময় প্রস্তত কর! হয় (44৫ 50032 7011)6 ৬৬০1:51:2 50018070105 
25056 110000002 ০6121০81 101)0010155 000 0009102 0 1018010103.+ 
-৮9200061502)) | 

অধ্যাপক এরো (4:2০) সামাজিক কল্যাণ কারণ সম্বন্ধে পাচটি সর্তের 
আরোপ করিয়াছেন। কিন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন নাই। 

কল্যাণধর্মী অর্থবিজ্ঞান এবং তত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানের (7090:6009] 
8০015027108) মধ্যে কতিপয় পার্থকা আছে। ব্যক্তির কল্যাণের দিক হইতে 
চিন্তা করিলে এই উভয় দৃষ্িভংগীর মধ্যে পার্থকা খুবই কষ। কিন্তু যখনই 
সামাজিক কল্যাণের প্রশ্ন উঠে, তখনই আমরা এই ছুইটি দৃষ্টিভংগীর ষধ্যে 
পার্থক্য দেখিতে পাই। তত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানে আমর! প্রথমে যে অন্থ্মানগুলি 
(88501700078) মাবিয়। লই, সেইগুলির সত্যতা (90: 09:29507698) 
আমাদের অর্থ নৈতিক বিঙ্লেষণের মধ্য দিয়াই যাচাই করা ইয়। কিন্ত, 
কর্যাণধর্মী অর্থবিজঞানে অচ্মারগুলিকে আগেই পরীক্ষা করিক্সা লইতে হয় 


৩১০ অর্থবিজ্ঞান পরিচয় 


সামাজিক কল্যাণের উপর এইগুলির প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহা চিন্তা 
কবিতে হয়। তত্বমূলক অর্থবিজ্ঞানে আমর! সিদ্ধান্তগুলিকেই পরীক্ষ। করি, 
অস্মানগুলিকে নয়। কল্যাপধর্মী অর্থবিজানে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবার পূর্বে 
সঠিক অন্মান গ্রহণ করা দরকার । রর 
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কল্যাপধর্মী অর্থবিজ্ঞানেন স্ডুমিকা ৩১১ 


326 ০0185200201 12 21) 10618218055 16 21556150006 £৩60020 
04 ০00102 ০ 50185010915 80 (15216550006 £26 98809690610 12 
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91221, 
উত্তর সংকেত ঃ 

দেশে জরুরী অবস্থায় ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজনীক্তা দেখ! যায়। 
কারণ ইহাতে সঞ্চয় বাড়ে। সেইজন্ত জনসাধারণের ভোগফে সীমিত 
(90769) কর! হয়। রেশনিং প্রথার বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে 
জনসাধারণের চাহিদা বাহুতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়। জিনিষপত্র ক্রয় করার ক্ষেত্রেও 
ক্রেতাদের স্বাধীনতা থাকে না। ইহার ফলে তাহাদের চাহিদা নষ্ট হয় না, 
বরং একটি চাপা চাহিদার (90110165860 061008180) কৃটি হয়। ক্রেতা যদি 
জিনিষ পত্র ক্রয় করিবার সময়ে তাহার শ্বাধীনতা হারায়, সে তবে একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও সেই খবচ অন্থযায়ী তৃপ্তি পায় না । এই 
ব্যবস্থার একটি কুফল আছে। ইহাতে বাজারে সংশ্গি্ই ভোগ সামগ্র।গুলির 
যোগান কমিয়া যায় এবং এই কৃজিম ছুশ্রাপ্যতার দরুণ চোরা-কারবারের 
(১৮19০15-179215008) সথটি হয়। তবুও জনগণের চাহিদা কমাইবার জন্য 
রেশনিং প্রথ! চালু করা দরকাব হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এবং 
ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোয় ক্রেতাদের জিনিষপত্র ক্রয় করিবার 
ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এবং রাষ্ট্র এইক্ষেত্রে হম্তক্ষেপ করে না। 
মুক্রান্ফীতির হৃষ্টি হইলে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্ক রেশনিং প্রথা অথবা 
জিনিষপত্রের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার প্রথ! প্রবর্তন করিবার 
দরকার হয়। ইহাতে ক্রেতাদের চাহিদা! যদিও নষ্ট হয় না, তবুও চাহিদাব 
গতি পরিবতিত হয় এবং ইহাতে সাময়িক ভাবে চাহিদা ও যোগানেব 
ভারসাম্য জোর করিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা! চালান হয়। 
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